ছেশাজবোধক 
১] 
গ্াতিতাঙগিক বাংজ। আটক 


ড. প্রভাতকুমার গোস্বামী 
টির প্রধান £ বক্ষঘভাষ! ও সাহিত্য 
গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ £ কলিকাতা 


পুদ্কক বিশি 
২৭ হেবিরাচটাপা দের বনি » 


গ্রথম প্রকাশ : ১ল। বৈশাখ ১৩৬৭ 
প্রচ্ছদ ; গ্রীদিলীপ দাস 





) 
সাহিত্য গ্রকাশোর পক্ষে শ্রীমিতা দেবী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ভ্রীমলেন্ু 


শিকদার বর্ভৃক অয়গুর গ্রিদীং ওয়ার্বস, ১৩1১ মদীজ যি রো, কলিকাতা ৯ 
থেকে মুত্রিত। 


$ নিবেদন ৪ 


আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে বইটি লেখা সরু করেছিলাম । লেখা শেষও 
হয়েছে প্রায় দুবছর আগে। কিন্তু নানা কারণে বইটি ছাপার ব্যবস্থা 
কর] সম্ভব হয়ে ওঠে নি। শেষ পর্যন্ত বন্ধুবর অধ্যাপক সনংকুমার মিত্র যদি 
উৎনাহের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে সহযোগিতা! না করতেন ত| হলে বইটির প্রকাশে 
আরও বিলম্ব হতে! | 

বাংলা এঁতিহামিক নাটকের স্থ্র্ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ-_-এই 
সময়ের মধ্যেকার দেশাত্মবোধক এবং এতিহাসিক নাটকের রীতি, প্রকৃতি নিয়ে 
আলোচনা করেছি। এ গ্রদঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য কর! যাবে যে এ 
সময়ের মধ্যে লেখা গ্রীয় লব এতিহাদিক নাটকই দেশাত্মবোধক । আমি 
দেখাতে চেষ্টা করেছি এতিহামিক নাটকগুলি নাটক হিসাবে কতা! সার্থক 
হয়েছে। তারা ইতিহাসের মর্যাদাই বা কতটা রক্ষা করে চলেছে । তাদের 
রচনার মূল লক্ষাই বা কি ছিল, কোন ধারায় দেশাত্মবোধক ও এতিহামিক 
নাটকের প্রবাহ চলেছে--ইভ্যা্দি |] 

এটি গবেষণামূলক গ্রন্থ বলেই আমাকে বক্তব্যের প্রামাণিকতা রক্ষার জন্তে 
নানা তত্ব ও তথ্য উদ্ধৃত করতে হয়েছে? ফলে কিছুটা ফুটনোট কণ্টাকিত বলে 
মনে হতে পারে। কিন্ত তার জন্তে রসগ্রাণন কিছু বিগ্লিত হয়েছে বলে মনে 
করি না। বিশ্ববিভালয় মঞ্চুরী কমিশন থেকে কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়ায় 
আমার গবেষণার কাজে স্থবিধা হয়েছে। এই গ্রন্থের শবসূচী প্রণয়নের দায়িত্বও 
অধ্যাপক শ্ীদনৎকুমার মিত্র গ্রহণ করায় আমি কৃতজ্। 


প্রভাতকুমার গোস্বামী 


£ দুীপত্র £ 

১ কথারস্ত ১৩৮ 
ইতিহাস ১, ইতিহাস ও নাটক ৩, নাটক ও জাতীয় ধর্ম & এঁতিহাসিক 
নাটক ও এতিহাসিক উপন্থাস ৬, এঁতিহাসিক নাটক £ ভারতীয় দৃষ্টান্ত ৭ 
এতিহামিক নাটক : পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত ৯, বাংল! এঁতিহামিক নাটকে ট্রযাজেভীর 
আদর্শ ১০, বিভিন্ন আদর্শের ট্র্যাজেডী ১৩, উপন্তাম ও নাটক উত্তবের 
প্রেক্ষাপট ১৪, রেনের্সী বা নবজাগরণ ১৭, এতিহানিক নাটকের আগের 
নাটক ২০, টড-এর রাজস্থান ২৪, উদ্দেস্টমূলক ইতিহাস ২৯, চরিত্র স্থির 
ক্ষেত্রে বাঙালীয়ানা ৩২, উত্তেজনা ও ভাবালুতার আতিশয্য ৩৪ । 

২. এঁতিহাসিক নাটকের প্রস্ততি পৰ ৩৯--৭১ 
নীলবিদ্রোহ ও নীল দর্পণ ৩৯, বিদ্রোহ ভীতি ৪৭, চা-কর দর্পণ ৪৯, জমিদার 
দর্পণ ৫৩) এঁতিহামিকতা ৫৮, প্রথম এতিহাসিক নাটক ৫৯, দেশাত্মবোধের 
পরিচয় ৬৪, কৃষ্ণকুমারীতে ট্রযাজেডীর আদর্শ ৬৫। | 

৩. বাংলা নঃটকের মুক্তি ৭২-৮১০৫ 
সাধারণ রঙালয়ের প্রতিষ্ঠা ৭২, হিন্দু মেলা ৭৩, রঙ্গালয়ে জাতীয় 
আন্দোলনের তরঙ্গ ৭৪, জ্যোতিরিজ্্রনাথের এঁতিহাসিক নাটক ৭৭, 
পুক্রবিক্রম ৮** নরোজিনী ৮৪, অশ্রমতী ৯০, স্বপ্নময়ী ৯৬। 

৪. নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে বাংল] নাটক ১৩৬ ১৩০ 
নাটফের অবাধ গতি রুদ্ধ ১০৮, নাট্য-নিয়ন্ত্রর আইন ১১২, গিরিশচন্ত্রের প্রথম 
যুগের এতিহাসিক নাটক ১১৩, রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রচেষ্টা। ১১৯, জ্যোতিরিস্্র- 
নাথের অন্থসরণ ১২*, রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন ১২১, অমৃতলাল বন্ধুর প্রচেষ্টা ১২৪, 
রাজরুষণ রায়ের গ্রচেষ্টা ১২৮। 

«, এতিহাসিক নাটকের জোয়ার ১৬১২৪১ 
এঁতিহামিক নাটক ও প্রভাপাদিত্য ২৩২, হ্ৰীরোদপ্রলাদের তিনটি দেশাত্ষ- 
বোধক নাটক ১৩৮, দেশভক্তি ও রাজভক্তি ১৪২, রাজভক্তিমূল্ক নাটক ১৪৯ 
এতিহানিক নাটকে অশোক চরিজ্ব ১৪৬, নাটকে পদ্জিনী উপাখ্যান ১৪৯, 
বীর রমদীর কাহিনী ১৫১, ছয় এতিহাসিক নাটক ১৫৪, শ্বদেশী যুগেয় তিনটি 
নাটক ১৫৪, দিরাঙদ্ৌন্সা ১৫৯, লত্যের সঙ্গে কল্পন। ১৬০, দিরাজদদৌা কি 
ইযাজেতী 1 ১৬২, শ্বীরক্ধাশিষ ১৬৪, উর্যাজেডী ছিলেবে মীরকাশিম ১৬৮ 


[ আট ] 


নাটকে দেশাত্মবোধ ১৭*, ছত্রপতি শিবাজী ১৭২, শিবাজী প্রসঙ্গ ১৭৩, 
গিরিশচন্ত্রের শিবাজী ১৭৬, এঁতিহাসিক নাট্য-কাব/ ১৭৯, তারাবাই ১৮০, 
রোমা্টিক ধর্মী তিনটি নাটক ১৮৫, রাঁণা প্রতাপনিংহ ১৮৮, ছূর্গাদাস ১৯৫, 
মেবার পতন ২৩, নাট্যরীতির দিক পরিবর্তন ২*৯, সাজাহান ২১৪, 
শেকস্পীয়রের অনুসরণ ২১৭, ট্র্যাজেভী বিচার ২২*, চন্্রগুপ্ত ২২২, 
ম্যাকিয়াভেলী ও চন্তরগুপ্ত নাটক ২২৫, চন্ত্রগুধ ও মুক্্রারাক্ষম ২২৭, 
এঁতিহামিকত! ও অনৈতিহাসিকতা ২২৯, চন্ত্রগুগ্ত নাটকের মূল ভিত্তি ২০২। 
৬, এতিহামিক নাটকের জোয়ার অব্যাহত ২৪২--২৬৯ 
নাটকে হিন্দু-মুদলিম সম্প্রীতি ২৪৩, বাগ্পারাও ২৪৩, দেবল! দেবী ২৪৫, 
ললিতাদিত্য ২৪৮, আলমগীর ২৩৯, দৃশ্তপট ঃ প্রাচীন মিশর ২৫৪, অপরেশ- 
চন্দ্র এঁতিহাসিক নাটক ২৬৯, রাধীবদ্ধন ২৬১, অযোধ্যার বেগম ২৬২, 
ইরাণের রাণী ২৬৩, দ্বিজেন্্রলালের একখানি নাটকীয় রোমাব্দ ২৬৬। 

+, নাটক ও নাট্যশালায় নব যুগের সরু ২৭০--২৯২ 
বঙ্গে বর্গা ২৭১, দিথিজয়ী ২৭৫, পৌরাণিক নাটকের আবরণে স্মসামগ্িক 
চিন্তা ২৭৮, মন্বথ রায়ের এঁতিহাপিক নাটক ২৮১, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ের 
এঁতিহাসিক নাটক ২৮৩, গৈরিক পতাক! ২৮৪ সিরাজদ্দৌল! ২৮৫, রমেশ 
গোত্বামীর কেদার রায় ২৮৯। 

৯. এঁতিহাসিক নাটক ও এঁতিহানিক যাত্র! ২৯৩--৩০৮ 
প্রথম এঁতিহানিক যাত্রা-পাল৷ ২৯৪, শ্বদেশী যাত্রা ২৯৫, থিয়েটারের প্রভাব 
২৯৯, নন্দকুমার প্রসঙ্গ ৩০*, এঁতিহানিক নাটকে ভক্তির আতিশব্য ৩০৬। 

৯. দ্বিতীয় মাযুদ্ধকালীন এঁতিহাসিক নাটক ৩০৯--৪৬২ 
মহেন্দ্র গুণের নাটক ৩১০, হিন্দুযুগের পটভূষিকা ৩১১, মুসলিম যুগের 
পটভূমিকা ৩১৩, বৃটীশ যুগের পটভূমিকা ৩১৫, অপরাপর নাট্যকার ৩২৪, 
বাংল! নাটকের গতিপথ ৩২৫, নীলঙ্পণ থেকে নবান্ন ৩২৬। 

১০. পরিশিষ্ট 

ক, নাট্য-নিয়স্রণ আইন ৩৩৩, খ. “নীলার্পণ' মানহানি মামলায় অদালতের 
'রায় ৩৩৭, গ. শবাদুচৌ ৩৪৭ । 


্ 


চা ত্হিকোতকি 
৯১৩ 


এগর্তিতাারসেক কাওআা আটক 


এই জেখকের অন্যান্য বই 


বাংলা নাটকে গান 
উনবিংশ শতকের দর্পণ নাটক 
ভারতীয় সঙ্গীতের কথ। 
হাজার বঞ্ছরের বাংল গান 


হিমালয়ের ঘুম ভাঙছে [ আস্তর্জাতিক রাজনীতি ] 
নবরূপে সাআাজ্যবাদ [এ] 

নাগপাশ [ উপন্তাস ] ' 

বেলাভাষি [এ] 

হ্চানডাল বলাম হাইহিল [ রসাগ্ক গল্প ] 
হটমালার দেশে [রাজনৈতিক রজ-কখ।] 

আদি বেচে আছি [নাটক] 


ছাটবের জন্কযু 

বৈহচানিক মেঘনাদ পাছা 
বিষ্চানের যুগাস্তর 

বিজ্ঞানের জগৎ 

বহাবুদ্ধের দান 

বাঘ সিংহের-জড়াই [উপস্কাস] 
পার্বতাহুবিফ /;  []; 
বাংলায় দামাল হেলে [র] 


9৬ 


কথার 


বাংলার ইতিহাস নাই”, 'ভারতবষাঁয়দের ইতিহাস নাই'_বঙ্কিমচন্দ্রের এই 
আক্ষেপ৯ এবং “দেশ ষথার্থভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে' এসে দীড়াবার যে শর্ত 
রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন ; এ সব মনে রেখে ইতিহাসের কথা চিন্তা করতে 
গেলে প্রথমেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, ভারতে কোন্টার অভাব ছিল-_ 
রাজকীয় বৃত্তান্ত না জাতীয় ইতিবৃত্ত? 

বৈদিকোত্র যুগের ষে 'পুরাণ' ( পুরাতন কাহিনী )৩ আমরা পাই তাতে 
সামাজিক ও ধমীঁয় বিষয়ের সঙ্গে রাজ-রাজড়ার বংশ বৃতান্তও পাওয়া যায়। 
যদিও সেগুলির মধ্যে কিছু অসঙ্গতি বর্তমান। মহাভারতে কোনও ইতিহাস 
বলার সময় ব্যামদেব তাকে পুরাতন বলে অভিহিত করেছেন। ইতিহাস 
শবের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে--এইবপ ছিল' (ইতি হু আন) যদিও 
'ইতিহাস' ও 'পুরাণ' কথা ছু'টা সমার্থক নয় তবু প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, 
সামাজিক এবং ধর্মীয় ইতিহাস চর্চার দিক থেকে পুরাণগুলির গুরুত্ব অস্বীকার 
করা যায় না। ও 

আধুনিক যুগে ইতিহাস বলতে আমরা য1 বুঝি তার অর্থ পূর্ণা্ঘ জাতীয় 
ইতিবৃত্ত--এটা হয়তো অতীতে রচিত হয়নি । কিন্ত এদেশে রাজকীয় বৃত্াস্তের 
অভাবও যেমন নেই, তেমনি নান! ধর্ম-সাহিত্যে ধর্মীয় ও সামাজিক বৃত্তাস্তও 
বথেই ছড়িয়ে আছে। একাদশ শতাবীতে রচিত বিলহন-এর «বিক্রমান্কদের- 
চরিত” কলহণ-এর 'রাজতরজিণী', জলহন-এর “ষোমপালবিলাধ', ছেমচন্দের 
'কুমারপালচরিত” (১১৬৩ ) অজাতনাম! লেখকের 'পূর্থীরাজবিজয়' লন্ধ্যাকর 
নন্দীর 'রামপালচরিত' প্রভৃতি এতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে নগণ্য নয়। 
মুসলিম আমলে যেগুলি রচিত হয়েছিল সেগুলি জাতীয় ইতিহাস নয় ঠিকই এবং 
এগুলিতে নিরপেক্ষতাঁও বজায় ছিল না এ বথাও ঠিক; কিন্তু ইংরেজ ক্সামলেও 
কি ভারতের প্রকৃত জাতীত ইতিবৃত রচিত হয়েছে? বিদেশী শাসকদের 
অর্থে পুষ্ট বৈদেশিক এঁতিহাদিকরা মূলত সাত্ত্রাজাবাদী দ্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই 
ইতিহাস রচন! করেছেন। এফেশীয় এতিহাসিকদের কেউ কেউ তাদের দ্বার! 


২ দেশাত্মবোধক ও এতিহাপিক বাংল! নাটক 


প্রভাবিত হয়েছেন; আবার কেউ কেউ দেশাত্মবোধের ছারা উদ্ধদদ্ধ হয়ে এ সব 
ইতিহাপের প্রতিক্রিয়ায় যা রচনা করেছেন তার মধ্যেও নিরপেক্ষতা বজায় 
থাকে নি; বরং ত1 হয়েছে 100112150 1815101. 

প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত ইতিহান ( 81110916 1/150075 ) লেখা খুবই কঠিন 
কাজ। আমাদের দেশের কথ! ছেড়েই দিচ্ছি। ১৮৯৬-এ (০8101011085 
7109051 751991-এর রচনা সম্পর্কে 08100001086 10010159151 77555-এর 
পরিচালকদের কাছে 4০০ এই কথাই বলেছিলেন £ “01000809 1015001 
ড/5 ০81)301 112৬5 12 (1015 86161901010 080 জা০ ০910 ৫9986 ০0? 
901)50181101)9] 1)150915, 2150 91)0%/ 106 79011 ৩ 198৬5 19801)60 018 
1106 1980 0128 0106 10 (1১6 01161, 1)0%/ 11126 211 11000110811010 19 
10181) 15900, 2100 6৮61 01016101728 06001006 088015 ০91 
$01001010%,8 

প্রায় ৬* বছর পরে 08276171056 710906111 17156019-এর দ্বিতীয় 
পরিবর্ধিত সংস্করণের ভূমিকায় এ "0100786 1)151019 সম্পর্কে অধ্যাপক 
91£ 060126 0181 লিখেছেন--“1190918809 01 ৪ 18161 29106120101 
09 109 10901 1015/870 (০ 819 98101) [0০99176০6. 21169 6896০ (1১611 
9011 (0 02 50106795060 28917) 2100 89211, 101)55 ০5010581061 01281 
10705116086 01 0176 789 1885 ০091006 ৫০%/0 (3:09080 006 017 11016 
1811190 10781095 1089 10661 4019968990১ 0 (11610) 8110 (186166026 
0981010096 90155190 0 61915860681] 2100 170190180179] 8601758 ড/1)101 
1001101176 ০910 81651, 70155 52010180101) 855008 00 05 5001989, 8170 
89096 10099015170 801)01815 (95 760996 1 5০990119180, 9: 2% 1625 
50 1196 ৫০9০6:105 11091) 81908 ৪11 10151011091 07006512861009 111৬01$5 
179159105 8150 1১01009 ০1 ৮19%/) 0108 19 25 ৪০০৫ ৪9 81000151৪10 
0675 1৪ 100 '916০0%০, 10151011081 (10100%৫ 

ইতিহাম রচন! মূলত ব্যক্তিগত ব! শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণের ওপর নির্ভরশীল 
বলেই এ সম্পর্কে চূড়ান্ত কখ! বললেও সবাই ত৷ চুড়ান্ত বলে মেনে নেবেন, 
এমন কথ! নেই। 

শুধু ঘটন! বিস্তান ব! ঘটন! বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আস! নয়, তথ্যাবলী 


কথারস্ত ৩ 


:উপস্থাপিত করার ব্যাপারেও বিশেষ দৃষ্টিকোণ থাকে । এ কথা! ঠিক যে, যে 
পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭-এ অনুষ্ঠিত হয়, তার অনুষ্ঠান ১৭৫০ বা ১৭৫২-এ দেখান 
সম্ভব নয়, কিন্ত কারণ এবং পরিণতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোনও তথ্য 
গোপন কর! হুতে পারে বা লেখকের মঞ্ত্িমত তথ্য সাজানো হতে পারে। 
এতিহাসিক ঘর. 7, 087 তাই বলেছেন--] 8৪৪৫ 6০ 76 5810 ৫৪ 
9০9 8৩81 101 10061086168, 17745 18, ০0? 00199, 01010006156 
18009 80681 01119 1160 (116 11190011817 08118 00 07610) 1013 115 120 
0601069 6০ 10101) 18019 60 616 1176 10001, 2170 211 91112 01061 ০01 
০০0030৮.৬ এঁতিহাসিক যদি তথ্য গোপন করেন তবে সে সত্য “কথা বলবে, 
কিকরে? অথবা তিনি তথ্যাবলী বিশেষ উদ্দেস্তে বিশেষ কায়দায় সাজালেন 
ত। থেকে প্রকৃত ঘটন! উদ্ধার করাই বা যাবে কি করে? 


£ ইতিহাস ও নাটক ২ 
ইতিহাসের ব্যাপারেই যখন এই অবস্থা, তখন সেই ইতিহাসের বিষয়বস্ত নিয়ে 
নাটক রচনা আরও কঠিন কাজ । সবচেয়ে বড় কথা নাটকের একটা বিশেষ 
আঙ্গিক আছে বা কাঠামো আছে। ইতিহাসের ঘটনাবলী নাট্যকারের 
স্থুবিধা অনুযায়ী ঘটে না-_-অথচ ইতিহানের ঘটনাবলীকেই নাটকের ঘটনাবলী 
হিনাবে সাজাতে হবে। এখানেও সেই দৃষ্টিকোণের কথাই এনে যায়। নাট্য- 
কারেরও একট! বক্তব্য থাকে ; সেই বক্তব্যকে তিনি উপস্থিত করতে চান। 
তাই তিনি এমনভাবে ঘটনাবলী সাজাবেন যাতে তার বক্তব্যের সঙ্গে 
সামন্ত রক্ষিত হয়। এক কথায় যাকে আমরা এঁতিহাসিক নাটক বলি ত 
একই সঙ্গে ইতিহাস এবং নাটক ছ'দিক থেকেই যথার্থ হতে হুবে। 

এই জন্যেই এতিহাসিক নাটকের কতকগুলি সর্ভ নির্ধারিত কর! হয়ে 
থাকে : (১) নাটকের মূল কাহিনী ইতিহাসের কোনও কাহিনী হবে বা 
নাটকের কাহিনী ইতিহাসের কাহিনীকে যখাযখভাবে অন্থসরণ করবে; 
(২) নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি ইতিহাসের পরিচিত ব্যক্তি হবে; (৩) 
অনৈতিহালিক চরিত্র থাকতে পারে, বিদ্ধ, মূল কাহিনী মৃলগতভাবে তার! 
পরিবতিত করতে পারবে না). (৪) ইতিহাসের কোনও বিশেষ ঘটন! নাটকের 
প্রধান পটভূমি হবে। (6) যে যুগে ঘটন। ঘটেছিল তার রাজনৈতিক অবস্থা, 


৪ দেশাম্মবোধক ও এঁতিহামিক বাংল! নাটক 


সামাজিক ব্যবস্থা, দৈনন্দিন জীবনযাত্র! প্রপালী, সে যুগের মাহুষের চিন্তাধারা 
বিশ্বাস, সংস্কার গ্রভৃতি নাটকে প্রতিফলিত হবে । (৬) অপ্রধান ঘটনা কল্পনা 
করা যেতে পারে, কিন্তু এমন কিছু কল্পনা কর! ঠিক হবে না, যা এ যুগের সঙ্গে 
সামঞজন্তহীন। (৭) এঁতিহাসিক পরিবেশটি সুম্প্ভাবে পরিস্ফুট হুবে। 
ইতিহাসের পটভূমি নিয়ে তাতে ইচ্ছামত কাহিনী সংস্থাপন করা যেতে পারে, 
কিন্ত ত৷ নাটক হলেও এতিহাসিক নাটক হবে না । 

রবীন্দ্রনাথ এতিহামিক উপন্তাস সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, এঁতিহাসিক 
নাটক সম্পর্কেও সেই কথা খাটে £ “ইতিহাসের সংশ্রবে উপন্তাসে একটা বিশেষ 
রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ওঁপন্তাসিকের লোভ, গাহার 
সত্যের প্রতি তাহার কোনে খাতির নাই। কেহ যদ্দি উপন্তাসে কেবল 
ইতিহাসের সেই বিশেষ গঙ্ধটুকু এবং দ্বাদটুকৃতে সন্তষ্ট ন! হইয়া তাহা হইতে 
অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তান ব্যঞ্চনের মধ্যে আন্ত জিরে-ধনে- 
হুলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন। মশলা আস্ত রাখিয়া! যিনি বাঞ্তনে শ্বাদ দিতে 
পারেন তিনি দিন, যিনি বাটিয়া ঘণাটিযা একাকার করিয়া থাকেন তাহার সঙ্গেও 
আমার কোন বিরোধ নাই + কারণ, হ্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মশল! উপলক্ষ মাত্র। 

অর্থাৎ লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, 


সেই এতিহাসিক রসের অবতারণা সফল হইলেই হইল 1৭ 
অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এখানে যে সত্যের কথাটী বলেছেন সেটা বিশ্লেষণের 


অপেক্ষ! রাখে । “ইতিহাসের সত্য" আর 'সাহিতের সত্য" এক নয় . রবীন্দ্রনাথের 
ভাষাতেই বলতে গেলে 'ইত্ি হাসের সত্য” হচ্ছে “বিশেষ সত্য' অন্ত্দিকে সাহিত্যে 
“নিত্য সত্যের" প্রকাশ । সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবি কল্পনার গ্রয়োজন আছে। 
কিন্ত ইতিহাসের ক্ষেত্রে তথ্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং গেলে 
ইতিহাস থেকে দূরে সরে যেতে হয় । তথ্য যেখানে ছূর্লভ ইতিহাস সেখানে 
অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে এবং কল্পনায় অভাবটা ভরা করতে গিয়ে ষা রচনা কর! হয় 
ত৷ এতিহাপনিক নাটক হতে পারে না। অবশ এ্রাতহানিক নাটকে কল্পনাকে 
একেবারে বর্জন করলে তা শুধু ইতিহাস হয়ে দীড়ায়, নাটক হয় না। তবে 
সেই কল্পানা ঘাতে ইতিহাসের মূল চরিত্রকে ছাড়িয়ে না যায়, নাট/কারের শুধু 
নিজের মনের মাধুরী মেশানে। রটনা না ছয় বা শুধু তার নিজের আদর্শবাদের 
আলোকেই গড়ে ন ওঠে সেদিকেও লক্ষ্য রাখ! দরখার। আবার দৃঢ় ভাবে 


কথাবস্ত £ 


ইতিহাসের তথ্যকে ঝ্জাকড়ে থাকলে নাউক রচনাও কঠিন হয়ে ওঠে। কারণ, 
নাটকের কাঠামোতে হুবহু বিধৃত করা যাবে--এমন ভাবে তো আর 
এঁতিহাসিক ঘটন! ঘটতে পাঁরে না। ভাই কেউ কেউ ইতিহাদের তখোর সঙ্গে 
নাটকের রীতিগত বিরোধ বাঁধলে নাটকের রীক্িটাকেই স্বাকড়ে থাকতে 
বলেছেন £ 75০: 00 96 091) 4 17191001021 01817089) ৪ 9101] 51)0814 
০ 9010915 10 005 11591 00৮ 01 01500: 10 ৪0০0 ৪0: ৪83 00 
1010001 1010091 01270900116 5 008 18, 1109 18%/5 01 015 ৫18028 
216 10615 08191701006 (0 1106 99009 01 1)19601 ; ৯1310) 10619 (298 
9105 6০ 0218106 5181)0 (02605600519 15 00 215৩ ৪৬, 
6, 1060 8110 ৪০ 1 29 (1569 ৪816 91119 ০020198018019, 11616061 
০0800 00 05 980119060) 2 16990 10190011091 06110 19 ৪০ প্রা 
99961001198] €0 1116 75166001010 01 101)6 /০10.৮ [ ভা. হন, 18720090109 4৯১0 
11009000001 0০ 015 91009 01 1109180016১ [40110010 (1961),7.160]. 

আবার ইতিহাসের তথা বা ইতিহাসের সতাকে প্রাধান্য দেবার প্রশ্নে 
কিছু গোলযোগ আছে। কারণ নাট্যকার যখন নাটক লিখেছেন তখন হয়তো 
বনু তথ্য অঙ্থব্ঘাটিত ছিল এবং তাই পরবর্তাঁকালের সমালোচকের! নতুন 
উদঘাটিত তথ্যের আলোকে সেই নাটককে অনৈতিহানিক বলে বাতিল 
করে দিতে পারেন। 

এঁতিহাসিক সত্যের কথ! বলতে গেলেও ইতিহাস রচনায় বিশেষ দৃটটি- 
কোণের প্রশ্নটী এসে যায়। তবে মোটমুটিভাবে ইতিহাসের ত্বীরূত ঘটনাকে 
'পাশ কাটিয়ে বা অগ্রাহ করে সাহিত্যের সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সাহিত্য 
হিদেবে তা যতই সার্থক হোক, তাকে এঁতিহানিক বিশেষণ দিতে অনেকেরই 
আপত্তি হবে। 


£ নাটক ও জাতীয় ধর্ম ঃ হরারার 

নাটক জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি । সমস্ত দেশের নাটক দেখলেই বুঝতে 
পার! যাবে যে, নাটকের সঙ্গে জাতীয় জীবনের অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিরাজমান । 
জাতীয় জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে নাটাফলার উন্নতি ঘনিষ্টভাবে জড়িত। 
জাতীয় জীবন সংহত রূপ লাভের সময়ই নাটকের উত্তব। জাতীক-ধর্মকে 


৬ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


অবলম্বন করে গ্রীক নাট্য-সাহিত্য পুষ্লাঁভ করেছিল “এবং এই ধর্ম বীরধ্ন। 
রোমান সাহিত্যও গ্রীক প্রথাকে অনুসরণ করেছে। ফরাসী নাট্যসাহিত্যের 
চরম উর্নতি ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীতে; স্বাধীনতা, সাম্যমৈত্রীর আদর্শ নিয়ে তখন 
ফরাসী জাতি রাজতন্ত্রের চিতাশয্যার ওপরে সাধারণতস্ত্রের বনিয়াদ গড়ে 
তুলছে । খুষটায় ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতকের ইংলগ্ড গীর্জার চৌহান্দির মধ্যে 
নাটকের বাীঞ্জ অস্কুরিত হলেও নবজাগরিত ইংলগ্ডে ( এলিজাবেথীয় যুগে) 
নাটকের চরম উন্নতি ঘটে । এই যুগে নাটকই সবচেয়ে সার্থকভাবে জাতীয় 
বৈশিষ্ট্যে উজ্জল হয়ে আত্ম প্রকাশ করেছে । 

এই বঙ্গতৃমিতেও ব্যাপকভাবে নাট্যরচন! শুরু হলে! ঠিক তখনই যখন 
বাঙালীর! নবচেতনায় উদ্ধ,দ্ধ। «এ দেশে যখন নাট্যশালার সৃষ্টি হয়, তখন 
দেশে একটা অস্তবিপ্রবের হুত্রপাত হইয়াছে । ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজী ভাব, 
ইংরেজী চিন্তা, ইংরেজী সভ্যতা, ইংরেজী আচার ব্যবহার নিষ্ঠা বাঙ্গলার 
অচলায়তনের শতমুখী যে শিকড়, তাহাকে শতদিক হইতে নাড়াইয়৷ দিয়াছে 
ও বাঙালী জীবনের ধারা এই সময় হইতে সকল দিকেই বদলাইতে আরস্ত 
করিয়াছে । তাহার সাছিত্যও এই সময়ে নবকলেবর ধারণ করে ।*--অপরেশচন্জ 
মুখোপাধ্যায়, “বাংল! নাটক ও গিরিশ যুগ” রূপ ও রঙ্গ, ওর! আশ্বিন, ১৩৩২ । 

বাঙালীর এই নব চেতনার যুগে বাঙালীর ছেলে খৃষ্টান হলো! ; রাজনৈতিক 
জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ ব্য 
হলে। ব্রাহ্ম মাজ; সমাজ সংস্কারের আন্দোলন স্য্টি হলো, রামরুষ্ণদেবকে ঘিরে 
সৃষ্টি হলে! সমন্বয়ের তরঙ্গ ; তার পরে জাতীয় আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক ভেদ- 
বুদ্ধি সঞ্জাত বিষক্রিয়া আমরা দেখলাম স্থুরু থেকেই । জাতীয় জীবনের যে ভাব ' 
নাটকে নর্ারিত হতে আরস্ত করলো সেট! সামাজিক নাটকের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকলে! না, ইতিহাস থেকে বেছে নেওয়া! হলে! এমন অধ্যায় যাঁর সঙ্গে 
জাতীয় নবচেতনার সংস্পর্শ আছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসও হয়ে 
উঠলো উদ্দেস্টমূলক ইতিহাস --2001158660 1)15002, শুধু নাটক নয়ঃ কাব্য ও 
উপপ্ভাসের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপার ঘটেছে। 
£ এতিহানিক নাটক ও এঁতিহাপিক উপন্যাস £ 
এঁতিছাসিক উপন্তাসইই হোক আর এঁতিহাসিক নাটকই হোক সেগুলি 
এঁতিহানিক হয়েও উপন্তাস ব। নাটক ছতে হবে । আর এখানেই এঁতিহাপিক 


কথারম্ত থ 


নাটকের সঙ্গে এতিহালিক উপন্থাসের পার্থক্য এসে যায়। কারণ 'ছু'টী 
জিনিষের কাঠামো পৃথক । 

প্রথমতঃ উপন্যাসে কোনও ব্যক্তি বিশেষের বা কোন একটা যুগের বিস্তৃত 
বিবরণ দেওয়া চলে, কিন্তু নাটকে তা সম্ভব নয়। নাটকে একটা ব্যক্তিপুকষ 
বা একটী যুগের বূপায়ণ উদ্দেশ্ত থাকলেও ঘটন[বলীকে এমনভাবে বেছে নিতে 
হবে যাতে সেই উদ্দেশ সার্থক ক'রে তোলা যায়। অর্থাৎ নাটকের ক্ষেত্রে 
নির্বাচন এবং বিয়োজন অবশ্থন্তাবী। দ্বিতীয়তঃ নাট্যকরকে যা কিছু কথ পাত্র 
পাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়ে বলতে হবে, তার নিজের জবানীতে কোনও কথা 
বিবৃত করার স্থুযোগ নেই। তৃভীয়তঃ উপন্যাসে একটা ব্যক্তির জীবনধারা 
পূর্ণ পরিচয় উদঘাটন করা হয়। নাটকেও তা সম্ভব, গ্ুবে কৌশল সম্পূর্ণ 
অন্ত রকম! +1018109, (0০0 71025 82. (0681 91700017750 01 116 
0099655. 11013 (00911095100 %/5551) 15 9010951708050 10170 2 টিনা 
০01006, 10000 (0০ ৫181778610 0০011191010. [619 21) 21015619 100886 01 
0) 999661) 3০ 00০ 90681 01 01035 1101097 83017980101) 1১101 
1) (061 0506051 59110100, 1091010108৩ 17 (1019 0200181 901119101.% 
350186 1,010903, “1116 17190011091 100৬61১, 10110017) [ 1969 ], 1 106. 

নাটকীয় ঘটনাবলী একটা দৃঢ় কেন্দ্রকে অবলম্বন করে আবন্তিত হুয় এবং 
এঁতিহানের ঘটনালীকে এঁতিহ্থাসিক নাটকে ঠিক সেইভাবেই আবন্তিত করতে 
হবে। এঁতিহাসিক উপন্য(সে ইতিহাসকে আম্্পৃবিক রক্ষা কর! যায়, কিন্ত নাটকে 
তা সন্তব নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে ইতিহাসের সারভূত অংশটাই গ্রহণীয়। 

কেউ কেউ এঁতিহানিক নাটকের সীমিত ক্ষেত্রে কালানৌচিত্যকে মেনে 
নেওয়ার পক্ষপাতী । তীদের মতে এঁতিহাসিক নাটকে অতীতকে জীবন্ত করে 
তুলতে হবে এবং তাকে বর্তমানের জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত না করলে দর্শকেরা 
তা উপভোগ করতে পারে না। 'এই সীমিত ক্ষেত্রের পরিমাণ নির্ধারণ করা 
কঠিন এবং দেখা গেছে বহু নাটক কা!লানৌচিত্যের জন্ খতিহাসিক নাটকের 
মর্যাদা হারিয়েছে। 


£ এতিছাসিক নাটক; ভারতীয় দৃষ্টাস্ত £ 
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতে উপন্যাস জাতীয় রচনা! ছুই একখানি পাওয়া 


৮ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাদিক বাংল! নাটক 


গেলেও ( যেমন বাণভট্্ের 'কাদঘ্বরী” ) এতিহাসিক উপন্যাস পাওয়া যায় না। 
নাটকের সঙ্গে কয়েকখানি এঁতিহাসিক বিষয় সম্বলিত নাটক অবশ্ঠ পাওয়! 
যায়। এগুলি ঠিক আধুনিক ধুগের এঁতিহাসিক নাটকের মত নয়। 

সাহিত্য দর্পণে বল! হয়েছে--“নাটকং খ্যাতবৃত্তং শ্যাৎ পঞ্চসন্ধি সমন্থিত 
(৬।২।৭৭)। এখানে বিখ্যাত বা পরিচিত ঘটন! বলতে এঁতিহাসিক ঘটনাও 
হতে পারে বা পৌরাণিক ঘটনাও হতে পারে। সংস্কৃত নাট্যকারেরা পৌরাণিক 
কাহিনীকেই বিশেষভাবে নাটকের বিষয়বস্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে 
ইতিহাস সম্পর্কেও তার! উদাসীন ছিলেন না। তাই কয়েকখানা সংস্কৃত 
এঁতিছাসিক নাটকের সন্ধান আমরা পাই। 4৯. 93. 8510) তার “1106 
58175101. [91818 গ্রন্থে নিয়লিখিত সংস্কৃত এতিহাসিক নাটকগুলির পরিচয় 
দিয়েছেন £ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে লেখা-'ললিত বিগ্রহরাজ নাটক। 
আজমীরে শিলালিপিতে প্রাপ্ত (খগ্ডিত) এই নাটকটি চৌহানের পূর্বপুরুষ 
বীঘলদেব বিগ্রহ্রাজের সম্মানে রচিত। 

১২১৯-এ লিখিত “হম্মীর মদমর্দন' | জয়সিংহ স্থরি রচিত এই এঁতিহাসিক 
নাটকটীর বিষয়্বস্ত তুরস্করাজ হম্মীরের পরাজয়, বস্তপাল রাজার গুণকীর্ভন | 

আহন্ুমানিক ১৩০০-এ লিখিত প্রতাপরুদ্র কল্যাণ ৷ বিদ্যানাথ লিখিত 
এই নাটকটার বিষয়বস্ত নাট;কারের পৃষ্ঠপোষক বরক্গলরাজের গুণকীর্তন। 

একাদশ শতাব্বীতে লিখিত "রাজরাজ' নাটক । চোল সম্রাট রাজরাজকে 


নিয়ে এই নাটক লেখা হয়। 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত 'গঙ্গাদাস প্রতাপ বিলাস' নাটক । এই নাটকে 


গুজরাটের মহম্মদ শাহর বিরদ্ধে চম্পানীর পতি গঙ্গাদাসের সংগ্রাম বর্ণনা কর! 


হয়েছে। 
উপরোক্ত সংস্কৃত নাটকগুলিতে এঁতিহামিক বিষয়বস্তু থাকলেও সেগুলি 


এ ষুগের এতিহাসিক নাটকের সমপর্যায়ের নয়। এ দিক থেকে বরং বিশাখ- 
দত্ত রচিত দমুদ্রারাক্ষল' নাটকটীর উল্লেখ করা চলে। ৮৬* থুষ্টাবকে বিশাখ 
দত্তের আহ্মানিক কাল বলে ধরা হয়ে থাকে । নাত অক্কের এই নাটকটীর 
বিষয়বস্ত হল নন্দরাজের মন্ত্রী রাক্ষস ও প্রথ]াত রাজনীতিবিদ চাণক্যের মধ্যে 
রাজনৈতিক কৃটঘবন্ব। চাণক্য নন্দরাজার উচ্ছেদে এই রাক্ষসকে চন্গুণ্ের 
গক্ষে আনতে সক্ষম হন। 


কথারস্ত ৯ 


সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে এই নাটকটীর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। শুধু 
মাত্র রাজনৈতিক বিষয় অবলম্ধনে আর দ্বিতীয় নাটক সংস্কৃতি নেই। বিষয়্- 
বস্তর পরিকল্পনায় এবং রচনাশৈলীতে এই নাটক সাধারণ সংস্কত নাটক থেকে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সমস্ত সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে বিপরীতভাবে এই নাটকে শৃংগার 
রসাত্মক অগ্নভূতিকে শুধু পরিহার করাই হয়নি, শৃংগার রসাত্মক আবহাওয়াকে 
এড়িয়ে যাওয়। হয়েছে। অনৈতিহাসিক চরিত্র বা ঘটন। ছুই একটা থাকলেও 
এর মুল উপজীব্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র । 


£ &তিহাসিক নাটক £ পাশ্চাত্য দৃষ্টীস্ত £ 
যে ইংরেজী নাটকের আদর্শে ও প্রেরণায় উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা! নাটকের 
স্থরু সেই নাটকের হুত্রপাত ষোড়শ শতাব্দীর মাঝাম।ঝি সময়ে। জাতীয় 
উপকথা অবলম্বনে রচিত প্রথম ইংরেজী ট্র্য/যজেভী ০19০9৫০ [ ১৫৬২ ]-এর 
কথা বাদ দিলেও ষোড়শ শতাবীতেই অন্ততঃ তিনখানি এতিহাসিক নাটক 
বচিত হয়েছিল £ 1106 £80000$ ৬10001158 ০1 77601 1175 [71101 
[ ১৫৮৮-এর আগে ]১:7005 01901989206 7২৪818062 06 10108 9০01) 
[১৫৯১-এর আগে] এবং 1156 01010101015 17196019 ০1 20108 1611 [১৫৯৪] 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে যখন ইংরেজী নাটকের সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় স্থরু হলো তখন ৮6০1৪, 218010৬6 প্রমুখ নাট্যকারদের 
এতিহাপিক নাটক তো! বটেই 8178195881৩-এর যুগ এবং 191505-এর 
10৩7010 0৪৪০৫১-এর যুগ শেষ হয়ে 991480101, 9051000 প্রভৃতির 
নাটক চলছে। কলিকাতার বিদেশী রঙ্গালয়গুলিতে শেক্সপীয়র থেকে সুরু করে 
বেন জনসন, ফ্রান্সিস বোমণ্ট, জন ক্লেচার, ফিলিপ ম্যাসিঙ্গার, জন ফোর্ড, 
উইলিয়ম কনগ্রীভ, জর্জ কারকুহর, নিকোলাস রো, টমাস অটওয়ে, হেনরী 
ফিল্ডিং, সেরিঙন, গোল্ডস্িথ প্রভৃতি নাট্যফারদের নাটক অভিনীত হচ্ছিল। 
সে যৃগের “ক্যালকাটা গেজেট”, ইংলিশম্যান', “বেজল হরকরা' প্রভৃতি প্রাচীন 
পত্র-পত্রিকায় অভিনয় সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হতো! । বিভিন্ন গুল 
কলেজে শুধু ইংরেজী নাটকের সঙ্গে বাঙীলী ছাত্রদের পরিচয়ই ঘটছিল না, 
কুল কলেজে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে ইংরেজী নাটকের অভিনয়ও তার করছিল। 
১৮৩১-এ বাঙালী গ্রতিঠিত প্রথম নাট/শালা “হিচ্ছু থিয়েটার'-এ (প্রলক্নকুমার 


১৫ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহানিক বাংল! নাটক 


ঠাকুর এই নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন) ভবভূতির "্উত্তররামচরিতের*-এর 
অনুবাদের সঙ্গে “জুলিয়াস সীজার'-এর অংশবিশেষ অভিনীত হয়। এই সব 
কারণে বাংলা নাটক রচনায় শুধু ইংরেজী নাটকের প্রেরণাই কার্ধকর হলো না, 
প্রথম এতিহাসিক বাংলা নাটক “কষ্কুমারী'তেও সেই প্রেরণা দেখা গেল। 
এই এঁতিহামিক নাটক রচন। করলেন হিন্দু স্কুলের ছাত্র ইংরেজী শিক্ষায় 
শিক্ষিত মাইকেল মধুনুদন দত্ত । 


£ বাংল] এঁতিহাসিক নাটকে ট্র্যাজেড়ীর আদর্শ 

স্কৃত নাট্যশান্ত্রে করুণ রস অপ্রতুল নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের ষে ট্রযাজেডীর 
আদর্শ সেট! সংস্কৃত নাটকে নেই । বাংলা নাটকের উন্দেষ পর্ব স্থরু হয়েছিল 
পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাবে এবং স্থচনাতেই দেখা যায় বাংলায় ট্রযাজেডীর 
আদর্শে নাটক রচিত হতে আরম্ভ করেছে । জি সি গুপ্ত 'কীতিবিলাম” 
নাটক (১৮৫২) রচনার সময় “শেক্সপীয়ার নাম! ইংলগীয় মহাকবি'কেই 
আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। “বিধব; বিবাঁহ নাটক'এর রচয়িতা 
উমেশচন্দ্র মিত্রও বলেছেন যে তার এই নাটক “13 016 181 21160 0০ 
100000002 11)5 7620191 (88605 1000 93910081165 019108.১ গুথম 
বাংলা এঁতিহাসিক নাটক কষ্ণকুমারী'র রচয়িতা মাইকেল মধুস্দন 
দত্তও তীর নাটককে “[1882609+) 0২০01008770 88605" এবং “ছুর1510110 
79855 বলে উল্লেখ করেছেন। 

বিশেষভাবে লক্ষাণীয় যে, মধুক্দন ট্রযাজেডী দিয়ে যে বাংলা এতিহাদিক 

নাটকের উদ্বোধন করলেন, তার পরব্তা নাট্যকারেরা এঁতিহাসিক নাটকের 
ক্ষেত্রে সেই ট্র্যাজেডীর আদর্শই অনুসরণ করেছেন। বাংলা! এঁতিহাসিক 
নাটকের প্রায় সবগুলিই ট্রযাজেডীর আদর্শে রচিত। ট্র্যাজেডীর একই ধরণের 
আদর্শ সবাই গ্রহণ করেন নি এবং সকলেই যে সার্থক ট্র্যাজেডী রচনা করতে 
পেরেছেন তাও নয় । বে প্রায় সব নাটকই কারুপ্যে ভরপুর, বিয়োগান্ত বা 
বিষাদান্ত। এর প্রধান কারণ পরাধীন ভারতবর্ষের নাট্যকারের। জাতির ব্যথা ও 
বেধনাকেই রূপ দিতে চেয়েছেন, জাতির অতীত গৌরবের সঙ্গে তার ব্যর্থতাকে 
তুলে ধরতে চেয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার ও পীড়নের সঙ্গে তাদের বিভেদ 
নীতির অনিবার্ধ কৃফলের দিকেই জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। 


কথারস্ত ১১ 


সাধারণভাবে বলতে গেলে বাংলা ই্র্যাজেডীতে প্রধানত শেকসগীয়রের 
আদর্শ এবং কমেডিতে ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের-এর আদর্শ অন্ত হয়েছে। 
কিন্ত ভালভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ট্রযাজেভীর ক্ষেত্রে গ্রীক 
ইর্যাজেভীর আদর্শ থেকে স্থরু করে কী. মার্লো, শেকস্পীয়র,' ড্রাইডেন সবার 
নাটকের আদর্শই অন্ুস্থত হয়েছে। 


£ বিভিন্ন আদর্ণের ট্র্যাজেডী ১ 
থৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর রোমান নাট্যকার সেনেকা যে ট্রযাজেভীর পত্বন করেন তার 
মূল কথা ছিল প্রতিহিংসা (£5%৩78০ ); তার নাটকে ঘটনা কম, বক্তৃতা 
বেশী। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের অনেক দেশেই ট্র্যাজেডী দেখতে 
পাওয়া যায়। স্পেনের বিখ্যাত ট্রযাজেভীয়ান ছিলেন ৬০৪৪ এবং 0810910 ; 
এ'দের উ্র্যাজেডীর বিষয়বস্ত ছিল এঁতিহাসিক দার্শনিক এবং দেশাত্মবোধক । 
প্রথম যুগের ইংরেজী ট্রযাজেভী সেনেকার দ্বার! প্রভাবিত । ইংরেজী ট্র্যাজেডীর 
বিষয়বস্ত প্রতিহিংসা ভালবাসা, সম্মান, উচ্চাকাজ্ষ। এবং অহঙ্কার । ইংল্যাণ্ডের 
বিখ্যাত ট্রযাজেডী রচয়িতারা হলেন মার্লে, কীড, শেক্সপীয়র, ওয়েবষ্টার | 
ড্রাইডেন হিরোয়িক ট্রযাজেভীর রচয়িতা | ফরাসী ট্র্যাজভীগুলির প্রায় সবই 
হিরোয়িক ভ্র্যাজেডী এবং এগুলির মধ্যে যে মূলঘন্ব রূপায়িত হয়েছে তা 
প্রধানত প্রেম ও কর্তব্য অথব! প্রেম মান-ইজ্জতের ঘন্ব। বিখ্যাত ফরাসী 
ট্রটাজেডীয়ান হলেন 001061116 এবং 1২৪০176. 

এই সমস্ত ধরণের ট্র্যাজেভীরই আজ পরিবর্তন ঘটেছে । এক সময়ে ধর্মীয় 
উপাদান ছিল ট্র্যাজেভীর মূল উপাদান এবং কবিত্বপূর্ণ বন্তৃতাই ছিল মূল 
আকর্ষণ। রাস্্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন, সামাজিক মূল্যবোধের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্য থেকে উদ্ভূত নাটকের 
বিষয়বস্ত, নায়কের আদর্শ সবেরই পরিবর্তন ঘটে গেছে। 

উনবিংশ শতকে আমাদের দেশের নাট্যকারের1 যখন নাটক রচনা আরম্ত 
করেন, তখন তাদের সামনে প্রধানত গ্রীকও শেকস্পীয়রের উ্যাজেভীর 
আদর্শটাই বড় হয়ে উঠেছিল । তবুও ট্র্যাজেভীগুলি আলোচন! করলে সেনেকা” 
ড্রাইডেন এভৃতির প্রভাবও যে চোখে পড়বে না তা নয়। . 

গ্রীক উ্যাজেডীর সংজ! নির্দেশ করতে গিয়ে এরিষউটল বলেছেন-_ 


১২ দেশাজ্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


« ঢু £825৫5, 010, 48 ৪]. 10016901011 01 27 20300. (096 18 861109018, 
90172101616, 0100 01 ৪ ০061:121) 10588010006 7 17) 19080885. 5009111915৫ 
10) 5201) 10180 0£ 2105010 91719106176, 1106 ৪৩%679] 11709 618 
1০901) 11 861081806 19819 ০01 016 0195 ; 10 (0120 0 2001090১ 100 0£ 
108179801৩১ 601090810 0105 810৫ 1681 91600106 1106 1010061 1001690101 
01 11)6596 9290610109.৮ [1191751801018 0০ 9. [, 30601)61, 4১118009058 
শ060915 01 20990198170 15105 /১৮১ 0, 9. 4৯ 1951, 0, 23, 1] 1 

এক কথায় বলতে গেলে বল! যায় -ট্র্যাজেভী জীবনের গুরুগস্ভীর কোনও 
ঘটন! অবলম্বনে রচিত ভয়ানক মিশ্র করুণ রসাত্মক দৃশ্ঠ-কাব্য, যা গীত ও 
ছন্দোবদ্ধ সংলাপে গ্রন্থিত । ট্রযাজেডী তাদের কাহিনী--“01956 //০0 12/5 
0019 ০0: 5810610 90106 1111120 (6111016.” 

কিন্ত কেন এই “58£6512706 ?” নায়কের 10810811019 বা ট্রযাজিক ভ্রাস্তিই 


রয়েছে এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মূলে ! 17810810% বলতে পাপও বোঝায়; 
অন্ততঃ গ্রীক 080 1631910901-এ তা-ই বলা হয়েছে। তবে এ হামারসিয় 
বলতে মারাত্মক ভ্রান্তি বা ক্রটীর'-এর কথাই বল! হয়েছে। এ ভ্রান্তি 
অজ্ঞানক্ুত। এই ভ্রাস্তির ফলেই নাটকীয় চরিত্র সৌভাগ্যের শীর্ষদেশ থেকে 
দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। নিয়তি তাকে পতনের দিকে টেনে 
নিয়ে যায়-সে অসহায়ের মত কর্ম ও কর্মকল-এর বৈপরীত্য দেখে ভয় ও 
হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হয়। এই করুণ ও ভয়ানক অবস্থা দেখে দর্শকরা 
শিউরে ওঠে। 

গ্রীক নাটকে নিয়তিই প্রধান কথা । শেকৃসপীয়রের নাটকে %০1)818066: 
5 45017. গ্রীক নাটকে সমান্ত অস্তপংঘাত থাকলেও বহির্সংঘাতই বড়। 
শেক্সপীয়রের নাটকে বহির্সংঘাত ও অন্তর্সঘ/ত সথানভাবে প্রবল । চরিত্রের 
অন্তর্নিহিত ছূর্বলতাই তার পতনের কারণ। 

4১০ 05 8150155 শেক্ষপীয়রের ট্র্যাজেভীর যে বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন 
তা মোটামুটি এইরূপ £ . 

১ শেকস্পীয়রের ট্রযাজেডী প্রধানত এক ব্যক্তির (নায়কের ) অথবা 
বড় জোর ছুই ব্যক্তির (নায়ক ও নায়িকা ) কাহিনী। 

২। যন্ত্রণা ও বিপদের মধ্য দিয়ে নায়কের মৃত্যুতে শেষ। 


কথারস্ত ১৩ 


৩। বিপদ ও যন্ত্রণা ভোগ অদ্ভূত ধরণের । অদ্ভুত ধরণের মাহষের 
জীবনেই এগুলি ঘটে এবং এগুলি অগ্রত্যাশিত। 

৪। ঘটনার মধ্য দিয়েই বিপদ গড়ে ওঠে এবং সে ঘটনার সৃষ্টি করেমান্য। 

৫। ট্র্যাজেভীর মূল নিহিত চরিত্রের মধ্যেই এবং তার ক্রিয়া থেকেই 
ট্রযাজেতী স্চিত হয় । 

৬। বিপদ এবং পরিণতি মানুষের কাজের মধ্য থেকে অনিব।ধভাবে 
আসে এবং চরিত্রই তার প্রধান উৎস। 

৭। চরিত্রের একরোখ! ভাব, চেষ্টা করেও যাকে ফেরানো যায় না_ 
নেইটাই চরিআরকে পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। 

৮| শেকস্পীয়রের ট্র্যাজেডীতে “চরিত্রই নিয়তি” সন্দেহ নেই, কিন্ত ত৷ 
সত্বেও এমন অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষকে চলতে হস যার 
মধ্যে সে নিজের শ্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না, মান্য একট। সর্বশক্কিমান 
অদৃশ্ত শক্তির সামনে নিজেকে অসহায় বোধ করে। তাই শেকস্পীয়রের 
ট্রযাজেডীর আদর্শ বিচারে এই ছুইটাকেই মনে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তার 
টর্যটাজেডীর আদর্শ 0858895 [ 3001119 (86587 1-এর মন্তব্য এবং 019006516 
[ 8208 1:58£ 1-এর আর্তনাদ্দের মধ্যে একট। আপোষরফা-- 

(8551005 10 910009 : 

*[15 9010 0691 81005, 15 1009 11) 901 50815 

6 12. 0561861৬065 .০,*০, রি 

(31999969061 119 0105 [4591--- 

“৫৯৪ 7169 (0 51810001০০৪, 21৩ ৩ 1০. 036 &০৫৪। 

81059 101] 99 1091 00917 9009:1.% 

পেকমগীয়রের এতিহাসিক ট্র্যাজেভীগুলি 8২1017910 [1, 7২1০1910 ]]া, 
81188 085987, 4১1100105 2100 01907081556 3 (0131100191751 1101105৩-এর 
8৫৪:৫ [| ) 5৫-এর :52210881) 1188০05 প্রভৃতির আদর্শ আমাদের 
দেশের নাট্যকারদের সামনে ছিল। তাছাড়াও ছিল 1019050-এর ৩:০৩ 
[88০৫১র আদর্শ এবং মনে রাখা দরকার যে 191৩0-এর হিনোগ়িক 
উ্যাজেডীর মধে] তিনধানিই লেখা ভারতীয় রাজ! বাদশা নিয়ে £ 1. 1196 [70190 
30650) 2, 21085 1001808:0705101,) 3. 42901608255 [ আরঙ্গজেব ] 1 


১৪ দেশাত্মবোধক ও এতিহানিক বাংলা নাটক 


এই ধরণের নাটকে অমি্রাক্ষর ছন্দের পরিবর্তে সমিল ছন্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে; নাটকের কাহিনী এবং সিচুয়েপন পৃথক ধরণের। এই সব নাটকে 
ভাবাবেগের কৃত্রিম প্রকাশ থাকে, থাকে কবিত্বপূর্ণ বতুতা । এই নাটকগুলির 
সংঘাত প্রেম ও মান-ইজ্জৎ ব| মান-মর্যাদার (.০%৩ ৪0৫ 11010097), ভারতীয় 
বিষয় নিয়ে লেখা উপরোক্ত তিনটী নাটক এবং আরও যে ছু'টা হিরোয়নিক 
ট্র্যাজেডী [ 105 1২০9] 149169£ এবং 7115 000000950 0? 0180909 ] 
ড্রাইডেন লেখেন এই পাচটি বাধা ধর! একটি ছকে গঠিত। প্রত্যেকটিতেই 
নায়ক অমানবিক ক্ষমতার [বীরত্ব] অধিকারী এবং তাদের মধ্যে আছে 
সীমাহীন দম্ভ; নায়িকা অপূর্ব সুন্দরী-ন্টঘ্বা প্রেম ও যান-ইজ্জতের ঘন্ব | 
অন্তদিকে ড্রাইডেনের অপর এতিছাসিক উ্রটাজেডী [সেটাও হিরোগ্নিক 
টর্যাজেভী ] 411 1০: 10৬৩ [ এনি ও ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে লেখা ]-এ প্রেমও 
মান-ইজ্জতের ছন্ব ছাঁপিয়ে উঠেছে সন্দেহে ও ঈর্ষা] [585010100. ৪ 
15819055 ]. 

আমি আগেই বলেছি যে বাংলা এঁতিহাসিক নাটকগুলির প্রায় সবই 
ট্র্যাজেডী ব৷ ট্র্য/জেডীর আদলে গড়া । তাই সেগুলি বিশ্লেষণ করবার অময় 
স্বভাবতই কীড, শেকস্পীয়রের যুগ থেকে ড্রাইডেনের যুগের ট্র্যাজেডীগুলির 
প্রতি লক্ষ্য রাখতেই হবে । কারণ, এ সব ট্রটাজেডীর আদর্শের দ্বার বাংলা 
এঁতিহাসিক নাটক বিশেষভাবে প্রভাবিত। 


ঃ উপন্যাস ও নাটক উত্তবের প্রেক্ষাপট £ 

এতিহাসিক নাটক রচনার প্রেক্ষাপট আগে থেকেই তরী হয়েছিল। 
উপন্তাসের উত্তবের প্রেক্ষাপট রচনা করতে গিয়ে শ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখেছেন-_“পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ তিনিই (রামমোহন-_লেঃ ) দর্বপ্রথম আমাদের 
সামাজিক ও ধর্মবিযয়ক আলোচনায় প্রয়োগ করিয়া বাঙালীর লাহিত্যিক 
প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়া! দিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম ও 
অ[চারকে একদিকে খৃষ্টান মিশনারীদের অযথা আক্রমণ ও অপরদিকে গোঁড়া 
রক্ষণশ্ীলদের অন্ধ ও ঢূঢ় বাৎসল্য হইতে বক্ষ! করিবার জন্ত যে মনোভাব 
অবলম্বন করিলেন, যে স্বাধীন চিন্তা, দৃঢ় যুক্তিবাদ ও তীক্ষ বাস্তববোধের প্রয়োগ 
করিলেন, তাহাতেই বন্ধদেশের লাছিত্যিক ও সাংস্কাতিক ভবিস্তৎ চিরকালের 
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জন্ নিরপিত হইল. এই বাদ প্রতিবাদের মধ্যে কোলাহলমুখর, উত্তেজিত 
প্রতিবেশে উপন্তানের জন্ম হইল।” [ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলিকাতা 
(১৯৪৮) পৃঃ ১৬ ]। 

উপন্যাসের জন্মের ষে গ্রতিবেশের এখানে নির্দেশ কর৷ হয়েছে, এ প্রাতিবেশে 
বাংল! নাটকও হৃষ্টি হয়েছিল বলা চলে। প্রমথনাথ শর্মর [ ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ] নববাবু বিলাসকে (১৮২৩) প্রথম উপন্তামের গৌরব দানকরলেও 
প্রকৃত উপন্তামের লক্ষণ যে বইতে প্রথম পাওয়া যায় সেই “ফুলমণি ও করুণার 
বিবরণ” (হান মুলেন্স রচিত) এবং পাশ্চাত্য আদলে লেখ! প্রথম নাটক 
“কীতিবিলাস' (যোগেন্দ্রন্ত্র ও রচিত) একই বছরে অর্থাৎ ১৮৫২-এ 
আত্মপ্রকাশ লাভ করে। “আলালের ঘরের ছুলাল' (প্যারীচাদ মিত্র) রচিত হয় 
এর দশ বছর পরে। আবার গ্রথম এঁতিহামিক উপন্তাস ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
'এতিহামিক উপন্তাস (১৮৫৭) এবং প্রথম এঁতিহাসিক নাটক মাইকেল 
মধুহ্থদনের 'কষকুমারী' (১৮৬১) রচনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাআ চার 
বছর। এই ছুই-এর মাঝখানে ১৮৫৮-এ রচিত হয় এতিহানিক আখ্যান কাব্য 
পদ্মিনী উপাখ্যান, ( রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত )। 

শেষোক্ত এই তিনটি বই-এর কাহিনী পৃথক হলেও এক জায়গায় তাদের 
মিল আছে। ওঁপন্তামিক, কবি এবং নাট্যকার তিনজনই এঁতিহানিক কাহিনী 
ব্যবহার করতে গিয়ে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেছেন অথবা যার পরিপ্রোক্ষিতে 
দেশাত্মবোঁধ জাগ্রত করা যায় এমন কাহিনী বেছে নিয়েছেন । লে যুগে এইটাই 
ত্বাভাবিক ছিল। মধ্যযুগীয় একটা শাসন ব্যবস্থা অতিক্রম করে ভারতবর্ষে 
“আইনের শাসন' প্রবতিত হচ্ছিল সত্যি, কিন্ত পরাধীনতার. বেদনা তুলে 
থাক। সম্ভব ছিল না। 

বৃটিশ লাস্্রাজ্যবাদী শাসন ষে ব্যপক লুষ্ঠন, বঞ্চনা! ও অত্যাচার চালাচ্ছিল৮ 
এবং যে আবহাওয়া নবজাগ্রত ব্যক্তির পরিস্ফুরণের পক্ষেও বাধা হয়ে দীড়াচ্ছিল 
তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে থাক! শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
তবুও একথা ঠিক যে লুঃন, বঞ্চনা ও অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় জাতির ক্রোধ 
যেভাবে জাগ্রত হতে পারতো তা হয় নি। ইতত্ততঃ প্রতিরোধ যে টি হচ্ছিল 
না তা'নয়, কিন্ত কোনও পাষগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় বৃটিশ শাসনকফে অপসারিত 
করার চেটা হয় নি। তার ফলে বিচ্ছিন্ন গ্রতিরোধগুলিকে খাঁর ধীঁত্ে “দমন 


১৬ দেশাত্মবোধক ও এতিহালিক বাংল! নাটক 


ক'রে ১৮৫৮-এ কোম্পানীর গোষঠীগত লুনের ক্ষেত্র সমধ্'বৃটিশ শোষক শ্রেণীর 
লুষ্ঠন ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল। 

যে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের মধ্য দিয়ে এই পরিণতি ঘটলো! সেই বিপ্রোহকে 
এ দেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে মোটেই ভাল চোখে দেখেননি তার প্রমাণ যথেষ্ট 
আছে। এদের প্রতিষ্ঠান 13110151) [1101910 489$9০18610107-এ দক্ষিণামোহন 
মুখোপাধ্যায় স্ম্পষ্টভাবে তাদের শ্রেণীগত মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন এইভাবে 
70711920160 ড16101523 1110 1885 (21001) & 0987 11) 01019 150611100 
9100 0)61505 4155909 (1)611 102181)000 0 019511176 20009 229811056 
0715 569 0915850 »1)0959 5810 01569 1885 621610) 10 %11)056 108167791 
1015 065 8100 01)917 21096396019 19০ 601 (105 1836 1)01701760 96215 
0৬16৫ 0115 55০0115 01 01611 11559 2100 191010611169) 8110 11018 19 1116 
০9991101105 70০%/61 0102 9৩ 109৬০911920 (176 800৫ 10110116 10 1086 
ড1161117) 006 1890 000. 09611001199, 014 2001533176 29 ] 20 2. 80019), 
005 10015100291 100101915 01 9/1)101) 915 [0119 190011191 চ111) 06 
07০90817210 8610010101705 ০01 09617 ০০001001061), 2100 %/00০ 161016- 
5506 005 চ611785 200 10051550 01 1156 21681 001 01 1161 2090550?3 
081156 800), 1 0600 81৬65 016016005 (0 2 1900 1086606 00 08 211, 
চা) 00৩ ৪০৮1. 102৬5 00106 00111177600 106610616 ত10 ০০1 161181017, 
2190 €061509 (0 8010 21001078616 10 169 510610169 (0 ০10 00611 
21168120709. [091071062 [২9৬1৩৬, 1857 000 393-4]. 

এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, দক্ষিণামোহন-এর এই বুটিশ 
গ্রীতির সরিক সবাই ছিলেন না। শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যেও অনেকেই সম্পূর্ণ 
বিপরীত মত পোষণ করতেন। এ কথা আমন! ভুলতে পারি না যে, সেপ্দিন 
আচার্য কৃষ্কমল ভট্টাচার্য বিজ্রোহীদের অন্তত নেতা তাঁতিয়া টোপীর উপর 
কবিতা! লিখেছিলেন; বিহারীলালের “পুপিমা' পত্রিকায় এটা প্রকাশিত হয়েছিল। 
এই কবিতাটি এমন জনপ্রিয় হয় ঘে, পাঠ্যপুত্তকে এটি সংকলিত করার ব্যবস্থা 
হয়। কিন্তু “পাছে রাজশক্তির বিক্ুদ্ধ বলিয়! পরিগৃহীত হয়, এই ভয়ে সেটিকে» 
পরিত্যাগ কর! হয়েছিল ।৯ ১৮৭২-এ “ভারতী, প্জিকায় 'প্রস' এই হন্পনামে 
বাল্সীর রাণী লক্মীব। ঈ-এর যে প্রশস্ভিদূলক:গ্রবন্ধপ্রকাশ্তি হয় ভাতে -বল! হয় 


কথার ১৭ 


--প্ধাহার1 এই বিশ্বোহে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, অযথা ধারণ করিলেও, 
তাহার! বীর । ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে ইহাদের ইতিহাসও বিদেশীদের গ্রন্থ 
হইতে সংকলন করিতে হয়। আমর! ঝান্দীর রাণীকে নমস্কার করি।” 
[ ভারতী পত্্িক, প্রথম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২০* ]। আবার যে ঈশ্বর গুপ্ত 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়! স্বদেশের কুকুরকে পূজোর কথা বলেছেন তিনিও এই 
ঝান্সীর রাণীকে “কুলটা” বলে ভংসন। করেছেন । 

অর্থাৎ বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে মিপাহী বিভ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে দ্বন্থ 
ছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহের ফলাফল সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন-- 
“সিপাহী বিক্রোছের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্দেশের ও সমাজের এক মহোপকার 
সাধিত হইল; এক নবশক্কির স্থচনা হইল ; এক নব আকাজ্ষ। জাতীয় জীবনে 
জাগিল।” ['রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ,” পৃঃ ২২৪-২৫ ]। 

সমাজে জাগরণ আগেই এসেছিল; যাকে বল হয়ে থাকে উনবিংশ 
শতাব্ধীর রেনেস্সা, তার স্থুরু শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতেই ১৮২৫ থেকে 
১৮৪৫ খুষ্টাবব পর্ধন্ত [ তদেব পৃঃ ৯৫ ] এবং তার মতে সেটা হলো “প্রাচীন 
ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের স্থচনা” [তদের পৃঃ ৪৫ ]। 
ষে নব্জাগ্রত শ্রেণী সামাজিক ছন্দের ক্ষেত্রে পুরাতনকে বঝেরে ফেলে 
নতুনের প্রতিষ্ঠা করতে চাইলো সেই শ্রেণীরই মধ্যেই বিদেশী শাসনের 'প্রতি- 
ক্রিয়ায় দেশাত্ববোধ জাগ্রত হলো । 


২ £রেনেস”; বা নবজাগরণ ২ 
পলাশীর প্রাস্তরেই বঙ্গদেশে ইংরেজের প্রাধান্ক সুচিত হুয়। ১৭৫৭-এ গলাঈতে 
যে প্রাধান্তের সুচনা বক্সার যুদ্ধের [ ১৭৬৪ ] পরে তা৷ স্থপ্রতিষ্টিত হয়। এর 
পর থেকে চললে! সারা ভারতে ইংরেজ গ্রতৃত্ব স্থাপনের দীর্ঘ সংগ্রাম এবং এক 
শতাব্দীর মধ্যে ইষ্ট ইগিয়া কোম্পানী বুটাশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পক্ষে 
গোটা ভারতই জয় করে নিল। সিপাহী বিজ্বোহের পরে ১৮৫৮-এ মহারাণী 
ভিক্টোরিয়। এক ঘোষণাপত্র গ্রচার করে নিজ হস্তে ভারত শাসনের দায়িত্ব 
গ্রহণ করলেন । 

এই সময় থেকে একট নতুন যুগের হুচনা ধরলেও বাংলায় কেনেসী 
| 89088895809 ] বলতে যা বোবায় ভার আগেই হয়েছিল ।: 

২ 


১৮ দেশাত্মবোধক ও এতিহাপিক বাংলা নাটক 


ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্ষীর মধ্যভাগে রেনে্সার শুরু । ১৪৫৩-এ তুকাঁদের 
হাতে গ্রীক অধিকৃত কনস্তান্তিনোপ,লের পতনের পর এঁ অঞ্চলের গ্রীক- 
রোমান পণ্ডিতের! প্রথমটার ইতালী, পরে দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে 
পড়েন। এঁরা ছিলেন গ্রীক.রোমান সাহিত্য দর্শন, আদর্শ ও শিল্পরূপের 
পূজারী এবং মানবতাবাদী জীবনতত্বের (701120190) ) ধারক ও বাহক। 
এদের আগে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের চাপে পড়ে ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান 
ংকচিত হয়ে আসছিল, ধর্মাঁয় গৌঁড়ামী মানুষের স্বাধীন বুধিকে করছিল 
লাঞ্কিত। কনস্তাস্তিনোপ্‌ল থেকে আগত এঁ গ্রীক-রোমান পণ্ডিতদের চেষ্টায় 
অতীতের যথার্থ হ্বরূপ উদ্ঘাটিত হলো, প্রচারিত হলো মানববাদী জীবনাদর্শ 
মধ্য যুগের খৃষ্টান রক্ষণশীলতা অতিক্রম করে জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা, বিজ্ঞানের 
প্রতি কৌতুহল, মর্তযমুখীন শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি আকর্ষণ 
সথট্টি হলো) সংকীর্ণ ধর্মমতের প্রাধান্য লোপ পেয়ে মানব রসের নতুন বাণীর 
প্রসার লাভ ঘটলে! । ফলে ইউরোপ লাভ করলো! নবজীবন। একেই বলা হয় 
রেনো। বা নবজাগরণ। প্রায় এক শতাব্দী ধরে ইউরোপে এই নবজাগরণের 
বা নতুন বিকাশের বীজ বপন চলছিল। এই বীজ ইংলগ্ডে অস্কুরিত হলো! 
ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। ইংলণ্ডে এই নতুন আন্দোলনের প্রসার 
ও পুর্ণ পরিণতি ঘটেছিল সবচেয়ে বেশী। এর ফলে সেখানে এক নতুন 
জাতীয়তাবোধের উদ্ভব ঘটে । ১৫৫৮-এ ম্পেনীশ আর্মীডার ধ্বংসের মধ্য 
দিয়ে এই জাতীয়তাবাদ পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে; জন্মলাভ করে গভীর 
আত্মপ্রত্যয়ী বলিষ্ঠ দেশপ্রেমিক ইংরেজ জাতি। অর্থবলে, বাণিজ্যে এবং 
যৌবনে এর! তখন অদ্বিতীয় । এরই অনিবার্ধ ফল ম্বরূপ দেখা দিল এক 
সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। 
আমর। যখন বাংলার তথ! ভারতের উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সঙ্গে . 
ইউরোপীয় বা ইংলণ্ডের নবজাগরণের তৃলনা করি, তখন একটা কথ! ভূলে যাই 
যে, নবজাগরণ সবচেয়ে ব্যাপক হয়েছিল যে ইংলগ্ডে সেখানে রেনেসার স্থুর 
স্পেনিশ আর্ধাডার পরাজয়ের মধো» আর আমাদের দেশে যাকে নবজাগরণ 
বল! হয় সেই নবজাগরণের হুক পরাধীনতার ্থদৃঢ় বন্ধনে। 
ইংলণ্ডে স্পেনের আক্রমণের সৃচনায় সমগ্র দেশে এক বিরাট এক্য স্পন্দন 
অনুভূত হয়েছিল। এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্তে ইংলণ্ডের দেশ-গ্রীতি 


কথারস্ত ১৪ 


স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাণী এলিজাবেথ এই নবজাগ্রত দেশপ্রেমের প্রতীক ও 
প্রতিমা হয়ে উঠেছিলেন । কবি-কঠে তার জয়গান ঘোষিত হয়েছিল, শত শত 
যোদ্ধা তার পদপ্রান্তে ভক্জি-উপহার নিবেদন করেছিলেন । এর সঙ্গে যদি উনবিংশ 
শতকের ভারতবর্ষের তুলনা করা হয় তবে সম্পূর্ণ অন্ত চিত্রই চোখে পড়বে । 

দেশগ্রীতি তথ! জাতীয়তাবোধ আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হলো, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আকাজ্ষা তীব্র হয়ে উঠলো সত্যি, কিন্ত 
রাজনৈতিক পরাধীনতার ফলে তা পদে পদে বাধা! পেলো । 

উনবিংশ শতাব্বীর প্রথম পর্বে এদেশের অবস্থা £ প্রাচীন কুটার শির 
মু লক্ষ লক্ষ কারিগর বৃত্তিচ্যুত-ফলে জমির ওপর প্রচণ্ড চাপ; দেশের 
বাণিজ্য কয়েকটি বিদেশী এজেন্সী হাউসের দখলে; বিদেশী মূলধনের নিয়োগ 
হয়েছে নীল চাষে । কলকাত। সহর গড়ে উঠেছে আধুনিক শিল্প-সহর হিসেবে 
নয়; শহর কলিকাতার বাসিন্দা তখনও শ্রমিক, শিল্পপতি নয়; ইউরোপীয় 
কর্মচারী, ভাগ্যবান বেণিয়া, গৃহ-তৃত্য, কুলি, পান্ধীবাহক, গাড়ীচালক, 
পাইকারী ব্যবসায়ী, দিনমজুর এবং 'নববাবু” ও 'নব বিবিদের নিয়ে সেদিনের 
কলিকাতা নহর। কলিকাতার চারদিকে অসংখ্য বস্তি, তার মাঝে মাঝে 
সাহেব ও বেণিয়াদের প্রাসাদ, গুদামঘর ও দোকান । বাঙালী বণিকশ্রেণী 
তখনও নিশ্চিহ্ন হয় নি? বড় বাজারের তুল ব্যবসায়ীদের মধ্যে পাল, শেঠ, 
কুণু মল্লিক এবং শীলর। তখনও সমৃদ্ধির মধ্যে । রামছুলাল দে, মতিলাল শীল, 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তুলবার চেষ্টা করছেন? সাহেবদের 
অন্থকরণে দেশীয় বিত্তবানের। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে পুজি নিয়োগ করছেন। কিন্ত 
১৮৪৭-এ প্রসিদ্ধ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং অনেক ব্যবসায় ফেল পড়ার ফলে বিত্তবান 
বাঙালীর জমির দিকে দৃষ্টি দিলেন। “কার ঠাকুর কোম্পানী" এবং রানণীগঞ্জ 
কোলিয়ারীতে পুঁজি নিয়োগ করে যে ছারকানাথ ঠাকুর শিল্পপতি হুবার স্বপ্ন 
দেখেছিলেন, তিনি শেষ পর্বস্ত হলেন জমিদার । 

এদ্দিকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই উত্তর বঙ্গে জমিদারদের আবির্ভীব 
'ঘটেছে-_ এর! এসেছেন বণিক ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্য থেকে । এক সঙ্গে 
অনেক জমি কিনে এ'র| হয়েছেন 'লটদার'। চিরস্থায়ী বন্দোবপ্ত আইন 
€ ১৭৯৩) পাশ হ্বার পরে স্থটি হয়েছে আধি ব! বর্গ প্রথা । জমিদারের 
পাশাপাশি এক শ্রেসীর জমিয় দালিকও গুড়ে উঠেছে- এদের লাম. জোতদার। 


২৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


এই জোতদার চাষী নয়, চাষীর খাজন! তার আয়ের উৎস। চাষের খরচ, চাষের 
শ্রম বর্গাদারের অর্থাৎ অর্ধেক ভাগ পাবে এমন কৃষকের । মালিক কিছু খরচ ন! 
করেই অপর অর্থাংশ ভোগ করবেন । উনবিংশ শতাব্ষীতে এই জোতদারি 
প্রথ৷ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল । চাষের সঙ্গে সম্পর্কহীন জমির উপর নির্ভরশীল 
একদল মধ্যবিত্ত এইভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। তাই এই শ্রেণীও যে জমিদারদের মতই 
ইংরেজ রাজের প্রতি অনুগত থাকবে এতে আর বিস্ময়ের কি আছে ? 
উনবিংশ শতাব্দীর উদ্দীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর একটী অংশ এসেছিল 
উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার এবং চাকুরীজীবিদের মধ্য থেকে । সামান্ত অবস্থা থেকে 
দারিত্্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে অনেক মধ্যবিত্ত সমাজে স্থান লাভ করে নিয়ে- 
ছিলেন। এই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরাই নবজাগরণের 
নায়ক --বক্তা, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার এদের মধ্য থেকেই প্রধানত এসেছেন । 
এই বুদ্ধিজীবিদের পেশার বিবরণ থেকেই বোঝা যায় যে তাদের কর্ম- 
স্থানের ক্ষেত্রে অতি সংকীর্ণ-_ওকালতি ও শিক্ষকতা ছাড়া, মুনসেফ, সাব- 
ডেপুটি কালেক্টর, স্কুল পরিদর্শক-এইরূপ কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়! সেদিনের 
ল্নাতকদের অন্ত কোনও পেশাগত স্থযোগ ছিল না। প্রতিভা তখন অবহেলিত, 
উচ্চ সরকারী পদ সাহেবদের একচেটিয়া । জাতীয় আন্দোলনের এই হচ্ছে 
পটভূমি । বৃটিশ শাসকদের সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ক্রমশঃ 
মোহমুক্ত হুচ্ছিলেন, তাঁরা জাতীয় আন্দোলন সংগঠিত করছিলেন। কিন্ত 
তখনও তার! বুটিশ শাসকদের কাছ থেকে স্থবিচার পাবার কল্পনায় বিভোর । 
একটা বিদেশী শাসক শ্রেণীর ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা নতুন সামাজিক ও অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ ঘন্ব, আবার নবগঠিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সঙ্গে 
একদিকে সমাজের ছন্ব এবং অন্য দিকে রাঁজশক্তির সঙ্গে ঘন্ব_-এই পট- 
ভূমিকাতেই এ দেশে গড়ে উঠলে! এঁতিহাসিক নাটক । 
এতিহাসিক নাটক স্যষ্টির আগেই বাংলায় নাটক রচিত হয়েছে, কিন্তু সে 
নাটক অন্তরূপ। 


£ এতিহাসিক নাটকের আগের নাটক £ 
১৭৯৫ খৃষ্টাবের ২৭শে নভেম্বর কলিকাতা! সহরে বাংল! ভাষায় রচিত প্রথম 
নাটকের অভিনয় হয় । বাংলা রঙ্গমঞ্চের এই প্রথম ঘবনিক! উল্লোচিত করেন 


কথারপ্ত ১ 


একজন রুশ নাগরিক--06:80108 90509005169) 7505৫62 কয়েকজন 
বাঙালী পণ্ডিতের সহায়তায় “13৩ 13188918০ নামে একখানি ইংরেজী 
নাটকের অনুবাদ ক'রে বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দিয়ে নাটকটা 
অভিনয় করা হয়েছিল । এটা এঁতিহাসিক নাটকও নয়, দেশাত্বৰোধ সঞ্চারিত 
করাও এ নাটকের উদেশ্তট ছিল না। চিত্তাকর্ষক গান, সং, ভাড়ামি লহ 
একখানি কৌতৃকগ্রদ নাটকের অভিনয় দ্বারা উঠতি নহর কলকাতার 
দর্শকদের মনোরপ্রন করাই ছিল নাটকের উদ্দেপ্ত। 

এই প্রচেষ্টার অর্ধ শতাব্দী পরে ১৮৫২-এ-যে ছু'খানি মৌলিক বাংল! নাটক 
রচিত হ'লে! সে ছু'টাও এতিহাদিক বা দেশাম্মবোধক নাটক নয়। এর মধ্যে 
একখানি, তারাচরণ শীকদার রচিত “ভদ্রারজুন'_ পৌরণিক নাটক এবং অপর- 
খানি, যোগেন্দ্রন্ত্র গুপ্তের কীন্তিবিলাস',_ক্পকথার কাহিনী নিয়ে রচিত 
নাটক। রামনারায়ণ তর্করত্বের “কুলীন কুল সর্বন্ব' কৌলিন্ত প্রথার বিরুদ্ধে 
এবং 'নব-নাটক' বহুবিবাহ প্রমুখ কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচারোদ্দেশ্তে লিখিত। 
কিন্ত রামনারায়ণ, কালী প্রসন্ন পিংহ, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির নাটকের 
মধ্যে পৌরাণিক নাটকের সংখ্যাই বেশী। 

দেশাত্মবোধক এবং এতিহাসিক নাটক রচনা স্থুরু হয় সিপাহী বিক্রোহের 
পরে। দেশাত্মবোধক নাটকের উদ্বোধন করেন দীনবন্ধু মিত্র তার 'নীলদপণ' 
(১৮৬০) নাটক দিয়ে এবং তার পরেই মাইকেল মধুহ্দেন দত্তের এঁতিহাসিক 
নাটক “কষ্ণকুমারী” (১৮৬১ )। ১৮৭২ থুষ্টাব্ষের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার 
জোড়াসাকোর মধুন্দন সান্তালের বাড়ীতে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় [ ৪৮17০ 
[17526 ] প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত নাট্যশাল। ছিল নৌধিন নাট্যশাল!। 
এই সৌখিন নাট্যশালার অধিকারীরা ছিলেন বিত্তবান লোকের! । নাটক- 
মঞ্চে অভিনীত হোঁক-_নাট্যকারের মনে এ আকাজ্ষ। থাকলে তাকে নাট্য- 
শালার অধিকর্তাদের মুখ চেয়ে নাটক লিখতে হতো৷। এ'রা এমন নাটক 
চাইতেন যাতে এশ্বব-বিলাম ও আড়ম্বর প্রদর্শন সন্ভব। নিছক আমোদ 
প্রমোদ ছাড়া অন্ত কোনও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেস্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
ছিল অন্থপস্থিত । মাইকেলের মত নাট্যকারও এদের স্বার| প্রভাবিত হতে 
বাধ্য হয়েছিলেন। যেখানেই তিনি নিজের ভাবনা চিন্তা প্রয়োগ করবার 
চেষ্টা করেছেন যেখানেই তাকে বিড়দ্ষিত হতে হয়েছে। তার “তত 


২২ দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংলা নাটক 


নাটক অসম্পূর্ণ থেকে গেছে এবং “রিজিয়া' নাটক পরিকল্পুনাতেই বিসর্জন দিতে 
হয়েছে৷ তাঁর ছু'টী প্রহসন “একেই কি বলে সভ্যতা” এবং দ্ৰুড়ো শালিকের 
ঘাড়ে রে?” বেলগাছিয়৷ নাট্যশালার অধিকর্তার! মঞ্চস্থ হতে দেননি । 

সে যুগে নাটক অভিনীত হতো! কলকাতার এখরধশালী ব্যক্তিদের নিজদ্ব 
পরিবেশে । দর্শকদের প্রথম সারিতে থাকতেন রাজা, মহারাজ! এবং বিদেশী 
রাজপুরুষ। দ্বিতীয় সারিতে থাকতেন “বুদ্ধি, স্রুচি, বিজ্ঞতা, বিলাস ও সন্্রমে 
কলিকাতা ও কলিকাতার উপকঠের দেশীয় সমাজের ধাহার] প্রতিনিধি বলিয়া 
গণ্য ।'১১ দর্শকদের মধ্যে সাধারণ লোক ছু'চারজন থাকতেন না এমন নয়। 
কিন্ত আজকের মত স্বল্পমূল্যের টিকিট ক্রয়কারী দশকদের মতামতের কোনও 
রূপ প্রভাব বিস্তারের সুযোগ ছিল না। 

বাংলা নাটক রচনার প্রথম যুগ থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের কবি, 
ওপন্াসিক ও নাট্যকারদের অধিকাংশই ছিলেন হপ্ন' সরকারী চাকুরে না হয় 
১৭৯৩-এ প্রবন্তিত চিরস্থামী বন্দোবন্তের কল্যাণে ত্য্ই রাজভক্ত ভূম্বামী সমাজের 
লোক । নবহ্্ট মধ্যবিত শ্রেণী সিপাহীবিদ্রোছে অংশ গ্রহণ করেনি । তারা 
সেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদও চায় নি' 'নিপাহী যুদ্ধের যত 
সশন্ত্র অভুয্খানের সম্ভাবনা যখন দুরে সরে যাচ্ছে মনে হলো তখন 
ভারতবাসীর এক বিরাট অংশ বুটিশ শাসনকে স্থায়ীভাবেই গ্রহণ করলেন এবং 
এই নৃতন শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে বা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার 
ক'রে কি উপায়ে নিজেদের এবং বংশধরদের উন্নতি হতে পারে তারই চেষ্টা 
করতে সুরু করলেন ।'১২ 

সিপাহী বিদ্বোহ তথা ভারতব্যাপী বুটিশ বিরোধী বিপ্রোছের মধ্যে বসেও 
বাঙালী নাট্যকারের৷ নাটক রচনা করেছেন; কিন্ত তার উত্তাপ তাদের ্পর্শ 
করেনি। ১৮৫৭-৫৮, এই দু'বছর ধ'রে বিপ্রোহের আগুন জলেছিল। এই 
সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকখানি নাটক রচিত হয়।*৯৩ মাইকেল মধুকদন যখন 
*শতিষ্ঠা নাটক রচনা করেন ( ১৮৫৮এর শেষ ভাগে) তখনও বিজ্ঞোহীদের 
বিরুদ্ধে বুটিশ সরকারের অভিযান চলছে এবং নাটকটি যখন প্রকাশিত হয় তখন 
তাতিয়া টোপীর প্রাণদণ্ড হয়ঃ লক্ষৌ-এর মাস্ুধানকে কারাদণ্ড দান করা হয় 
এবং বেরিলির খানকে গুলী ক'রে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহ শেষে ইষ্ট ইত্িকা 
কোম্পানীর হাত থেকে বুটিশ পালপমেন্ট বখন শাসনভার গ্রহণ করলো এবং 


কথারস্ত . ২৪ 


ইংরেজ এদেশে ভালভাবে জৌকে বসলো তখন নাটকের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক 
চেতন। কিছুটা! ফুটে উঠতে দেখা গেল। এর প্রথম পরিচয় দীনবন্ধু মিত্রের 
“নীলদর্পণ' (১৮৬০)। অবশ্তঠ একটি দর্পণের মধ্যেই নাট্যকারদের 
প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ নয়, "দর্পণ আখ্যাত আরও কয়েকটি নাটকও এই সমর 
লেখ হয়। 

এই নাটকণ্খিলি সমসাময়িক ঘটনাকে ভিত্তি করে রচিত। এগুলির কাহিনী 
কাল্পনিক হলেও সে যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থ৷ উদ্ঘাটিত হয়েছে, 
তাই এগুলির এতিহাসিক মূল্য আঁজও অনন্বীকার্য 1 

ভারতের অতীত ইতিহাসকে অবলঘন করে এতিহাসিক নাটক মাইকেলই 
প্রথম রচনা করলেন। টড-এর রাজস্থান” থেকে কাহিনী আহরণের যে পথ 
তিনি দেখালেন সেই পথ তাঁর পরবতাঁ অনেক নাট্যকারই অস্থসরণ করেছেন? 
তবে কারণটা পৃথক । মাইকেল 'রাজস্থান' থেকে কাহিনী আহরণ করেছিলেন 
অপবের নির্দেশে । একটি বিশেষ মঞ্চে অভিনয়ের উদ্দেস্টে তিনি নাটক 
লিখতেন। তাই তাকে সেই মঞ্চের [ বেলগাছিয়া নাট্যশালা ] প্রভাবশালী 
অভিনেতা এবং সত্বাধিকারীদের মুখ চেয়ে থাকতে হুতো৷। বেলগাছিয়া 
নাট্যশালার যে প্রভাবশালী অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিকূল 
মনোভাবের জন্ত 'রিজিয়া' নাটক পরিত্যক্ত হুয় তারই পরামর্শে মধুহ্দন 
রাজপুত জীবন থেকে ন!ট্যিক উপাদান সংগ্রহ করেন৯৪_- রচন! করেন “কৃষ- 
কুমারী নাটক ।' 

মধুনুদনের পরে ধারা রাজপুত জীবন নিয়ে নাটক রচন! করেন তারা অন্ত 
কারণে এদিকে ঝুঁকেছিলেন। রাজপুত জীবন «বিস্তৃত ও বৈচিত্রাপূর্ণ' সন্দেহ 
নেই এবং এই জীবন থেকে নাটক উপাদান সংগ্রহ কর! সহজ । আর এই 
জীবনের মধ্যে যে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান আদর্শ নাটকারের। খুঁজে. 
পেয়েছিলেন সেটাই ছিল তাদের অন্ত তম অনুপ্রেরণ। । মোগল শক্তির বিরুদ্ধে 
রাজপুতদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তারা ভারতবর্ষের শ্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে 
প্রতিভাত করার চেষ্টা করেছিলেন। বাস্তবিক রাজপুত জীবন নিয়ে লেখা 
নাটক ইংরেজ অধীন ভারতের দর্শকর! যখন দেখেছে তখন তার ভূলে গেছে 
এঁ নাটকের ঘটনাস্থল কোনও বিশেষ অঞ্চল। তাই স্বাধীনতাকামী জন- 
সাধারণকে এ নাটকগুলি উদ্দীপিত করেছে, দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ করেছে 


২৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার রাজপুত জীবন নিয়েজেখা নাটকের মোগল- 
রাজপুত সংঘর্ষ হিন্দু-মুসলিম-সংঘর্য হিসেবে প্রতিভাত হওয়ায় জনচিত্তে বিরূপ 
প্রতিক্রিয়৷ সৃট্টি করেছে । আবার নাট্যকারের! এ সব কাহিনীতে হিন্দু-মুমলিম 
যিলনের ভিত্তিও রচনা করার চেষ্টী করেছেন। 

রাজপুত জীবন নিয়ে ধারা নে যুগে নাটক রচনা করেছেন তাদের মূল 
অবলদ্বন ছিল টড-এর 'রাজস্থান+ | 


৫ টডের 'রাজন্থান? £ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজস্থানের চরম ছুদ্দিনে [.500-001, 08018 
[০৫-এর সঙ্গে রাজপুত জাতির পরিচয় ঘটে। ইনি ছিলেন ইঠ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর সামবিক কর্মচারী (7০11099] 22600 (০ 01০ ড/650511 [৪100 
90169 ). এটা বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে, টডের পরিচয় ঘটেছিল 
রাজপুত শামক অন্প্রদায়ের সঙ্গে, রাজস্থানের জনলাধারণের সজে নয়। 
কোম্পানীর প্রতিনিধিরূপে টড শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; শাসক 
সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই এই শানক 
শ্রেণীর মধ্য দিয়ে রাজপুত জাতির যে সাংস্কৃতিক এতিহ্থ প্রবাহিত টড তা-ই 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন, লোক সংস্কৃতির প্রবাহিত ধার৷ তার চোখে 
পড়েনি । তবে রাজপুত জাতির শৌর্ধ বীর্ধ তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তিনি শ্রদ্ধার 
সঙে সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজপুত জীবন রূপায়িত করার চেষ্টা 
করেছেন। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 4%315001 ০1 1)6 91185, নামক গ্রন্থের লেখক 
কানিংহামকে যেমন শিখজাতির প্রতি সহানুভূতির অপরাধে অকালে কর্মজীবন 
( কানিংহামও কোম্পানীর সামরিক কর্মচারী ছিলেন) থেকে অবসর গ্রহণ 
করতে হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবেই টডকেও অকালে কর্মজীবন থেকে অবসর 
গ্রহণ করতে হয়। 

টড বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষা লাভ করেন নি। অধ্যাপনা বা গবেষণাও তার 
কাজ ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং কুট নীতির জগতে তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত 
হয়। তাই খাটি এঁতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি তার ছিল না। তিনি নিজেও এটা 
জানতেন । তাই এঁতিহাপিকের কৃতিত্ব ও মর্ধাদা তিনি দাবী করেন নি,১৫ 


কথারস্ ২৫ 


রাজপুত শৌর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের পরিচয় স্থাপনের উদ্দেস্টে তিনি গ্রন্থ- 
রচনায় প্রবৃত্ত ছন। ্‌ 

টড তার স্ুবৃহৎ গ্রন্থ 4১710819 200 /১106001055 01 ২2388019210 রচনা 
করতে গিয়ে প্রধানত যে উপাদানগুলি ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে রাজস্থানে 
প্রচলিত চারণগীতি এবং মধাযুগে রাজস্থানী ভাষায় রচিত কয়েকখানি কাব্য । 
এতিহামিক বিচারে যে সব উপাদান নির্ভরযোগ্যক্ষপে বিবেচিত হয় টড তার 
খুব কমই ব্যবহার করেছেন। যে চারণগীতিকে এতিছানিক ফছুনাথ সরকার 
আফিমখোরের গালগল্প (00197 68168 (2195) বলে অবহেল! করেছেন, 
টডের তা-ই ছিল প্রধান উপজীব্য । এই জাতীয় উপাদানের ভিত্তিতে যে 
প্রকৃত ইতিহাস রচিত হয় না টভ নিজেও সে বিষয়ে সজাগ ছিলেন। তাই 
তাঁর গ্রশ্থের নামকরণ করতে গিয়ে কানিংহামের মত 45156015 01 105 91195 
ব! গ্র্যাণ্ট ডাফের মত 13186015 ০01 076 1/1811)211185 এইভাবে নামকরণের 
চেষ্টা করেন নি) তিনি নামকরণ করেছেন £১107818 2100 4১060001058 ০01 
চ২8)9501720. 

টড রাজপুত জাতির সমগ্র ইতিহাস আলোচনা করেননি । রাজস্থানের 
ভৌগলিক সীমার বাইরে মালবের পরমার বংশ, কনৌজের গাহড়বাল বংশ 
অন্হিলবাড়ার চৌলুক্য বংশ--এই সব রাজবংশের কাহিনী টডের রাজস্থানে 
নেই। এমন কি বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাত। গুর্জর প্রতিহার বংশের বীরত্বপূর্ণ 
কাহিনীও তাকে উদ্দীপিত করতে পারেনি । প্ররুতপক্ষে উনবিংশ শতাবীর 
প্রথম দিকে ( অর্থাৎ ভারতে বুটাশ শাসন প্রতিষ্ঠার যুগে) রাজস্থানে রাজপুত 
শাসিত যে সব রাজ্য বর্তমান ছিল টড শুধুমাত্র তাদের কাহিনীই বর্ণন। 
করেছেন। এইগুলির মধ্যে মেবারের প্রতিই তার বেণী আকর্ষণ দেখা যায়, 
যদিও টড যে যুগে মেবারের কাহিনী লিখেছেন সে যুগের মেবার মারাঠার 
লুগঠনে বিপধন্ত, কুশাসনে দুবল এবং আফিম-এর প্রতি অসক্তিতে মেরুদণ্হীন । 

তুকাঁ আক্রমণের বিরুদ্ধে মেবারের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের কাছিনী 
টডের গ্রন্থে অসাধারণ মর্ধাদায় অভিষিক্ত হয়েছে । আকবরের বিরুদ্ধে রাণ! 
প্রতাপের মংগ্রামকে টড সাম্রাজ্যবাদী পারন্তের বিরুদ্ধে গ্রীলের সংগ্রামের সে 
তুলনা করেছেন। বৃহৎ ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ক্ষুক্র রাজ্য 
মেবায়ের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের গুরুত্ব কতটা তা টড বিচার করেননি । 


২৬ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


এই দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচন! ক'রে শ্অনিলচন্দ্র বন্দে]াপাধ্যায় লিখেছেন--“তিনি 
€( অর্থাৎ টড ) এই সংগ্রামের আদর্শ ও মৃলগতভাব প্রধানত কবির দৃষ্টিতে 
দেখিয়াছেন। রাজপুতেন্র এঁতিহ সম্বন্ধে দ্বপ্নময় সচেতনতা তাহার বান্তব 
বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে।” (শারদীয়া সংখ্যা বেতার জগৎ", ৪৮ বর্ষ, 
১৮ সংখ্যা, পৃষ্ঠ। ৪৩ )। 

কিন্ত আমার বিশ্বাস কবির দৃষ্টিজি নয়, রীতিমত সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধির 
দ্বার অনুপ্রাণিত হয়েই টড ইচ্ছাকৃত ভাবেই এটা করেছেন। তার প্রমাণ 
পাওয়া যাবে টডেগ্ গ্রন্থের উৎসর্গ পত্র,ভূমিকা থেকেই । গ্রন্থটী 06০18০ )৬কে 
উত্সর্গ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন-_”[779 [9)9০0০0% 12110085, 1729119 
165০860, 0 005 0:101011) 01 0)6 73110191) 21279, ঠি0 0106 ১০৮০ 91 
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1191৩13 67051751$৩ 6011176,-*,.,* অর্থাৎ বুটাশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 
জয়লাভে রাজপুত জাতি একটী উছংঙ্খল অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তিলাভ 
করেছে । শুধু টড নন, বৃটাশ এঁতিহাসিকের। সবাই এইটাই দেখাবার চেষ্টা 
করেছেন যে, বুটাশ শক্তি স্বাধীনত। হারানে। রাজপুত জাতি এবং বাঙালী 
জাতি, ছুই জাতিকেই চরম অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছে । অথচ 
১৮১৭-এ রাজপুত রাজ্যগুলিকে এবং তার আগে ১৭৫৭-এ বঙ্গদেশকে কিভাবে 
বুটাশ রাজশক্তি কুক্ষিগত করেছে তা কারও অজান। নেই ৷ এই সব কুকীত্তিকে 
ঢাকবার জন্তেই তার আমাদের “মুক্তিদাতা' সেজেছে । 

এই প্রচারের দ্বারা আমরা প্রভাবিত হইনি এমন নয়। আমাদের 
নাট্যকারেরা মোগল-রাজপুতের সংগ্রাম কাহিনীর মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধ 
জাগ্রত করেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই সঙ্গে দুখের সঙ্গে একথাও দ্বীকার 
করতে হয় যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার! সাম্প্রদায়িক মনোবুত্তিরও পরিচয় 
দিয়েছেন। আবার জাতীয় আন্দোলন যখন তীব্র হয়েছে, নাটকে তখন হিন্দু- 
মুসলিম মৈত্রীর বন্তা বয়ে গেছে । 

টডের গ্রন্থের ভূমিকায় পাতার পর পাতা একদিকে আট শতাবীর মুদলিম 
শাসনের বিরুদ্ধে বিষোদগার, অন্ত দিকে “হিন্দু'র অতীত মহত্বের কথা আছে। 
সেট! কিছু হিন্দু বা রাজপুত গ্রীতিবশতঃ নয় । কারণ ওই দু'টী পাশাপাশি ধ'রে 
তারই মধ্য দিয়ে তিনি প্রচার করতে চেয়েছেন ষে, বৃটাশ শাসন হিন্দুদের মুক্ধি 


কথারস্ত রা ২৭ 


দিয়েছে । আমার্দের দেশের এতিহাপিক নাট্যকারদের তাই এ ব্যাপারে যতটা 
সতর্ক হওয়! উচিত ছিল তা৷ তার হতে পারেন নি। 

এ ছাড়া এঁতিহাসিক নাট্যকারের! বিংশ শতাবীতে নাটক লিখতে গিয়ে 
তাদের যে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রাজপুত জাতির সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে 
মিলিয়ে দিয়েছিলেন সেটা দেশাত্মবোধের দিক থেকে যতই বাহবা! পাক 
এঁতিহাঁসিক বিচারে তা মর্যাদা পেতে পারে না। 

একথা ঠিক যে, সামরিক দিক থেকে রাজপুত জাতি ভারতীয় সমাজে নতুন 
শক্তি সঞ্চার করেছিল । তৃকাঁদের ক্রমাগত আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষার জন্য 
তাদের জীবনদর্শন হয়েছিল--'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য কিন্ত 
“র(জপুতদের রাজনৈতিক দৃষ্টি অতি সন্কীর্ণ ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ দুরে থাকুক 
স্মগ্র রাজস্থানও কোন রাজপুত বাজার কর্মক্ষেত্রের অন্ততূক্তি হয় নাই। এক 
ধর্মরাজ্য পাশে খগ্ু-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেধে দিব আমি'-_-এই স্বপ্র তড়িৎ 
প্রবাহুবৎ কোন রাজপুত রাজার মানসলোক আলোকিত করে নাই। এমন 
কি, 'খগ্ু-ছিন্ন বিক্ষিপ্চ' রাজস্থানকে এক রাজছত্রতলে আনয়নের শ্বপ্পও কোনও 
রাজপুত রাজার নিত্রাভঙ্গ করে নাই। প্রতিটি রাজপুত রাজ্য ছিল একটা 
কুল বা গোষ্ঠীর [ ০18] যৌখ সম্পত্তি। এই ব্যবস্থার সঙ্গে বৃহতর রাজ্যের 
কাঠামোর সঙ্গতি স্থাপন সম্ভব ছিল না। প্রধানত এই কারণেই রাঁজপুতের 
শৌর্ধ কখনও ভারতকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে পারে নাই ।”_- শ্রীঅনিলচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বেতার জগৎ, পুধোক্ত সংখ্য।১ পৃঃ ৪৪ 41 

রাণ! প্রতাপ সিংহ মেবারের স্বাধীনতার জন্তই সংগ্রাম করেন, রাজস্থানের 
স্বাধীনতার জন্ত নয়; যদিও নাটক দেখবার সময় বা পড়বার সময় প্রভাপ 
সিংহের অপূর্ব বীরত্ব কাহিনী আমাদের এ কথাটা একেবারেই ভুলিয়ে দেয় 
এবং এই বীরত্বের কবিত্বপূর্ণ কাহিনী টডের রাজস্থান থেকেই গৃহীত । 

টের রাজস্থান নাটকের মাধ্যমেই বজদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এটি 
বাংলায় অনুবাদও হয়। অনুবাদ করেন বরদাকান্ত মিত্র । নাম দেওয়। হয় 
রাজস্থানের ইতিবৃত্ত' | অঘোরনাথ বরাট এবং উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
'রাজস্থান' নাম দিয়ে এই পুস্তকের ছু'টি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ করেন। 


ঃ উদ্দেস্াম্বলক ইতিহাস £ 


টড-এর রাজস্থান যে উদ্দেমূলক রচন। দে কথা আগেই বলেছি; একথাও বল! 


২৮ দেশাত্মবেধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


হয়েছে যে, বুটিশ এঁতিহাসিকের! একই রকম উদ্দেস্ত নিয়ে ইতিহাস সাজিয়ে- 
ছিলেন। যার] টড-এর “রাজস্থান'কে অবলম্বন করেছেন তার। তাদের নিজেদের 
অজ্ঞাতসারেই টড-এর রচনার ার। চালিত হয়েছেন । 

আনলে আমাদের দেশে এঁতিহাসিক নাটক রচনার প্রেরণা এসেছে 
দেশাত্মবোধ থেকে । বিস্তৃত আলোচনার সময় দেখা যাবে যে, প্রায় সবগুলি 
এতিহাসিক নাটকই দেশাম্মবোধক নাটক এবং দেশাত্মবোধ প্রচারই সেগুলির 
মুল লক্ষ্য। এই কারণেই ইতিহাস থেকে জাতীয় বীরপুরুষ দাড় করানে। 
হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই বীর ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্ত সবাইকেই 
জাতীয় বার | 13200021 17670 | হিসেবে চিহ্িত করা যায় কনা 
সন্দেহ । 

তা ছাড়া যে রাজপুত কাহিনী ও মারাঠাদের শৌধ বীর্ষের কাহিপী বাংল! 
এঁতিহাসিক নাটকে বিধূত হয়েছে তাদের ছু'টিকেও এক পর্যায়ে ফেল] যায় না। 
মারাঠারা পেশোয়ার নেতৃত্বে হিন্দু রাজত্বের স্বপ্ন দেখেছিল এবং পঞ্জাব থেকে 
মহীশূর পধস্ত রাজনৈতিক প্রতুত্ব স্থাপন করেছিল। কিন্ত মানসিংহ প্রমুখ 
রাজপুত বীর কাবুল এবং বঙ্গদেশ শাসন করেন মোগল বাদশাহীর প্রতিতূর্ূপে 
-শ্বাধীন নরপতি হিসেবে নয়। যে রাজপুত পৈহৃক ভূমিখণ্ড রক্ষা» শ্বামীধর্মের 
প্রতি আন্গগত্য বশত বা ধর্মের অবমাননা নিবারণের জন্তে আত্মবলি দিয়েছে 
তাদের প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা! থাকার কথা। কিন্তু তাদের আত্মাধ্নর্গের পিছনে 
বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেস্ট না থাকায় এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে তার গুরুত্ব কমে 
যায়। অথচ বাংলার এতিহাসক নাট্যকারের। সেই বুহত্বর উদ্দেশ্ই তাদের 
ওপর আরোপিত করেছেন। ভৌগলিক কারণেই রাজপুতর1 ভারতের উত্তর ও 
পশ্চিম অঞ্চলে তুকীদের প্রতিরোধ করেছে এবং এর গুরুত্ব অন্বীকার করা 
যায় না। কিন্তু তারা শুধু আত্মরক্ষার যুদ্ধই চালিয়ে গেছেন। সিদ্ধু দেশকে 
আরব শানন থেকে এবং পাঞ্জাবকে ইয়ামিনি-শাসন থেকে মুক্ত করার চেষ্টা 
করেন নি। তারা কোনও সময়ই এক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে 
তো পারেনই নি, উপরস্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ এতদূর গড়িয়েছিল 
যে, তার প্রকাশ গোটা জাতির পথে কলহ্কজনক। যেমন, মহম্মদ ঘোরীর 
কাছে পৃথ্থীরাজের পরাজয়ের পর জয়চন্দ্রের রাজধানী কনৌজ দীপমালায় 
সজ্জিত হবার দশ্ত স্মরণ করলে ভারতীয়দের মাথ! নীচু হয়ে যায়। - 


কথারস্ত ২৯ 


এই রাজপুত শৌর্ধ ম্লান হতে হতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ রাজপুত বৃটিশ 
পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করলো১৭ এবং বৃটিশ লেখনীর মাধ্যমে তাদের গৌরব 
প্রচারিত হলে! । পরবত্তণকালে বাঙালী কবি রঙ্গলাল সেই গৌরব কাহিনী 
গ্রচার করতে গিয়ে গাইলেন-_“স্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় রে-- 
( পদ্মিনী উপাখান ), বাঙালী ওপন্তাসিক বহ্ধিমচগ্র লিখলেন “রাজসিংহ” এবং 
আরও পরবর্তাকালে বাঙালী নাট/কার দ্বিজেন্দ্রলাল লিখলেন 'রাণ' প্রতাপ”, 
“মেবার পতন, প্রভৃতি । 

রঙ্গলাল যখন 'পদ্মিনী উপাধ্যান' [ ১৮৫৮ ] রচনা করেন, বা মধুহদন দত 
যখন তার রুষ্ণকুমারী [ ১৮৬১ ] নাটক রচনা করেন কিংবা! বঙ্কিমচন্দ্র যখন তার 
রাজসিংহ উপন্তাস রচনা করেন [ ১৮৮২ ] (তিনটি বই-ই রাজপুত জীবন নিয়ে 
লেখা ) তখন রাজপুত জীবন এবং রাজপুত-মোগল সংঘর্ষ সম্পর্কে প্রকৃত 
এঁতিহাসিক উপাদানগুলি আবিষ্কৃত হয় নি। “রাজসিংহ'রচনা করতে গিয়ে তাই 
দুঃখ করে বঙ্কিম বলেছেন--"রাজপুতগণের বীর্য [ মহারান্্রীয় দিগের অপেক্ষা ] 
অধিকতর হুইলেও এদেশে তেমন স্থপরিচিত নহে।"**গ্রকৃত এতিহানিক 
ঘটন] কি, তাহা স্থির কর] দুঃসাধ্য । মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা অত্যন্ত 
'্বজাতিপক্ষপাতী হিন্দুদ্বেক |... র.জপুত ইতিহাসের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা 
যায় না-শ্বজাতি পক্ষপাত নাই, এমন নহে। মন্ুধী নামে একজন বিনিসীয় 
চিকিৎসক মোগলদের সময়ে ভারতবর্ষে বাম করেছিলেন। তিনিও মোগল 
সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছিলেন ; কক্র নামা একজন পান্রি তাহা 
প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্ত এই তিন জাতীয় ইতিহানে পরস্পরের 
সহিত অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কাহার কথা মিথ্যা, তাহার 
মীমাংসা কর] ছুঃসাধ্য।” [“রাজসিংহ'-এর চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা বা 
বিজ্ঞাপন, ১৮৯৩ ] 

এই পরস্পর বিরোধী এঁতিহাসিক তখ্যের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম তার নিজন্ব 
উদ্দেস্ত পূর্ণ করার জন্ত [ হিন্দুর বাহুবল ছিল তার প্রতিপান্ধ-_'রাজনিংহ'-এর 
ভূমিকা রষ্টব্য ] পথ করে চলেছেন। “বঙ্কিম জানিতেন, শুধু টডের 'রাজস্থান' 
[ যাহার ভিত্তি ততোধিক ভীষণ কল্পনাপ্রিয় ভাউ সাহেবের মুঘল ইতিহাস 4, 
ফারসীজান হীন অর্ম এবং মাছুচী--্এই তিন দেখক হইতেই তাঁহার ইতিহাস 
ওয়া, আর বর্ণনার জন্য বর্ণিয়ায়ের অমপবৃভান্ত। ইহারি মধ্যে অর্ধ আবার 


৩০ দেশাজ্মবোধক ও এতিহাসিক বাংল! নাটক 


নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, বেশীর ভাগ কথ! যান্ুচী হইতে লইয়াছি।*-.. 
[ যহনাথ সরকার, সাহিত্য পরিষদ সংক্করণ, 'রাজসিংহ'-এর ভূমিকা ] 

ইতিহাস গ্রন্থগুলির এ অবস্থা সত্থেও বস্কিমকে এসব বই-ই 'সবলম্বন করতে 
হয়েছে। কিন্তু তার পর থেকে অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম পচিশ বছরের মধ্যে রাজপুত ইতিহাস সম্পর্কে বু উপাদান আবিষ্কৃত 
হয়েছে।১৯৮ কিন্তু ছুঃখের বিষয় নাট্যকারের। সেগুলির সাহায্য তেমন গ্রহণ 
করেন নি; টড সাহেবের প্রভাব এড়ানে। অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। কারণ, 
এঁতিহাসিক তথ্যের নান! অসঙ্গতির মধ্যেও যেমন বঙ্কিমের প্রতিপাগ্য ছিল 
“হিন্দুর ব/হুবল' তেমনি ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে নাট্যকারেরা যে দেশাত্ম- 
বোধক নাটকগুলি লিখেছিজেন তার মধ্যে বহু সংখাক নাটকের জাতীয় ভাৰ 
'প্ররুতপক্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদ । 

মাইকেল মধুক্দন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র বাংল! রঙ্গমঞ্চে দিক-স্থিতির পরিবর্তন 
“ঘটিয়েছিলেন। মাইকেল তার কঞ্চকুমারীতে দেশাজ্মবোধের উদ্বোধন করলেন, 
প্রহসনগুলিতে বাস্তব জীবনকে তুলে ধরলেন; দীনবন্ধু সেদিনের জাতীয় 
জীবনের একট। সংগ্রামী এতিহাকে মঞ্চে আনলেন । কিন্তু এই ধার! বেশীদ্দিন 
থাকলো না। ১৮৭২-এ নীল দর্পণ-এর অভিনয় দিয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের 
উদ্বোধন হলে! বটে, কিন্তু রঙ্গালয় শিগগিরই ভেসে গেল পৌরাণিক বর্ণাঢ্যতা, 
রোমান্স ও ধর্মীয় প্রাবনে। এই প্রাবন স্যট্টি করলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ । তিনিই 
রঙ্গমঞ্চে সামন্তবাদ ও হিন্দু রিভাইভালিজমের পতাক। উড়িয়ে দিলেন। 
থিয়েটার গিয়ে পড়লো মাঁড়োয়ারী ব/বসাদারদের হাতে । “গিরিশচন্দ্র এ সময়ের 
পূর্ব পর্যন্ত সদাগরী অফিসে চাকুরী করিতেন। মাড়বারী ব্যবসাদারের হাতে 
পড়িয়া! থিয়েটার ব্যবসায়ের কেন্দ্রে পরিণত হুইলে গিরিশচন্দ্র অফিসের চাকুরী 
ছাড়িয়া থিয়েটারে কায়েমীভাবে যোগ দিলেন । লে ১৮৮* খৃষ্টাৰব । নাট্যকার, 
অধ্যক্ষ ও নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এই প্রতাপ জঙ্ুরীর থিয়েটারেই 
আরম্ত হইল।” ( অপরেশচন্্র মুখোপাধ্যায়, “রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, ১৯৭২ সং, 
পৃঃ ২৮-২৯ ) 

নাটক এই সময় হলে! পুরোপুরি ব্যবসায় ভিতিক- _নাট্যশালা হলে! টাকা 
লয়ী করার জায়গা । নুতরাং নাটক যা রচিত হতে থাকলে! তার মধ্যে গান 


বাজনা, ভক্তির উচ্ছাস, নৃত্য, জাককমকপূর্ণ দুই প্রধান। কিন্তু বিংশ 


কথার ৩১ 


শতাব্দীর স্থরুতেই বহ্গতঙ্গকে কেন্দ্র করে নতুন জাতীয়তাবাদের বিকাশ 
ঘটলো । এটা হিন্দু জাতীয়তাবাদ । বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, তিলক প্রভৃতির 
প্রভাবে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদ এক নতুন রূপ গ্রহণ করলো । বুটিশ লেখক 
11, [.. [70601010900 [ধিনি মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় এ দেশীয় রাজনীতিদেকর 
সঙ্গে অভিযুক্ত হয়েছিলেন ] তার 2100115 ০0? 0১০ [৪০০০০ গ্রন্থে এ 
জাতীয়তাবাদীদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন__“তার। মনে করতো হিন্দুর 
শরেষ্ত্ব প্রচারের দ্বার! তাদের অধঃপতনের কারণ স্বরূপ বৃটীশ শাসনের বিরুদ্ধে 
তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করছে। বর্তমান অসহায়ত্ব থেকে পরিস্রাণ পাবার 
আশায় তার! হিন্দুর অতীত গৌরবের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বিদেশী 
শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা লাভের উপায় হিসাবে হিন্দুর রাজনৈতিক 
ও ধর্মাঁয় এতিহ্‌ নিয়ে গর্ব করতে থাকে ।” 

এই নবহিন্দুবাদই ছিল এ দেশের জাতীয়বাদের মূল ভিত্তি কেন্দ্র। এই 
জাতীয়তাবাদ বঙ্গ ভঙ্গের যুগে এমন ভাবে দেশের একাংশকে নাড়া দিয়েছিল 
যে, তার প্রভাবে গিরিশচন্দ্রকেও বুটিশ বিরোধী সংলাপ সহ নাটক লিখতে 
হয়েছিল এবং এই ধরণের তিনটা নাটকই [ সিরাজদ্দৌল!, মীরকাশিম এবং 
ছত্রপতি শিবাজী ] এঁতিহাসিক নাটক। 

মোগল-রাজপুত কিংব! মারাঠা-মোগল সংঘর্ষের কাহিনীর মধ্য দিয়ে নাটকে 
দেশাত্মবোধ প্রচারের পেছনে নব্য-হিম্ু মানসিকতা যে কাজ করেছিল সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। আবার এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ইতিহাসের 
মুসলমান নায্বককেও [হায়দর আলী, টিপু সুলতান, সিরাজদ্দৌলা, 
মীরকাশিম ] জাতীয় বীর হিসেবেই প্রতিষ্ঠা দান কর! হয়েছিল। এই সব 
নাটকে হিন্দু-মুসলমান সত্প্রীতি ও তাদের এক্যবন্ধ সংগ্রামের কথাই ধ্বনিত 
হয়েছে। 

প্রায় সর্বত্রই দেখা যাবে যে নাট্যকারের! এতিহাসিক ঘটনাকে যথাযথভাবে 
আঝ্রাকড়ে থাকেননি । ইংরেজকে সোজান্থজি আক্রমণ করার অস্থবিধা থাকার 
জন্তও কেউ কেউ রাজপুত-যোগল বা রাজপুত-মারাঠা সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে 
জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। সেখানেও হিচ্দু-মানগিকতা 
এড়ানো যায়নি। এর ফল জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে হুখকর হয়নি-- 
তাকে অবল্ঘন করে লাম্প্রধায়িফতার বিষবাম্প উদশগীরিত হয়েছে। | 


৩২ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহানিক বাংল! নাটক 


ঃ চরিত্র সৃ্ির ক্ষেত্রে বাঙালীয়ান! 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত যে সব বাংল! এঁতিহামিক নাটক লেখা হয়েছে 
সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ এঁতিহাসিক নাটকই 
রচিত হয়েছে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টাদশ শতাবীর মাঝামাঝি 
--এই সময়ের কোনও ঘটন! নিয়ে 7 অর্থাৎ রাজপুত, মারাঠ, শিখজাতি এবং 
তাদের সঙ্গে মোগলদের সংঘর্ষ--এই সব বিষয়বস্ত নিয়েই বেশী নাটক রচিত 
হয়েছে। তবে রাজপুত জীবনের প্রতিই নাটাকারদের আকর্ষণ বেশী। 
জাতীয় বীর হিসেবে ধার। নাট্যকার কর্তৃক চিত্রিত হয়েছেন তার! হচ্ছেন রাণ। 
প্রতাপ সিংহ, রণজিৎ লিংহ, হায়দার আলী, টিপু স্থবলতান, শিবাজী, 
প্রতাপাদিত্য, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, নন্দকুমার প্রভৃতি । যোগল সম্রাট 
ও জন্রাজ্জীদের মধে; তিনজন নাটাকারদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন 
এবং তার। হলেন গুরহ্গজেব, শাজাহান এবং নুরজাহান । 

দূর ইতিহাসের খুব কম কাহিনীই নাটকে রূপায়িত হয়েছে। অশোককে 
নিয়ে একাধিক নাটক রচিত হয়েছে । চন্ত্রগুপ্তও নাটকে প্রাধান্ত পেয়েছেন ; 
আর পেয়েছেন পঞ্চ । 

খাঁটী বাঙালী চরিত্রের মধ্যে ধার নাম প্রথমে করতে হয় তিনি প্রতাপা দিত্য 
--একাধিক নাটকে তিনি স্থান পেয়েছেন। মহারাজ নন্দকুমারকে নিয়েও 
একাধিক নাটক রচিত হয়েছে । আর একজন কম খ্যাত বাঙালী বীর নাটকে 
স্থান পেয়েছেন ; তার নাম শোভ। নিংহ [ জ্যোতিরিক্্নাথ ঠাকুরের ্বপ্রময়ী” 
নাটকের নায়ক ]। 


এই বঙ্গদেশের ইতিহাস থেকে যে সব কাহিনী নেওয়া হয়েছে (ন্বপ্রময়ী, 
প্রতাপাদিত্যঃ সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, নন্দকুমার, বাংলার মসনদ, পলাশীর 
প্রায়শ্চিত্য প্রভৃতি ) সেগুলিতে ম্বভাবতঃই বেশ কিছু বাঙালী চরিত উত্থাপিত 
হয়েছে। তবে ভালভাবে শক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মোগল, রাজপুত, 
মারাঁঠা, শিখ প্রায় সবাইকেই নাট্যকারের! প্রায় বাঙালী করে ছেড়েছেন। 

বাঙালী চরিত্রের যেমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনি বৈশিষ্ট্য রয়েছে বাঙালীর 
পারিবারিক জীবনের । এই বিশ শতকের মধ্যভাগ এবং তার পরবর্তাকালের 
কথা নয়। কারণ এই যুগে বাঙালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবন .রাজ- 
নৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতে ভেঙে গিয়ে ক্রমশ নতুন রূপ নিচ্ছে। 


কথারস্ত ৩৩ 


কিন্ত উনবিংশ শতাবীর শেষে এবং বিংশ শতাবীর প্রথম চার দশকের মধ্যে 
যখন এঁতিহানিক নাটক লেখ! হচ্ছিল তখনও নাতি-নাতনী নিয়ে বাঙালীর 
একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ সমূরূত। এই পরিবারে অনৃঢ়া, বিশেষভাবে বিধবা 
মেয়েরা পিতার সেবায় রত; পুত্র-কন্ঠার প্রতি পিতামাতার অগাধ স্েহ। 
এতিহাসিক নাটকগুলিতেও এমনি পরিবার পাওয়। যাবে । সেই সঙ্গে বাঙালীর 
ভাব প্রবণতা, আবেগ, কোমলতা সব কিছুরই সন্ধান মিলবে এঁতিহামিক 
নাটকের দুর্ধর্ষ চরিত্রগুলিতেও | 

ণভ্রাতুরক্তে দিংহাসনে অঙিষেক ধার” সেই শাজাহান ছ্বিজেন্দ্রলালের 
নাটকে সেকৃসপীয়রের কিং লীয়রের সঙ্গে তুলনীয় হয়েছেন । কিন্তু লক্ষ্য করলে 
দেখা যাবে যে দ্বিজেন্দ্রলীলের শাজাহান প্রকৃতপক্ষে বাঙালী স্ষেহময় পিতা 
তাই তো সাজাহান ও ওরঙ্গজজেবের মিলনের মধো নাটক শেষ হয়েছে; 
কিং লীয়রে এঁ পরিণতি অকল্পনীয় । 

বাঙালী নাট্যকারের। বাংল। ভাষায় নাটক রচনার সময় ত্বভাবতই বাংল! 
প্রবচন, ইডিয়ম, অলংকার ব্যবহার করবেন-__এটা ত্বাভাবিক | তবুও প্রয়োজনে 
যখন বছ ইংরেজী শব্ধ, বাকা এবং কিছু কিছু আরবী পারসী শব্ধ নাটকগুলিকে 
ব্যবহার করা হয়েছে, তখন এঁ শব ব্যবহার সম্পর্কে আরও একটু সতর্ক হওয়া 
যেতো । সম্বোধনে “দিি'র স্থলে «বহিন' হলে সংলাপের যেজাজ থাকতো । 
কিন্ত নাট্যকারের1 নারী চরিত্রের আবেগ প্রকাশের ব্যাপারে একেবারে 
সব বাধ ভেঙ্গে দিয়েছেন। তাইতো! লুৎফউদ্জিসাকে সিরাজের উদ্দেস্টে বলতে 
শুনি : “-_ যেদিন তোমার ভেরী বাজবে, সমাধির মোহনিত্র। ভঙ্গ হবে, সেদিন 
যেন জাগরিত পতির সঙ্গে তোমার শ্চরণ দেবদৃতের সঙ্গে পূজা করতে পারি। 
হে অন্তর্যামিন্, সতীর অন্তর ব্যঘ! বোঝে” [ গিরিশচন্দ্র “সিরাজদ্দৌলা!, 
৫ম অঙ্ক, ৭ম গর্ভাঙ্ক ) | এ একেবারে বাঙালী হিন্দু রমণীর কথ! । 

রাজ্যহার! হয়ে রাণ! প্রতাপ [ দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণ! প্রতাপসিংহ' নাটক ] 
যখন গিরিগুহায় আশ্রয় নিয়েছেন তখন তার পারিবারিক জীবন একেবারে 
বাঙালীর পারিবারিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই পরিবারে এসে আকবর 
কন্তা মেহের উন্জিস৷ আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং ইরার (প্রতাপ কন্তা ) নষ্ষে 
সখিত্ব বশত; তার শধ্যাপার্থে উঠে বলেছে নে। যেন দু'জনে এক 
পরিবারকুকত । এই তৃষটি সম্পর্কে গিরিশচজ্ঞ বলেছেন ১ “এ এধনকাযংদিনে 

১০. 


৩৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


কোন বাঙালী রাণা প্রভতাপের পক্ষে হয়তো সম্ভব হতে পারিত, কিন্ত 
যাজপুতনার বাণা প্রতাপে যে ইহা সম্ভব তাহা তো আমি বুঝিতে পারি 
না।” ['রঙ্গালয়ে ত্রিশ বংসর- অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা 
১৯৭২, পৃঃ ৬৪ ] 


২ উত্তেজন। ও ভাবালুতার আতিশয্য £ 


বাংল! নাটকের সর ও তার বিকাশ ঘটেছে বুটাশ শাসনাধীন ভাবতবর্ষে অর্থাৎ 
বিদেশী শাসনের আমলে । এই বুঁটাশ শাসনের আগে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল 
মুসলিম শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু মুসলমান আমলে ভারত পরাধীনতা। বরণ 
করলেও ইংরেজ অমলের মতো! মানুষের মনে পরাধীনতার অন্থভূতি বাস! 
বাধেনি। কারণ মুনলমান নবাবগণ বিদেশী হলেও এখানে এসে ভারতের বিরাট 
জাতি-দেহে লীন হয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ আমল অন্তরূপ। বঙ্গভঙ্গ 
যুগের দেশপ্রেমিক দখারাম গণেশ দেউস্কর-এব ভাষায় বলতে গেলে £ “মুমলমান 
আমলে ভারতবাসী পরতস্ত্রাধীন হইলেও একপ পরাধীন ছিল না। ইংরাজ আমল 
হইতেই ভারতে প্রকৃত পরাধীনতা ও পরতন্ত্রের সুত্রপাত হইয়াছে ।” এই 
পরতন্ত্রের ব্যাপারট। বিদেশী সরকার ভালভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, অবশ্থ 
তাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই । তারা দেশের লোকের মতামত 
প্রকাশের বাহনগুলির ওপর উপযু'পরি আঘাত হেনে চলছিলেন। 

এদেশে প্রথম সাময়িক পত্র প্রকাশ হবার ১৯ বছরের মধ্যেই সংবাদপত্রের 
কঠরোধ কর! হয় । নাটক ও নাট্যশালার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই মৌলিক নাটক 
সুপ্িব ২৪ বছরের মধ্যেই নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন জারী কর! হয় (১৮৭৬-এ)। 
এই আঘাতের ফলে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগে ত্বদেশান্থরাগের যে ঢেউ 
উঠেছিল তা স্তিমিত হয়ে পড়ে । কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে অবলম্বন 
করে আবার রঙ্গালয়ে নাটকের জোয়ার আসে । এই জোয়ার প্রকুতপক্ষে 
দেশাত্ববোধক নাটকের জোয়ার ; আর এই দেশাত্মবোধ ব্যক্ত হয় ইতিহাসের 
কাহিনী অবলম্বন করে। এই দেশাত্মবোধকে কেউ কেউ বলেছেন “জাতি- 
বৈরিতার বিষ" এবং এই বিষ উদশীরণ হওয়ার ফলে নাট্য শিল্প নষ্ট হয়েছে বলেও 
আক্ষেপ করা হয়েছে। অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বলেছেন ঃ “এঁতিহাপিক ত্য 
নিষ্কাসণ, এতিহাসিক চরিতের যথাযথ মর্যাদা রক্ষণ, এ সকল ভাব এঁতিহাসিক 


কথার ৩৫ 


নামধেয় নাটক হইতে ক্রমশঃ সরিয়া গিয়াছে । 928800 বা উত্তেজনাই 
এঁতিহাসিক নাটকের মূল মন্ত্র হইয়! নাট্যসাহিত্যকে এমনই হীন স্তরে নামাইয়া 
দিয়াছে যে, সে কথা ম্মরণ করিতেও লজ্জা হয়। সত্য অপেক্ষা মিথ্যা আম্ষালন 
এবং মিথ্যা অভিমানই বহু এঁতিহামিক নাটকের প্রতিপাস্ত হুইয়া পড়িয়াছে। 
দেশময় তখন একটা উত্তেজনার প্রবল তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে। সেই 
উত্তেজনাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার নাট্যশাল1 উদর পূরণ করিয়াছে। কিন্ত 
মনের খোরাক বিশেষ কিছু আহরণ করিতে পারে নাই।**"""পাঠক যদি 
একটু অবহিত হুইয়া তখনকার এঁতিহানিক নাটক পাঠ করেন তাহা হইলে 
দেখিবেন, কাব্যের অমৃত ধারা অপেক্ষা জাতিবৈরিতার বিষ তার সর্বাঙ্গে 
ফুটিয়! উঠিয়াছে। দেখিবেন যে রাজা বা হ্বদেশ প্রাণ উদার চরিত্র ্রাকিতে 
গিয়া কতকগুলি প্র্যাটফরম ম্পীকারের স্থষ্টি করা হইয়াছে ।” [ “রঙ্গালয়ে 
ত্রিশ বৎসর", পৃঃ ৯৩, ১৯৭২-এ সংস্করণ ]| 

দেশাত্মববোধ বা দেশপ্রেমের উত্তেজনাকে আমি 'জাতিবৈরিতার বিষ বা 
মাদকত।” বলতে রাজী নই; তবে একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, এ 
উত্তেজনার ফলে এঁতিহাসিক নাটকে বহু অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছিল এবং এঁতি- 
হাগিক নাটকের একটি বাধাধর]1 প্যাটার্ণ দাড়িয়ে গিয়েছিল । 

রাজনৈতিক-উত্তেজনার মধ্যে লেখা নাটকগুলিতে একট! বীধা ছক--- 
'নাটকে ছুইটা দল) একদল নিপীড়িত ও একদল অত্যাচারী'__এটা তখনকার 
দিনের বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া থেকেই এসেছে । তবে এই 
প্রতিক্রিয়া অনেক সময় এমন শীম। ছাড়িয়ে গেছে যে তা শুধু নাট্যশিল্পকেই 
ন& করেনি, রীতিমত অসঙ্গত হয়ে উঠেছে। 

নাটকে একট! বিশেষ কালের মূল ঘন্ব সহ অন্তান্ত ঘন্বগুলি রূপ লাভ করবে 
এবং তা হলেই ইতিহাসের অসংলগ্ন ঘটনাগুলিও বিশেষভাবে তাৎপর্যমপ্ডিত 
হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বাঙালী এঁতিহালিক নাট্যকারের! কালের মূল 
দ্ঘকে রূপ দেবার চেষ্টা না করে নবজাগ্রত জাভীয়তাবোধের প্রচারের দায়িত্ব 
গ্রহণ করলেন। ধার হাতে এই দেশাত্মবোধক নাটকের হুত্রপাত হয় যেই 
জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য ঃ “হিন্দু মেলার পর হইতেই কেবল আমার 
মনেহইত--কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অঙ্রাগ ও ত্বদেশগ্রীতি উদ্বোধিত 
হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে এঁতিহানিক বীর গাথা! ও 


৩৬ দেশাত্ববোধক ও এতিহাসিক বাংল! নাটক 


ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্ভন কতকটা সিদ্ধ হইবে ।” [“'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
জীবনস্বতি'--বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ] 

কারও কারও এ ব্যাপারে আতন্তর্িকতাও ছিল না। ভ্ত্রেফ ব্যবসায়িক 
সাফল্যের জন্তে মঞ্চাশ্রয়ী নাটকে দেশপ্রেমের ভিয়েন দিয়ে তারা উত্তেজন। সৃষ্টি 
করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র নিজেই বলেছেনঃ “আজকাল নাটক লিখি না, 
কতকগুলি উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্ত লিখিয়া দিই, নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ যাহা ইচ্ছা 
রাখেন, যাহ! তাহাদের মনঃপৃত ন। হয় তা ফেলিয়! দেন।” | “রঙ্গালয়ে ত্রিশ 
বৎসর"'_-অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৪] একই স্থানে অপরেশচন্দ্র লিখেছেন £ 
“তাহার [ অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের ] সিরাজদ্দৌল! শ্রেষ্ঠ এঁতিহাপসিক নাটক , 
কিন্ত তিনি নিজেই বলিতেন যে,“মীরকা সিম নাটক লিখিতে গিয়া তিনি কেবল 
মীরকানিমের ওকালতী করিয়াছেন। মীরকাসিম প্রতি যুদ্ধে হারিয়! 
পালাইতেছেন, আর প্রতিবারই তাহাকে বলিতে হুইতেছে--আমি না 
পালাইলে, আমি মরিলে কে বাঙ্গাল! রক্ষা করিবে? আর প্রতিবারই দর্শক 
সেই কথায় করতালি ধ্বনি করিতেছে ।” 

প্রকৃতপক্ষে প্রেক্ষাগৃহে এই করতালি লাভের জন্যই যত রকমে সম্ভব উত্তেজনা 
স্থির চেষ্টা হয়েছে । কখনও র্লাজসভার প্রহরী বিদেশী দৃতকে জুতো ছড়ি! 
অভ্যর্থনা করছে; কখনও নবাবজাদার বিবাহের শোভাযাত্রার মধ্যে ধূমকেতুর 
মতো উপস্থিত হয়ে রাজপুত যুবক তাঁকে লাখি মারছে; কখনও বক্তৃতার 
তোড়ে মুসলমান চরিত্র হিন্দু হয়ে যাচ্ছে, কখনও হিন্দু চরিত্র কিভূত-কিমাকার 
রূপ ধারণ করছে । আগাগোড়া উত্তেজন! সৃষ্টির প্রয়াস । এই অবস্থার মধ্যে 
বিশেষ কালের প্ররুত দ্বান্দিক রূপায়ণ কি করে সম্ভব? ফলে সেষযুগের 
অধিকাংশ এতিহাসিক নাটকই হলে ডাবালুতাপূর্ণ রোমাট্টিক এবং নাট্যকারেরা 
বেছে বেছে ইতিহাম থেকে রোমার্টিক উপাদানই সংগ্রহ করতে লাগলেন। 
তাঁর ফলে অধিকাংশ নাটকই হয়ে উঠলে! উদ্দেশ্তমূলক নাটক, ইতিহাসের 
বিশ্লেষণও হলে! উদ্দেস্টমূলক, আতিশয্য ঘটলো উত্তেজনা ও ভাবালুতার । 





১। “বাংলার ইতিহাস' [ বিবিধ প্রবন্ধ ] 
২। *শিবাজী ও মারাঠা জাতি, [ ইতিহাস] 
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অধর্ববেদ [ ১১, ৭ ২৪], ব্রাহ্মণ [ শতপথ ও গোপথ ], উপনিষদ 
[ বৃহদারণ্যক ২৪, ১* ] এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে 'পুরাণ' শব্বটি ইতিহাস 
প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে । 

0105 02100011080 7109090) 17150019 : [5 011610, 80000151)10 
8100 71007800100 [ 1907 ] 77, 10-12 |] 

175 5৬ ০8100011085 ১190617) 19101 [1957] 00. 0 
450৬, 

ঢ. 0০810 “51590 15 1900 ? 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য”, পৃঃ ১৬১ 

€]116765 19 100 6100 €০ 606 %1016706 200 [1011061 5111101) 18 
০81150 13110151) 1816 18 110012--1,51011) ০015102102015 1$19101191 
1) ড/01]4 7১০110108”, 1908. 

বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ,; পৃঃ ২০১ 

অনৃপ্িত নাটকের নামকরণ হয় “কাল্পনিক সংবদল' | ভঃ মদনমোহন 
গোম্বামী 02005919505 £1010156 01 11051580819 & &10 ০01 005 
0.5.5.8২ থেকে লেবেডেফ-এর বই-এর পাঙুলিপির আলোকচিত্র 
গ্রতিলিপি এনে “কাল্পনিক সংবদল' এর মুল ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদ 
যাদবপুর বিশ্ববিষ্তালয় থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। সেই বইতে 
176 1701888886-এর লেখক হিসেবে নাম রয়েছে এম্‌. জোডরেল-এর | 
হিন্দু পেটি য়, ওরা ডিসেম্বর, ১৮৫৭ | 

৭১৪ 0136 0108০০6 06 0010)61 8170৩0 11818 8691060 16101005 
2099 ]1701808 2০০90660 7311098 00101760080 8৪ ৪ 
ঢ51700809105, (1১6 20016 11008180601 06820 (০ ০010806110৬ 
১58৫ 086৩ ০০৪1৫ 12006006 036 1016518) 80561018906 010062 
51080 11869 200 11061 0011015 ছাতত 966৫ 10 11৩, 
70%810719002900 800 037, 09211500 23155 800 00191- 
10000 91 7311081) [২016 15 10019, 4১11819809৫ 

কালীগ্রসন্ধ সিংহের বিক্রমোর্ধন” (১৮৫৭), লাবিত্রী সত্যবান (১৮৫৮), 
রামনারায়ণ ওর্করত্বের 'রত্বাবলী' (১৮৫৮ ) প্রভৃতি । 
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, দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাঁনিক বাংল! নাটক 


কেশবচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় মধুস্দনকে লিখেছিলেন--“রাজপুত জাতির 
ইতিহান এরূপ বিস্তৃত ও বৈচিত্রপূর্ণ যে, মধুনথদনের স্তায় প্রতিভাবান 
পুরুষ তাহ। হইতে অনায়াসেই গ্রন্থ রচনার উপযোগী উপাদান সংগ্রহ 
করিতে পারেন ।” 

“যু 8190010 00৪6:5০ 00861616561 9189 100 101000001) €0 01681 
€)০ ৪00]৩০% 11) 075 96%619 50916 ০1 11190019) ভ71110) 001৫ 
1126 63:০10060 1718109 ৫0619119 08610] 10 1116 [১0111101917 88 
৩1] 89 0 006 ০011009 8600০06৮ £ [ টড-এর গ্রন্থের ভূমিকা ] 
৮০০০ 1) 0060 900100169 (16 10761 1180 108 0116111 109001091 
136110886০৫ 111061960091106, 8100 %/616 2 (115 01610 9 
00101588018. (780%810 11)00019010 200 0, 2, 981180% 
“২15০ 810 10101100121 01 73110191) ২016 117 [11018 3 4৯১11211202 


১৮১৭ থেকে ১৮২৩-এর মধ্যে রাঁজপুত রাজ্যগুলি বুটাশের আশ্রয় গ্রহণ 
করে। ৮11008 (05 £২৪21000 90855, 100 51৩, 23 101৫ 
278811085 1011788616 591, 080019] 81116১১ 06 (156 (01229109, 
980118090 (17611 18097915061009 001: 2106৯০61012 2100 90960/6৫ 
731101818 0819070800605,” --480 20%8110905 10191010 01 111018+) 
9 81810100051, ০9০00018011 8110 100008) ৩৬ ১০01 


“্বক্কিমের পর এই অর্ধশতাবীরও কম সময়ের মধ্যে যে সব এঁতিহাসিক 
উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ফলে এই রাজপুত-মুঘল সংঘর্ষের 
ইতিহাস একমাত্র সমসামগ্মিক বর্ণন৷ হইতে যেমন বিস্তৃত ও বিশুদ্ধভাবে 
রচন! কর যায়, এমন আর কোন যুগের ভারত-ইতিহাসে সম্ভব নহে।” 


[যছুনাথ সরকার, সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, 'রাজসিংহ'-এর ভূমিকা ] 


১ 
এঁতিহাসিক নাটকের প্রস্ততিপর্ব 


ইতিহাসের পাত্র-পাত্রী এবং ইতিহাসের পরিচিত কাহিনী নিয়ে লেখ মাইকেল 
মধুসদনের “কুষ্ণকুমারী' থেকেই বাংলা এঁতিহাপিক নাটকের হৃত্রপাত ধরা হয়ে 
থাকে; কিন্তু তা সত্বেও “কৃষ্ণকুমাী'র আগে ও পরে লেখ! কয়েকটি নাটককে 
আমরা এতিহামিক নাটকের আলোচনার ক্ষেত্রে বাদ দিতে পারি না। এই 
নাটকগুলি হচ্ছে “নীলদর্পণ', “া-কর দর্পণ এবং 'জমিদার দর্পণ | ইতিহাম 
বলতে যদি গুধু রাজ! মহারাজাদের বংশাবলীর কীতিকাহিনী না বোঝায়, ত। 
হলে এই নাটকগুলি যে এভিহাঁসিক পটভূমিকাতেই রচিত সেবিষয়ে সন্দেহ 
নেই। তা ছাড়া এই সব নাটকে ইতিহাসের পরিচিত পাত্র-পাত্রী না থাকলেও 
এবং যে সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলিই হুবহু ইতিহাসের নথিভুক্ত 
ঘটনা! না হলেও সেগুলি অবাস্তব ঘটনা নয়; নামগ্ডলি কাল্পনিক ছলেও অনেক 
সত্য ঘটনার তার] বেনামী নায়ক বা! নায়িকা । তা ছাড়! এতিহাঁসিক নাটকের 
পক্ষে যা অপরিহাধ, সেই কালসচেতন। এবং কালের মূল ও গৌণ দ্বন্থগুলি এই 
সব নাটকে রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর ১৮২৮-এ প্রকাশিত রঙ্গলালের 
প্মিনী উপাখ্যানে শ্বাজাত্যবোধের যে স্থরটি বেজে উঠেছিল তার বছর ছুই 
পরে প্রকাশিত নীলদর্পণে দেই স্থর নিপীড়িত মান্থুষের মর্নবেদনার মধ্যে মূর্ভ 
হয়ে উঠেছে। 


$ নীলবিদ্রোহ ও নীলদর্পণ £ 


বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের পুরাতন সমাজের ভিত্তি ও কাঠামো ধুলিলাৎ 
ক'রে দিয়ে মহামন্তস্তর (১৭৬৯-৭০) হৃতি করে। এই মহামন্ন্তরের মহাশ্শানের 
ওপরে আত্মগ্রকাশ করে বিদ্রোহী ভারতবর্ষ : সন্ন্যাসী বিস্রোছ ( ১৭৬৩-৭৮ ), 
মেদিনীপুরের বিশ্রোহ ( ১৭৬৩-৮৩ ব্রিপুরার সমশের গাজীর বিজ্রোছ (১৭৬৭- 
৬৮), সন্দীপের বিপ্রোছ (১৭৬৯), কৃষক-তত্তবায়ের সংগ্রাম (১৭৭০-৮৭ ), 
পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকলা বিভ্রোহ (১৭৭৬-৮৭), এমন বহু বিভ্রোহ অনুষ্ঠিত 


৪০ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


হ'তে থাকে । নীল-চাষীদের সংগ্রামও সরু হয় ১৭৭৮ থেকেই । বাংলাদেশের 
অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে নীলচাষীদের প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৮৫৯-৬০ 
ৃষ্টান্দে। চতুর্দিকের এই বিয্রোহের মধ্যে দাঁড়িয়েই দীনবন্ধু মিজ্র ১৮৬০-এ 


'নীলদর্পণ নাটক রচনা করেন। 
নীলের চাষ এবং উত্ভিজ্জ নীল রং প্রস্বতের আদিস্থান ভারতবর্ষ । সথ্চদশ 


শতাব্ধীর প্রথম থেকেই যে সব জিনিস নিয়ে ই্ট' ইগ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায় 
আরম্ভ করে নীল তাদের অগ্ততম।১ লুই বন্পো নামক একজন ফরাসী ১৭৭৭-এ 
বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম নীলের চাষ আরভ্ করেন। পর বৎসর ক্যারেল ব্লুম 
নাষক একজন ইংরেজ নীলকুঠি স্থাপন করে সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলের 
কাছে একটি মেমোরেগাম দাখিল করে কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ব্যাপকভাবে 
নীলের চাষ স্থুরু করার অনুরোধ জানান। কিন্তু অষ্রাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
ইংলগ্ডে শিল্প বিপ্লব আর্ত হবার পর ইংলগ্ডে উন্নত বস্ত্রশিল্প গড়ে ওঠার পরেই 
নীলের চাহিদ! বৃদ্ধি পায় এবং বাংল! ও বিহারে ব্যাপকভাবে নীলের চাষ সরু 
হুয়। যে নীল মেই সময় উৎপন্ন হতে! তার সবটাই কোম্পানী কিনে নিত-_ 
বাংলাদেশ থেকে প্রতি পাউগ্ নীল চার আনায় কিনে ইংলগ্ডে পাঁচ থেকে 
সাত টাকায় বিক্রয় করতো! । নীলের চাষ এমন লাভজনক হয়ে দীড়ায় যে, 
কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও চাকুরী ছেড়ে নীলকুঠি স্থাপন করে। 
*১৮১৫-১৬ খৃষ্টাব্ধে বঙ্গদেশে ১২৮০* মণ নীল উৎপন্ন হয় এবং সেই সময় থেকে 
এক বঙ্গদেশই সমস্ত পৃথিবীর নীলের চাহিদ। মেটায় ।”২ 

প্রথম দিকে নীলকরের! দেশীয় জমিদারদের প্রলুব্ধ ক'রে তাদের প্রজাদের 
দিয়ে তাদের জমিতেই নীল চাষ করাতেন এবং ফল কিনে নিয়ে নিজেরা 
নীল রংনিফাসণ করাতেন। পরে নিজেরাই জমিদারী কিনে বা ইজার| নিয়ে 
নীল চাষ করাতে থাকেন। তাদের অর্থ ও প্রতিপত্তি বুদ্ধির সংগে সংগে 
তারা নিজেদের জমিদারী ছাড়াও অন্যান্ত জমিদার ও জোতদারের প্রজাদের 
জোর ক'রে দাদন বা আগাম টাক! দিয়ে তাদের চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নিতেন। 
এই চুক্তিপত্রে চাষীকে কি পরিমাণ জম্মিতে নীল বপন করতে হবে এবং কি 
মূল্য সেই নীল গাছ নীলকরের নিকট বিক্রয় করবে তা লেখ। থাকতো! । চাষী 
কোনও কারণে চুক্তির শর্ত পূরণ করতে অসমর্থ হলে তার রেহাই মিলতো 
না। একবার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলে আমৃত্যু নীল বপন করতে হতো! | নীল 


এঁতিহাসিক নাটকের প্রস্তুতিপর্ব ৪১ 


বপনে অস্বীকার করলে চাষীর ওপরে অবর্ণনীয় অত্যাচার চলতো । নীল 
বপনে স্বীরূত না হওয়া পর্বস্ত তাকে নীলকরের কুঠীতে বন্দী অবস্থায় শারীঘিক 
যন্ত্রণা সহ করতে হতো! ; অর্থাৎ পদাথাত থেকে সুরু ক'রে পরামকান্ত' ও 
'হ্যামটাদ' নামে এক ধরণের চামড়ার তৈরী চাবুকের প্রহারে জর্জরিত হ'তে 
হতে।। এতেও রেহাই ছিল না-নীলকরের পাইক, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল সেই 
চাষীর বাড়ী ঘর লুঠ করতো, ঘর জালিয়ে দিতো এবং স্ত্রী ও সম্তান-সম্ততিদের 
পথের ভিখারী ক'রে ছাড়তো। “আঠারো শতকের শেষ ভাগে ভারতে নীল 
চাষ বিস্তারের সময় ইউরোপীয়েরা এ দেশে এসেছিল দাস-মালিকের মনোবৃত্তি 
নিয়ে । নিরগ্কুশ ঘ্বৈরতন্ত্রের প্রচণ্ড লোভের সংগে উদ্ভাবনী কল্পন! শক্তি মিলিত 
হয়ে যত গ্রকার উপায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল, তার প্রত্যেকটাকেই 
নীলকর সাহেবেরা এ দেশে প্রয়োগ করেছিল। বাংলাদেশের ফৌজদারী 
আদালতের সমসাময়িক নথিপত্রই এই অকাট্য প্রমাণ বহন করে যে, নীল-চাষ 
প্রবর্তনের দিনটি থেকে নুরু ক'রে ত1 একেবারে না উঠে যাওয়া পর্যস্ত যে সমস্ত 
পন্থায় রায়তদের নীল চাষে বাধ্য কর! হ'তো তার মধ্যে ছিল হত্যাকাণ্ড, 
বিচ্ছিন্নভাবে খুন, ব্যাপকভাবে খুন, দাঙ্গা, লুঠতরাজ, গৃহদাহ, লোক- 
অপহরণ ।”৩ 

এই অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার প্রার্থনা করলে সুফল 
পাওয়ার কোনও আশা ছিলনা । তখনকার দিনে উচ্চপদে ভারতীয়দের 
নিযুক্ত করা হতো না| । বিশেষভাবে ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দের 
বিচার করার ক্ষমত| ছিল না। ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট বা অন্তান্ত ইংরেজ বিচার- 
পতির আদালতে নীলকরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রলে বিচারকরা শ্বজাতি- 
প্রিপ্নতা বশে নীলকরদের প্রতি পক্ষপাত করতেন- বিচার গ্রহনে পরিণত 
হতে।। স্থতরাং স্থবিচার তো হতোই না, উপরস্ধ নীলকরদের আক্রোশ বেড়ে 
যেতো! এবং চাষীর সর্বনাশ ঘটতো। 

এইভাবে নীলকরদের দোর্দগ্ড প্রতাপ অগ্রতিহত হয়ে উঠবার ফলে কোনওরপ 
ুষ্ষার্যই তাদের অকরনীয় রইলো! না! সহ লীম! ছাড়িয়ে যাওয়ায় চাষীরাও 
প্রতিরোধ করতে স্থরু করলে! । বাংলাদেশের পন্জী-প্রাস্তরে নীলকরের ভাড়াটে 
গুগডাদলের নংগে কৃষকদের অনেক খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে কষকছের 
আক্রমণের মুখে নীলকরদের পিছু হটতে হয়েছে । 081281/9 [২5519%/ [1848] 
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পত্রিকায় জনৈক ইংরেজ ৭5180658 80106 30 56918 ৪৪০+ শীর্ষক গ্রবন্ধে 
লিখেছেন £ “অসংখ্য ভয়াবহ দাঙ্গা-হাজামার কথা আমর! জানি। মাত্র ছু'একটী 
নয়, এমন শত শত মুখোমুখি সংঘর্ষের দৃষ্টান্ত আমর! উল্লেখ করতে পারি যেখানে 
ছু'জন তিনজন এমন কি ছুশ'জনও নিহত হয়েছে এবং আহতও হয়েছে সেই 
অনুপাতে! অসংখ্য খণ্ডযুদ্ধে 'ব্রজ+ভাষাঁভাষী ভাড়াটে পৈন্তরা এমন দৃঢ়তার 
সংগে যুদ্ধ করেছে যে. তা! যে-কোন যুদ্ধে কোম্পানীর সৈনিকদের পক্ষে গৌরব- 
জনক হুতে।। বহু ক্ষেত্রে নীলকর সাছেব কৃষক লাঠিয়ালদের দ্বার! আক্রান্ত 
হয়ে তাদের তেজস্বী ঘোড়ার পিঠে চেপে অতি দক্ষতার সংগে পালিয়ে গিয়ে 
প্রাণ বাচিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ককের! সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা নীলকুঠি- 
ধূলিসাৎ করে দিয়েছে; অনেক জায়গায় 'এক পক্ষ বাজার লুট করেছে, তার 
পরক্ষণেই অপর পক্ষ এসে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে ।” 
নীলকর সাহেব এবং নীল চাষীদের নিয়ে লেখা “নীলদর্পণ' | দীনবন্ধু ডাঁক- 
বিভাগে কাজ করতেন। তিনি প্রথমে ছিলেন পোষ্টমাষ্টার, পরে স্পারিণ্টেডেণ্ট 
-এর পর্দে উন্নীত হুন। হ্থপারিণ্টেডেন্ট-এর কাজ উপলক্ষে তাকে বাংলা, 
বিহার-ওড়িস্তা এবং আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যযপকভাবে সফর করতে হয়। 
এই ব্যাপক পরিভ্রমণের ফলে তাকে বছ লোকের সংস্পর্শে আমতে হয়। 
এইভাবে তিনি লোকচরিজ্র সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন। “লোকের 
ংগে মিশিবার তার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহলাদপূর্বক সকল 
শ্রেণীর সংগে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের 
কন্যা, আছুরীর মত গ্রাম্য ব্াঁয়সী, তোরপের মৃত গ্রাম্য গ্রজাঃ রাজীবের মত 
গ্রাম্য বুদ্ধ, নশীরাম ও রাঁতার মত গ্রাম্য বালক; পক্ষান্তরে নিমচাদের মত 
শছরে মাতাল, অটলের মত নগর-বিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুস্ত 
শোণিতপায়ী রাক্ষসী, পদের টান, হেমটাদের মত উন্‌ পাজ্জুরে বরাখুরে ছাপ 
পাড়াগেয়ে হাপংশহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ভিপুটী, নীলকুঠির 
দেওয়ান, আমীন, তাগাদগীর, উড়ে বেহারা, পেচোর মা কাওরানীর মত 
লোকের পর্যস্ত তিনি নাড়ী-নক্ষত্র জানিতেন।” [- বঙ্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ]18 
“নীলদর্পণ' প্রকাশিত হুবার পূর্ববর্তী দশ বৎসরের মধ্যে নীলকরদের 
অত্যাচারের বিবরণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকে প্রকাশিত হ'তে থাকে । 
অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ববোধিনী” পত্রিকা এবং হরিশ্চজ মুখোপাধ্যায় 


এঁতিহানিক নাটকের প্রস্তুতিপর্ ৪৩. 


সম্পাদিত “হিন্দু পেটি যট' পত্রিকায় এ সব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে । প্যারীচাদ 
মিত্র তার “আলালের ঘরের ছুলাল' পুস্তকেও নীলকরের অত্যাচারের 
বিবরণ দান করেছেন । 

স্থতরাং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়াও দীনবন্ধু পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদি 
থেকে নীলকর সাহেব এবং নীলচাষীদের বিষয় ভালভাবেই জেনেছিলেন । 
তার এই সর্বব্যাপী অভিজ্ঞতা! সত্বেও কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে শুধু একটি দিকই 
্কাত্র তুলে ধরেছেন এবং তা হচ্ছে নীলকর সাছেবদের অত্যাচার ও সেই 
অত্যাচারের সম্মুখে প্রজাদের অসহায় অবস্থা । 

স্বরপুর একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম এবং গ্রামের অদুরে বেগরনবেড়ের নীলকুঠি-_ 
এই হচ্ছে “নীলদর্পণের” ঘটনাস্থল । কুঠির দেওয়ান, আমিন প্রডঁতির 
সহায়তায় চাষীদের উৎকৃষ্ট জমিতে নীল চাষে বাধ্য করা; দাদন গ্রহণে 
অনিচ্ছুক চাষীদের ধরে এনে পদাঘাত ; 'রামকান্ত”, "শ্ামটাদ” ছারা প্রহার ; 
কৃঠির গুদামে চাষীকে আটক কর! ; পদী ময়রানীর মত ছৃশ্চরিত্রার মাধ্যমে 
কুলনারীকে ফুমলান এবং অসমর্থ হয়ে লাঠিয়ালদের সাহায্যে ধরে এনে 
পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা এবং অত্যাচার ; ফৌজচারী কাছারীতে বিচারের 
প্রহসন- এ সবেই বান্তব ঘটনার প্রতিফলন রয়েছে। এমন কি ক্ষেত্রমণির 
ওপর অত্যাচার একটি সত্য ঘটনার বিবৃতি বললেও ভুল হবে না। কারণ, 
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় অম্পাদিত চ78000 চ9110€ পত্রিকায় এ-বিষয়ে যে 
সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল তাকে অবলম্বন করেই দীনবন্ধু এ ঘটনাটি বিবৃত 
করেছেন । নংবাদটী এই : “অচ্চিবন্ড হিলস্‌ নামক একজন ইংরেজ কুঠিয়াল 
এক রুষক-কন্তার সৌন্দর্যে আৰুষ্ট হন । এ কৃষক কন্তার নাম হরমণি। বালিকা 
যখন একাদন দীঘি হইতে জল আনিবার জন্য বাড়ীর বাহির হয়, তখন 
অচ্চিবন্ডের লোক হুরমণিকে জোর করিয়া ধরিয়৷ তাহার কুঠিতে লইয়। যায় 
এবং ছিপ্রহর রাত্রি পর্যস্ত আটক রাখে ।, 

এরূপ নির্দিষ্ট ঘটন! ছাড়াও সে যুগের বাম্তব জীবনের একাধিক চি যে 
নীলদর্পণ প্রমুখ নাটকে স্থান পেয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অত্যাচার 
ও অবিচারের বিরুদ্ধে কষকদ্দের সংঘবদ্ধ এমন কি বছ ক্ষেত্রে যে সশম্ত্র নংগ্রামের 
কলপগ্রহণ করেছিল এমন কোনও চিত্র নীলদর্পণে নেই; অথচ সন যে আছে 
ত1 আগেই দেখানো হয়েছে । 


9৪ দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংল! নাটক 


দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ হ'য়ে নাট্যকার প্সর্বব্যাগিনী সহাম্ভূতি* বলে নাটকটি 
রচনা করেছেন। একথাও ঠিক নিজে সরকারী চাকুরে হয়েও ইংরেজ শাসক- 
শক্তি ও তাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর অত্যাচার ও অবিচারের সমালোচনামুলক 
নাটক দীনবন্ধুই প্রথম রচনা করেন। নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী 
যাতে লোকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে সম্ভবত নেই জন্তে একের পর 
এক মৃত্যুর দৃশ্ট সংযোজন করা হয়েছে ২ ক্ষেত্রমণি) গোলকচন্দ্র নবীনমাধব-এর 
মৃত্যু, পরে নবীনের মৃত্যুতে তাঁর ম৷ সাবিত্রীর মস্ডিফ বিকৃতি এবং এই 
উন্ারদিনী কর্তৃক কনিষ্ঠ পুত্রবধূ সরলতাকে বীভৎসভাবে হত্যা এবং শেষ পযন্ত 
সাবিত্রীর মৃত্যু | 

নাটকটি পড়ে বা এর অভিনয় দেখে লোকের মনে নীলকরদের প্রতি ঘ্বণার 
স্থট্টি হয়__কিস্তু রোদন ও মৃত্যু ছাড়া তাদের হাত থেকে অব্যাহতির অন্য 
কোনওপথ আছে, তা মনে হয় না । অখচ নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে চাষীদের 
বিপ্রোহই যে নীলকর-অতাচার বন্ধের অন্ততম কারণ এট! এঁতিহামিক 
সত্য । শিশিরকুমার ঘোষ এই বিপ্রোহকে বিপ্লবই আখ্যা দিয়েছিলেন £ “এই 
নীলবিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের লোককে রাজনৈতিক আন্দোলনের ও সংঘবদ্ধ 
হবার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়েছিল। বস্তুত বাংলাদেশে বৃটিশ রাজত্বকালে 
নীল-বিদ্রোহই প্রথম বিপ্লব ।”* ১৮৫৯ থেকেই বিজ্রোহের স্থচনা। বিদ্রোছের 
প্রথম স্বর ছিল শাসকগোষ্ঠীর মানবিকতা ও ন্তায়বোধের কাছে আবেদনের 
স্তর; দ্বিতীয় স্তরে দেখা যাঁয় নীলচাষে অন্বীরূতি। পুলিশ ও সামরিক 
বাহিনীর সাহায্যে কবকদের জোর ক'রে নীলচাষে বাধ্য করার প্রচেষ্টার সঙ্গে 
সঙ্গেই চাষীদের সশস্ত্র অভুথান সুরু হয়। শাষকেরা ভীত হয়ে ১৮৬০-এর 
৩১শে মার্চ নীলচাষীদের বিক্ষোভ তদন্ত করার জন্ত 'নীল কমিশন” (10189 
50200015510) ) গঠন করেন। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হুবার পর এই 
মর্মে আইন বিধিবদ্ধ হয় যে, কোনও নীলকরই আর রায়তদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
বলপুর্বক চাষীদের দ্বার। নীলের চাষ করাতে পারবে না; নীলের চাষ করা 
চাষীদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ব্যাপার । এই ঘোষণা দ্বারা নীল বিভ্রোহীদেরই 
জয় সুচিত হয়। 

এই ঘোষণা কর! ছাড়া সরকারের সেদিন উপায় ছিল না। বিভ্রোছের 
তাৎপর্য তার! ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন । তদানীন্তন লেফ.টেনা-ট গভর্ণর 


এঁতিহাঁসিক নাটকের প্রস্ততিপর্ব ৪৫ 


গ্রাপ্ট-এর সতর্কবাণী এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য £ *শত সহন্্র মানুষের বিক্ষোভের 
এই প্রকাশ, যা আমরা বঙ্গদেশে প্রত্যক্ষ করছি, তাকে কেবল রং-সংক্রান্ত 
অতি সাধারণ বাণিজ্যিক প্রশ্ন না ভেবে গভীরতর গুরুত্বসম্পন্ন সমস্যা ব'লে 
যিনি ভাবতে পারছেন না, তিনি, আমার মতে সময়ের ইংগিত অন্গধাঁবন 
করতে মারাত্মক ভূল করছেন।” 

"আইনের বিপক্ষে নীলচাষের স্বপক্ষে জগতের কোন শক্তিই আর বেনী দিন 
ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারে না । গ্তায়ের নির্দেশ উপেক্ষা ক'রে সরকার যদি 
এরূপ কোনও নীতি অন্থসরণের চেষ্টা করতো, তাহ'লে এক বিপুল ক্ুষক- 
অন্্যর্থান বিছুৎ গতিতে সরকারের শাস্তি বিধান করতো । আর সেই কৃষক 
অত্যুথান ভারতের ইউরোপীয় ও অন্তান্ত মূলধনের পক্ষে যে সাংঘাতিক 

ংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনতো! ত1 যে কোনও লোকের চিন্তার বাইরে ।” 
লেফটেনাণ্ট গভর্ণর গ্রাণ্ট নীল-চাষীদের বিক্ষোভের মধ্যে যে “সময়ের 
ইংগিত” লক্ষ্য করেছিলেন “নীলদর্পণের” রচয়িতা তা করেননি এবং কৃষকদের 
ংঘবদ্ধ শক্তির ওপরেও তার বিশ্বাস ছিল না । বরং ইংরেজ শাসকদের ওপরই 
তার আস্থা ছিল পূর্ণমাত্রায়। এর প্রমাণ নীলদর্পণ নাটকের ভূমিক1 ৷ নাট্যকার 
“নীলকর-নিকর-করে” নীলদর্পণ অর্পণ ক'রে বলছেন £ “এক্ষণে তাহারা নিজ 
নিজ মুখ সন্দর্শন পূর্বক তাহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলম্কতিলক 
বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার-শ্বেত-চন্দন ধারণ করুন, তাহা 
হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশরয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের 
সুখ রক্ষা হয়। হে নীলকরুগণ ! তোমাদের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃদ্মরণীয় 
মিভনী, হাইয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অকলঙ্ক ইংরেজকুলে কলঙ্ক 
রটিয়াছে।” 

দর্পণে মুখ নিরীক্ষণ করে নীলকর লাহেবর৷ যদি 'অকলম্ক ইংরেজকূলে' 
আরোপিত কলঙ্ক অপনোদনে রাজী না হয়, তা৷ হ'লে নাট্যকারের বিশ্বাস 
সাম্রাজ্যবাদী শাসকের। নিশ্চয়ই এই মহৎ কাজে অগ্রসর হবেন। শানক শক্তির 
উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই ভূমিকা নাট্যকার লিখেছেন £ “গপ্রজাবৃন্দের স্থখ- 
হুর্যোদয়ের নর্ভাবন। দেখ! যাইতেছে । দাসী ছার! সম্ভানকে স্তন্ধ দেওয়া 
অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজাজননী মহারানী ভিক্টোরিয়া! গ্রজাদিগকে 
দ্বক্রোড়ে লইয়া শুনপান ক্রাইতেছেন। অধীর হবিজ সাহসী উদার চরিআ 


৪৬ দেশাজ্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


ক্যানিং মহোদয় গভর্ণর জেনারেল হুইয়াছেন। প্রজার হুঃখে ছুংখী গ্রজার সুখে 
স্থধী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্ায়পরায়ণ গ্রান্ট মহামতি লেফ টেনাণ্ট 
গভর্ণর হইয়াছেন এবং ভ্রমশঃ সত্যপরায়ণ ইডেন, হাসে প্রভৃতি রাঁজকার্ধ 
পরিচালকগণ শতদলম্বরূপে সিভিল সারভিস-সরোবরে বিকশিত হুইতেছেন। 
অতএব ইহ! দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর হুষ্টরাহুগ্রন্ত প্রজাবৃন্দের 
অলন্থ ক নিবারণার্থে উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সঘিচাররূপ স্থ্দর্শন-চক্র 
হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সুচনা হইতেছে ।” দেখা যাচ্ছে ষে, নাটকের 
ভূমিকায় নাট্যকার স্পষ্টই বলছেন যে, মুষ্টিমেয় নীলকর খারাপ হতে পারে, 
ইংরেজ জাতি কলঙ্বশূন্ত। সর্বোপরি ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে 
মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছেন এবং তার সাক্ষাৎ 
প্রতিনিধির! যখন দেশ শাসন করছেন তখন সথবিচার পাওয়া যাবে। মহারাণী, 
গভর্ণর জেনারেল এবং সিভিল শ্বািসের উপর এবপপ!অগাধ বিশ্বাস যার, তিনি 
যে, নির্যাতিত চাষীদের বিদ্রোহের মধ্যে মুক্তির সন্ধান করবেন না--এটা 
অবধারিত । 


দীনবন্ধু তাই বিজ্রোহকে ভিত্তি ক'রে নাটক রচনা করলেন না। 
তার নাটকে বিষুচরণ বিশ্বাস ও দিগন্থর বিশ্বাস প্রমুখ নীল-বিদ্বোহের নায়কদের 
চিত্র আমরা পেলাম না। অবশ্ত তার নাটকে মৃত্যুর ঘনঘটা ও অসহায় 
রোদনের বন্তার মধ্যেও কিছু আলোর আভাষ পাওয়! যায় । নাটকের অন্যতম 
চরিত্র "্বরপুর কেশরী" বা 'পুরুষসিংহ' নবীনমাধব তার পুরুষত্বের পরিচয় 
রেখেছেন $ তিনি বড়সাছেবের অকথ্য গালাগালি এবং হাটুতে জুতোর ঠোক্কর 
নিথিবাদে হজম করেন নি--সাহেবের বুকে পদাঘাত করে উপযুক্ত জবাব 
দিয়েছেন [ পঞ্চম অঙ্ক__দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ]| তাছাড়া রয়েছে তোরাপ চরিঝ্্। 
গর্ভবতী যুবতী ক্ষেত্রমণির ওপর রোগ সাহেবের পাশবিক অত্যাচারের উপযুক্ত 
জবাব দিয়েছে তোরাপ [ ৩অ. ৩গ. 1) তোরাপের সংগে ছিলেন পরোপক|রী 
নবীন'মাধব। রোগের কবল থেকে ক্ষেত্রমণিকে ছাড়িয়ে নিয়ে নবীন মাধব 
রোগকে নীতি উপদেশ দিয়েছেন--“রে নরাধম, নীচবৃত্ি নীলকর, এই কি 
তোমার থুষ্ঠান ধর্মের জিতেক্দ্িয়তা ? এই কিতোমার খৃষ্টানের দয়া, বিনয়, 
সলতা? আহ! আহা, বালিকা, অবলা, অন্তর্বত্বী কামিনীর প্রতি এইক্ষপ নির্দয় 
ব্যবহার 1” মধ্)বিত্ত শ্রেণীর ভত্রযুবকের মতই এই উপদেশ। কিন্তু বকের 


এঁতিহাসিক নাটকের গ্রস্তুতিপর্ব ৪৭ 


ছেলে তোরাপ জানে এই শ্রেণীর লোকের জন্তে প্রকৃত দাওয়াই কি ঃ গগলদেশ 
ধ'রে চাপটাঘাত', গলা টিপে ধরা” "হাটুর গুতো+, কান মলন'--এর কম কিছু 
তোরাপ চিস্তা করতে পারেনি তার শ্রেণীশক্রকে শায়েন্ত। করার জন্তে। নবীন 
মাধবকে তোরাঁপ ঠিকই বলেছে £ “বড় বাবু, সমিন্দির কি এমান আছে তা 
ধরম কথা! শোনবে, ও ব্যামন কুকুর, মুই তেম্নি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামন 
চাবালি, মোর তেমৃনি হাতের পৌচা।” 

এই দৃশ্ত ছাড়া আর সর্বত্রই কৃষক ও তাদের সহযোগীর নীলকর সাহেবদের 
অসহায় শিকার । ইতিহাসের দিকে ন! তাকিয়ে নাট্যকারের কাহিনীর দ্বারা 
চালিত হয়ে আবার নাট্যকারের সমালোচনা করেছেন এুগের কয়েকজন 
দমালোচক। তার! ট্রযাজিভী বিচার প্রসংগে বলেছেন--এই নাটকে যে ঘন 
তাতে সাস্পেন্স থাকতে পারে না। কারণ একদিকে প্রবল পরাক্রাস্ত ইংরেজ, 
অন্তদিকে অসহায় দুর্বল কৃষক | কিন্ত যে সমাজে তোরাপের মত লোক আছে 
সেই সমাজকে অত অসহায় ও দুর্বল ক'রে তুলবার প্রয়োজন ছিল না। তা 
ছাড়া বছ কৃষক বিদ্রোহের চিত্র দীনবন্ধুর সামনেই ছিল। সর্বোপরি যে সময়ে 
দীনবন্ধু নাটক লিখেছেন সেই সময়ে নীলচাষীদের বিদ্রোহ দেখে শাসকশ্রেণী 
কতটা আতঙ্কিত হয়েছিল লর্ড ক্যানিং-এর উক্তিই তার প্রমাণ, “নীলচাষীদের 
বর্তমান বিদ্রোহ আমার মনে এমন উৎকঠা জাগিয়েছিল যে, দিল্লীর ঘটনার 
[ক্যানিং এখানে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিজ্রোছের কথাই উল্লেখ করেছেন--লেঃ ] 
সময়েও আমার মনে ততট1 উৎকঠ! জাগেনি। আমি সব সময়ে ভেবেছি যে, 
কোনও নির্বোধ নীলকর যদি ভয়ে বা রেগে গিয়ে একটীও গুলি ছোড়ে তা 
হ'লে সেই মুহূর্তে দক্ষিণ বাংলার সব কুঠিতে আগুন জলে উঠবে ।”৮ 

যে. বিদ্রোহ দেখে শাসকশ্রেণী এমন আতঙ্কিত সেই শাসকশ্রেণীকে সর্ব- 
শক্তিমান এবং চাষীদের তাদের অসহান্দ শিকার রূপে চিত্রিত করার কি 
কারণ ছিল? 


£ বিদ্রোহ ভীতি £ 

উপরোক্ত প্রশ্নের এক কথায় জবাব--বিজ্রোহ ভীতি | এই ভীতি “জমিদার 
দর্পণে'র লেখক এবং 'নীলদর্পণে'র লেখক ছু'জনদেরই থাকার কথ! । প্রকৃতপক্ষে 
উনবিংশ শতাবীর বাঙালী বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে হ্বাতাবিক মানবতাবোধ 


৪৮ দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংলা নাটক 


থাকলেও বিদ্রোহকে এরা ভয় পেতেন। তার] জানতেন ক্ষক বিজ্রোহ শুধু 
সাম্রাজ্যবাদী শাসনকেই উৎখাত করে থামবে না,সেই সাত্রাজাবাদ আত্মপ্রতিষ্ঠার 
জন্তে যে সহযোগী সমাজের পতন করেছিল তারও ভিত্তি ধংস ক'রে দেবে। 
এই সব বুদ্ধিজীবীর] যে সমাজ থেকে এসেছিলেন সেই সমাজের একাংশই 
একদিন"নিজের এলাকায় রাজার জাতকে ডেকে এনে জমি দিয়ে বসিয়েছেন ।”৯ 
অর্থাৎ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর সনদে বঙ্গদেশে ইংরেজদের জমি ক্রয়ের অধিকার 
দানের পর অনেক নীলকর জমি কিনে বড় বড় জমিদারী স্থাপন করছিল 
এবং বাঙালী জমিদার প্রতিঘন্বী জমিদারদের জব করার জন্তে এবং প্রচুর 
অর্থের লোভে নীলকরদের এনে বসিয়েছিলেন। 

বঙ্ধিমচন্দ্রও যে প্রথমে “জমিদার দর্পণ ও 'নীলদর্পণে"র নিন্দা ক'রেছেন তা 
এই শ্রেণী চেতনার তাগিদে । মজার ব্যাপার এই যে, যে বন্িমচন্দ্র “আর্টের 
জন্তই আর্ট, এই থিওরী ধ'রে “নীলদর্পণ-এর নিন্বা করলেন তিনিই পরে এ 
থিওরীর ওপর ধ্াড়িয়েই *নীলদর্পণ-এর প্রশংসা! করলেন; “সমাজ 
সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্তা করিলে কাজেই কবিত্ব নিক্ষল হয়। কিন্ত 
নীলদর্পণ-এর উদ্দেশ এবংবিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট ।”১০ 

বঙ্কিমের এই পরস্পর বিরোধী আচরণের কারণ হচ্ছে এই ষে, 'নীলদর্পণ'- 
এর জনপ্রিয়তা যখন বৃদ্ধি পেল এইং নীলবিদ্রোহের ষখন অবসান ঘটলো! তখন 
বন্কিমের আতঙ্কও চলে গেল এবং তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'তে পারলেন । 
শুধু 'নীলদর্পণ' নয়, উনবিংশ শতাবীর শেষভাগে কয়েকজন নাট্যক।র 'দর্পণ' 
[ অর্থাৎ আলি ] নাম দিয়েই কয়েকখানি নাটক রচনা! করেছিলেন । বাঙালী 
সমাজের কদাচার নিয়ে এক অজ্ঞাতন।ম1 লেখকের “সাক্ষাৎ দর্পণ' (১৮৭১), 
গ্রামের ছুর্দশার স্বাভাবিক চিত্র তুলে ধ'রে লেখ! প্রসয় মুখোপাধ্যায়ের 
'পল্ীগ্রাম দর্পণ (১৮৭৩), জেলের কয়েদীদের ওপরে অত্যাচারের কাহিনী 
নিয়ে লেখা দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'জেল দর্পণ' (১৮৭৫ ) এবং'চা-কুলিদের 
ওপর শ্বেতাঙ্গ চা-করদের অত্]াচারের কাহিনী নিয়ে লেখা “চা-কর দর্পণ” 
(১৮৭৫), কেরানী জীবনের বাস্তর চিত্র সম্বলিত যোগেন্দ্র ঘোষের 'কেরানী 
ঘর্পণ (১৮৭৪), মীর মশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পপ' ( ১৮৭৩)। এই 
লমঘ্ত নাটকেরই নামকরণ কর! হয়েছিল 'নীলদপণ-এর অস্থসরণে। ূ 

এই নাটকগুলির মধ্যে 'নীলদর্পণ,* “জমিদার দ্র” এবং “চা-কর দর্পণ'--এই 
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তিনটি দেশাহ্ববোধক নাটক | তিনটি নাট্টকেরই প্রধান ঘটনা কুষক রমণীর 
ওপর দেশী এবং বিদেন্ট জমিদারের পাশবিক অত্যাচার । 


চা-কর দর্পণ £ 

চা-বাগানগুলি ছিল 00105018610) 080)0-এর মত । হিমালয়ের কোলে 
এবং তার পাদদেশে যোজন বিস্তৃত অঞ্চলে রয়েছে শত শত চা-বাগান । এক 
একটি বাগানের পরিধি কয়েক শ' বর্গমাইল । এরই মধ্যে যখন বাইরে থেকে 
শ্রমিকরা কাজ নিয়ে আসনে, তখন তারা প্রকৃত পক্ষে আটক পড়ে যায় 
এক একটি 00185918069007 0)০এর মধ্যে । আজ তবুও এই সব 
শ্রমিকদের সঙ্গে বাইরের জগতের অনেকট। যোগাযোগ হয়েছে, কিন্তু প্রথম যুগে 
শ্রমিকর| সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে ব্রীতদাসের মতই বাগানে আটক থাকতো । এই 
সব শ্রমিক ব৷ কুলিদের ওপরে চা-করের। অনায়াসে অত্যাচার চালাতো। ; এমন 
কি "চারজনকে গোপনে হত্যা করলেও তার কোনও প্রতিকার ছিল না। 
প্রকৃত পক্ষে বাগানের মধ্যে কি ঘটছে, বাইরে তা জানাই বেতো না। 
এমন কি, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী চা-কুলির ছদ্মবেশে চা-বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের 
ওপর অত্যাচারের কাহিনী সংগ্রহ ক'রে 'সঞ্ীবনী'র তদানীত্তন সম্পাদক 
কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহযোগিতায় প্রকাশ করার আগে সে-দিকে কারোরঃ দৃষ্টি 
পড়েনি । 

পরবর্তাঁকালে চা-কুলিদের অবস্থার বিবরণ সম্বলিত আরও বই প্রকাশিত 
হয়েছে । এমনই একখানি বই দেওয়ান চমনলাল লিখিত ০০০1৪, 1105 9001 
০1 [99০1 8150 0:901091 11) ]0018.» এই বইতে চমনলাল লিখেছেন £ 
"সাধারণ মানুষ কুলি-সংগ্রাহুকদের বলে আড়কাঠি। যে মুহূর্ত থেকে কুলি এই 
সব চতুর অংগ্রা্কদের হাতে পড়ে এবং যে পস্ত নিজের বাড়ী থেকে বহুদূরে 
কবরের মধ্যে তার চিরশাস্তির ব্যবস্থা না হয়, ততদিন পর্যস্ত তার জীবন হচ্ছে 
একটানা ছূঃখের কাহিনী ।* *চা-কর দর্পণস্এর লেখক দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় 
আড়কাঠির সাহায্যে কুলি-সংগ্রহের, বিবরণ থেকে সুরু করে এই দুঃখের 
কাছিনীই চিজিত করেছেন। 

কিভাবে চা-বাগানের কুলি সংগ্রহ হয়, তার বাব্তব বিবরণ রয়েছে *চা-কর 
দর্পণে £ 
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গত বছরের মত এবারও অজগ্জ৷ হ'ল-_চাষীর ঘরে খাবার নেই। কিন্ত 
জমিদারের খাজনা! দিতেই হবে। মহা ভাবনায় পড়েছে গ্রামের চাষীরা । 
অন্চদিকে জমিদারের ওপরে এদের বিশ্বাস শিথিল হয় নি। তাই দেখা যায় 
বরদা নামক জনৈক চাষী বলছে-_“আমাদেরও জমিদার বড় মন্দ লোক নয়। 
তবে কিন! নায়েব বেটা ভারি হারামজাদা” 

নায়েব, গোমস্তা, পাইক-বরকন্দাজ-_এর| সব জমিদারী ব্যবস্থার অঞ্জ__ 
জমিদারী ত্বার্থের এরা সংরক্ষক | তাই এরা খারাপ, জমিগণার ভাল--এমন 
একটা! ধারণ এই মংলাপ থেকে স্ষ্টি হতে পারে। এই ধারণ! সৃষ্টির চেষ্টা 
মারাত্মক ; যদিও চাষীরা অনেক সময় সোজাহজি জমিদারের সংস্পশে আসে 
ন। ব'লে একপ ধারণ! তার্দের মনে থাকতে পারে। 

অবশ্ত চাষীরা জমিদারের চরিত্র একেবারে বুঝতে পারে না, তা. নয়। 
তার। জানে ঘরদোর বিক্রি ক'রে অন্ধগ্রামে গিয়ে তাদের বাণ ক'রবারও উপায় 
নেই-_-“তা হ'লে কি রক্ষা আছে, জমিদার তা হ'লে একেবারে প্রাণে মেরে 
ফেলবে”__ব্রদা'। জমিদারের অসাধ্য কিছু নেই--থানা পুলিশ, সবই তার 
হাতের মুঠোয়। এ অবস্থায় কি করবে চাষীর1। গহনাগাটি যা কিছু ছিল 
বিক্রি হয়ে গেছে-_এক লাঙল-গরু সম্বল । বরদ! ভাইকে বাবুদের বাড়ী চাকুরীর 
পরামর্শ দিল। কিন্তু সারদার প্রশ্ন--“চাকরি ক'রে কি এতগুলি পরিবারকে 
খাওয়াতে পারবো ?” 

কৃষকদের এইকপ দুর্দশার মধ্যে দেখা পাওয়া গেল ভিপো-কণ্ট ক্র কেশব- 
এর সরকার হুরিদাসের ৷ সে কৃষকদের এই ছুরবস্থার জুযোগে চাকুরীর টোপ 
ফেললো [ কৃষকদের ছুরবস্থার স্থযোগ এই ভাবেই নেওয়া হতো ]| সে জানালো 
ইচ্ছা করলে সে কাছাড়ে, প্রীহট্টের.চা-বাগানে চা-পাতা তোলার কাজ দিতে 
পারে, মেয়ে পুরুষ সবাইকে । চাকুরীর শর্তভও লোভনীয়- প্রত্যেকে মাসে দশ 
টাকা মাইনে, সঙ্গে খোরাঁক পোষাক । মে এটাও জানিয়ে দিল--প্যত লোক 
আন্বক আমরা সবাইকে কাজে লাগিয়ে দিই ।” 

মাছ্ষ-খরার কাজ এই হরিদালের । এই শ্রেণীর লোককেই বলা হতে। 
আড়কাঠি। লোককে ভুলিয়ে কোনও রকমে একবার চা-বাগানে নিয়ে ফেলতে 
পারলেই হ'লে! । তারপর সেখান থেকে ফিরে আনে কার লাধ্য | সে ধুগে 
যানবাহনের সুবিধা আজকের মত ছিল না। তারপর লম্পৃণ বিচ্ছিন্নভাবে 
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এক£একটা বাগানে কুলিদের এমনভাবে আটকে রাখা হতে! যে কিছুতেই তার! 
বাইরে আলতে পারতো! না। “চাকর দর্পণ যখন লেখা হুয়, তার পরবর্তী 
কালে [১৯০১ খৃষ্টাব্বে] সরকার এক আইন পাশ করে? যাঁর বলে চা-বাগিচার 
কোনও শ্রমিক কাজ করতে অন্বীকার করলে তাকে জেল পর্যন্ত দেবার ব্যবস্থা 
করা হয়। 

আড়কাঠির দল যখন কৃষকদের নানাভাবে প্রলোভন দিয়ে সংগ্রহ করতো, 
তখন চা-বাগানের প্রকৃত অবস্থা তার! বুঝতে পারতে। না। “চা-কর দর্পণে'র 
কুষকরাও কেশব-হুরিদাসের বদান্ততার স্বরূপ বুঝতে পারে নি। তাই তাদের 
কত আশা -”দশ বছরের ভিতর দেশে ফিরে এসে ঘরবাড়ী করবো, 
জায়গা জমি কিনবো, হেলা! গরু-লাঙল কিনবো । কিছুরই ভাবনা থাকবে 
না।” 

এই আঁশ! নিষ্মে সারদা, বরদ! এবং তাদের স্ত্রী নৃত্যকালী, সরম৷ 
কলকাতায় এলো । এদের নাম রেজেন্্রী করা হ'লো প্রথা মত এবং পাঠানো 
হলে। আসামে । নাম রেজেন্ত্রী করবার সময় ডিপো-দর্শক ভোলানাথ এদের 
স্বপ্ন ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করেছিল চা-বাগানের প্রকৃত অবস্থা উদঘাটন ক'রে 
--“আসাম, কাছাড় এবং দিলেট এই তিন স্থানে চাকর সাহেবদের চাশ্র 
বাগান আছে। এ দেশ থেকে সব কুলি ধ'রে নিয়ে যায়, আর সেখানে পেট- 
ভাতায় রাখে । সময়ে সময়ে কিছু কিছু ক'রে দেয়। তাদের বুকে হাটু দিয়ে 
খাটায়। যারা এদেশ থেকে যায় তাদের প্রায় আর কাউকে ফিরে আলতে 
হয় না।” ভোলানাথের এই কথা শুনে বিচলিত হয়েছিল সারদারা, কিন্ত 
নাম রেজেস্বী কর! হয়ে গেছে--তখন আর ফেরবার উপায় নেই। 

চা-বাগানে পৌছেই ল্ারদা-বরদারা সব টের পেয়েছিল। 'রোজ দশ সের 
পাত! তুলতে হবে'__সাহেবের দেওয়ান নিধুরামের হুকুম । যে মাইনের কথা 
বল] হয়েছিল [ অর্থাৎ মাসে দশ টাকা ], সেটাও ঠিক নয়। এ দিকে পালাবার 
উপায় নেই--জাহাজ ভাড়ার টাকা কোথাগ্ন? বাধ্য হয়ে সব ব্যবস্থাই তার! 
মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তারা জানতো! না যে, শুধু হাড়তাঙ্গ! পরিশ্রম নয়, 
আরও অনেক বেশী মূল্য দিতে হুবে তাদের । আারদ! ও বরদার অবর্থমানে : 
একদিন নিধুরাঁষ এসে নৃত্যকালী ও সরমাকে মন্ুরীর টাকা দিল এবং বকশিলের 
'লোত দেখিয়ে বিকেলে লাছেবদের বাংলোর তাদের নিয়ে গেঙ। এইখানে 
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ঘটলে! নারীত্বের চরম অবমাননা--ধবিতা। হ'লে! সরম। ; দ্বণায়, লজ্জায় তার 
ৃত্যু ঘটলো। 

চা-কর সাহেব খারাপ হতে পারে; কিন্তু তখনও !কোম্পানীর শাসনে'র 
ওপর বিশ্বাস আছে। তাই সারদা-বরদা চেষ্টা করেছিল আদালতে মাঁমল! রুজু 
করার। তার আগেই সাহেব তাদের পাইক দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রহার 
করলো! এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দিল--“থানা পুলিশ 10 070 17800 ; 
তোমাকে যদি খুন করি; আমার কিছুই হবে না.".আমার লহিত ইন্সপেক্টর, 
জজ-ম্যাজিষ্টেট, কমিশনার সকল লোকের মালাপ আছে। তারা মোর জাতি 
ভাই।” 

এই উক্তির সত্যতা অনুধাবনে নারদ ও বরদার দেরী হয়নি। তাদের 
উচিত শিক্ষা দেবার জন্তে নিয়ে যাওয় হলে! সাগর মধ্যস্থ জনমানবশৃন্য একটি 
ঘ্বীপে। এদিকে নৃত্যকালী নিজ সতীত্ব রক্ষার জন্যে বটি দিয়ে গলদেশে 
আঘাত ক'রে আত্মহত্যা করলো । 

কুষকগণের এইভাবে চা-করদের অসহায় শিকারে পরিণত হবার চিত্র 
একেছেন নাট্যকার | বিদেশী চাকর সাহেবর] শালনযস্ত্রের সাহায্যে শুধু শোষণ 
নয়, কুলিদের ওপরে কী জঘন্ত অত্যাচার করতে! সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
দেশবাসীর মনে তীব্র ঘৃণা স্থষ্টির চেষ্টা নাট্যকার করেছেন। বরদার স্ত্রী সরমার 
ওপরে পাশবিক অত্যাচারের কৈফিয়ৎ শ্বরূপ ম্যাকলিন সাহেব বলেছে-_“তোর 
বউয়ের তো৷ আমি জাতি মারি নাই, আমি তাহাকে সভ্য ০$111560 করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলাম। সে আমার বাৎ শুনিল না» প্রাণে মরিয়া গেল।” এই 
উক্তি দর্শকদের মনে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শুধু স্বপাই হি করে না, তাদের 
উত্তেজিতও করে। এই উক্তি বরদার শরীরের রক্ত ফুটিয়ে তোল! উচিত ছিল; 
কিন্ত দেখ! যায়, সে এই উক্তি শুনে কাদতে কাদতে সাহেবকে বলছে--“আমি 
তোমার নামে থানায় নালিশ করবো। তুমি জান না এ কোম্পানির মুন্তুক ?” 

নাটকাটি শেষও হয়েছে পাগলবেশী নৃত্যকালীর বন্তৃতা এবং পরে তার 
আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে। সরম।র ধর্ষণ ও স্ৃতুযু সম্পর্কে নৃত্যকালী বলছে--- 
"এমন দশ! হলে কেন? বোধ করি আর জন্মে সে কোন পতিত্রতা লতীর 
পতি কেড়ে নিয়েছিল, এ জন্তে ষে এ জন্মে অকালে প্রাণ হারালে!” নৃতা- 
কালীর বক্তৃতায় প্রচ্ছন্নভাবে বুটাশ জাতির যহাছুতবতার কথাও জআছে-.. 
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প্গ্রনেছিলাম যে সাহেবর! বড় দয়ার জাতি, এর! দাস ব্যবসা দেখতে পারেন. 
না--।” ব্যক্িজ্তভাবে কিছু চা-কর খারাপ--এই ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস আছে 
এই উক্তিতে। একটা সাম্রাজ্যবাদী শান তার সমস্ত মারণ উচাটনের যন্ত্র নিয়ে 
এ দেশবাসীর ওপরে চেপে বসেছে ; তার উচ্ছেদ ছাড়া বাবার পথ নেই--এই 
সত্য তুলে ধরবার কোনও চেষ্টা নাটকে নেই। 

এ কথা ঠিক যে চা-কুলিদের বিদ্রোহের কোনও নজীর নাট্যকারের সামনে 
ছিল না। কারণ চা-শ্রমিকের! প্রথম মাথা তোলে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে, যখন তারা৷ 
দলবদ্ধভাবে মুক্তির আশায় বেরিয়ে এসেছিল এবং পথে অবর্ণনীয় ছুঃখ কষ্ট 
ও অত্যাচারের মোকাবিল৷ করেছিল । এই অধিনিক্ষমণ [ 63%:9৫0$ ] প্ররুত- 
পক্ষে বিজ্রোছ। এই ঘটন! “চাকর দর্পণে'র লেখকের সামনে থাকার কথা নয় 
কিন্তু বাংলা দেশের কৃষক সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস তার সামনেই ছিল এবং 
তার বই লেখার ছু'বছর আগেই পাবনা জেলার কৃষক বিদ্রোহ অনুষিত 
হয়েছে। সেই দিক থেকে অগ্রপ্রাণিত ন৷ হ'য়ে চা-কুলীদের জীবনের শুধু 
অশ্রুসজল কাহিনী নাট্যকার চিত্রিত করেছেন তার নাটকে । 


, জমিদার দর্পণ ১ 
চা-কর দর্পণের লেখক দক্ষিণাচরণের সামনে চা-কুলিদের বিদ্রোহের কোনও 
নজির ছিল না। কিন্তু মীর মশারফ হোসেন কৃষক বিজোছের মধ্যে দাঁড়িয়ে 
রুষকদের নিয়ে "জমিদার দর্পণ” নাটক লিখেছিলেন ১৮৭৩-এ। 

বর্তমান বাংলা দেশের অন্তর্গত পাঁবনা জেলায় [ সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ] 
১৮৭২-৭৩ খুষ্টাঝে ব্যাপক কৃষক বিজ্রোহ দেখ! দেয়। কৃষকর! প্রাচীনকাল 
থেকে জমির ওপরে যে অধিকার ভোগ ক'রে এসেছিল বুটাশ সাম্রাজ্যবাদী 
শাসন প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে সেই অধিকার হরণ করে জমিদারদের হাতে 
অর্পণ করেছিল । তাছাড়া জমিদারের! ঘফায় দফায় অবৈধ আদায়, নতুন, 
জরিপ প্রণালী প্রবর্তন করে জি চুরি, খাজনা বৃদ্ধি ও অবৈধ করের কবুলিয়ত 
গ্রহণ--এ সব চালাতে থাকলে কৃষক বিক্ষোভ দেখ! দেয় । এই বিক্ষোভ শেষ 
পর্যন্ত সশন্স বিঝোহের রূপ গ্রহণ করে ৷ পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহাষ্যে 
এই বিজ্বোছ দমন কর্‌! হয়--কিস্ত এই বিজ্বোহের মধ্য দিয়ে কধকরা! তাগের 
এক্যবন্ধ লংগ্রামী শক্তির ভাংপর্থ উপলব্ধি করে|. 


৫৪ দেশাত্মবোধক ও তিহাসিক বাংল! নাটক 


এই বিজ্রোহের সময় লেখা হয় 'জমিদার দর্পণ ৷ নাটকটির রচদ্দিতা জনৈক 
জমিদার নন্দন-_মীর মশাররফ হোসেন । নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন 
-_-পনিরপেক্ষভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালমন্দ বিচার করা যায়, 
পরের মুখ তত ভাল দেখা হয় না। জমিদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়্বজন 
সকলেই জমিদার । স্থতরাং জমিদারের ছবি অস্কিত করিতে বিশেষ প্রয়াস 
আবশ্বক করে না।” 

নাট্যকার জমিদারের ছবি একেছেন-জমিদারের চরিত্রের একটি দিক 
তিনি উদঘাটিত করেছেন। কিন্তু পাবনার কৃষক বিজ্রোহের ঘটন নিয়ে 
নাটকটি রচিত হয়নি । কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকায়ও নাটকটি রচিত নয়। 
এমন কি জমিদারী শোষণের নগ্রক্ূপও নাটকটিতে ফুটে ওঠেনি । দেশের 
অধিকাংশ মানুষ কৃষক; তাদের প্রতি সহানুভূতি নাটকে আছে, 
অত্যাচারের মুখে তাদের অসহায় অবস্থাও তুলে ধর! হয়েছে -কিস্ত কৃষকের! 
ষে প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে 
পারে সেই প্রথার প্রকৃত রূপ নাটকে ফুটে ওঠেনি । 

নাট্যকারের বক্তব্য যে, বুটাশ সরকার জমিদার শ্রী স্ষ্টি ক'রে প্রজা- 
পালনের ষে দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তা! জমিদারের! পালন করছে 
না? তারা চরিত্রহীন হয়ে পড়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। নাটকের 
প্রন্তাবনায় স্থত্রধার বলছে £ 


হা ধর্ম! তোমার মর্ম লুকাল ভারতে 
রতি অত্যাচারে ডুবিল কলক্কে 


রাজ-পরতিনিধিরূগী হী সম 
জমীদার | রাজরূপে পালক প্রজার 
সব নর ধন-প্রাথ"মান রক্ষাকারী; 
সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী । 


এই প্রজাপালক 'সর্ব নর ধন-প্রাণ-মন রক্ষাকারী'র দল ক্ষমতা হাতে পেয়ে 
জানোয়ার বনে গেছে। ্ুত্রধার তাই বলছে,_“মফঃম্বলে এক রকম 
জানোয়ার আছে, তার! কেউ সহরেও বান করে.) সহরে কুকুর, কিন্তু মফঃখ্বলে 
ঠাকুর । সহরে তাদের কেউ চেনে না। মফঃশ্বলে দোহাই ফেরে ।. সহরে 
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কেউ কেউ জানে যে, এ জানোয়ারর! বড় শান্ত--বড় ধীর বড় নম্র। হিংসা 
নাই. দ্বেষ নাই মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোয় না। কিন্ত মফঃখবলে শ্ঠাল, 
কুকুর, শৃক্ষর, গরু পর্ধস্ত পার পাঁয় না। বলব কি, জানোয়ারের আপন আপন 
বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে ।” হিন্দু ও মুঘলমান ছু'শ্রেণীর মধ্যেই 
যে জানোয়ার আছে তাও বল! হয়েছে। জমিদার দর্পণ-এ এমন একটা 
জানোফারকেই উপস্থিত কর! হয়েছে । 

এই নাটকে জমিদারের শ্রেণী-চরিত্র অপেক্ষা ব্যক্তি-চরিত্রকেই উদঘাটনের 
প্রয়াস রয়েছে । জমিদার হায়ওয়ান আলীর হঠাৎ নজর পড়লো তার প্রজা 
আবু মোল্লার স্ত্রী -মুরনেহার প্রতি । কিন্তুকি ক'রে পাশবিক ভোগ লিগা 
চরিতার্থ হবে? হাওয়ান আলী এক পরিকল্পনা করলে।! কোনও একটা 
ছুঁতে! করে ধরে আনা যাক আবুকে। লোকজন গেল আবুর বাড়ীতে। 
তার! তাকে নানাগাবে উত্যক্ত করলো, শেষে আবুর জরিমানা ধার্য হলো 
৫০ টাকা। এটাকা মে কোথায় পাবে? তাকে ধরে এনে দেউড়িতে কয়েদ 
কর! হলো । ও-দিকে বৈষ্ণবী কফ্মণি গেল হুরন্নেহার কাছে। নানা কথার 
মধ্যে সে জানালে হায়ওয়ানের বাসনার কথা £ পগুনেছি তোমার জন্তে সে 
একেবারে পাগল। দেখ মা, একমান হলে! তোমার প|!ছেই লেগে আছে। 
তুমি মনে কল্পে সব মিটে যায়।” শুধু তাই নয়, কৃষ্ণমণি লোভ দেখালো-_ 
জমিদারের কাছে গেলে চুরম্নেহার রাজরাণীর মত থাকবে । শুরক্লেছার ঘ্বণা- 
ভরে প্রত্যাখান করলো এ প্রস্তাব । জমিদারের নগ্ন পাশবিকতা এবার রাশমুক্ত 
হলে! । জোর ক'রে সে ধরে নিয়ে এল গর্ভবতী কুলবধূ স্রম্নেহারকে ৷ তারপর 
সে চালালো! পাশবিক অত্যাচার--ফলে হুরন্নেহারের মৃত্যু ঘটলো । আবু 
মোল্লার পক্ষ থেকে মামল| কর! হলো! আদালতে । কিন্তু থানা পুলিশ আদালত 
সবই তো! ও শোষকদের সংগে নানা শত্রে আবদ্ধ । মামল! হলে। ভিসমিস। 
মামলায় জিতে হায়ওয়ান আলী আবু মোল্লার বাড়ীঘর মাটির সংগে মিশিয়ে 


দিল। তার কোনও প্রতিকার হলো না। 
দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ-এ তবুও তোরপের মত একটি চরিত্র পাওয়া যায়, যে 


অত্যাচারী নর-পণুর ষামনে' রুখে দীড়িয়েছিল, কিন্তু “চা-কর দর্পণ এবং 
“জমিদার দর্পণ-এ এমন একটা চরিজও নেই। “ছমিদার দরর্ণ-এ প্রজা! 
জমিদারের অসহায় শিকার । 


৫৬ দেশাজ্মবোধক ও এঁতিহামিক বাংল! নাটক 


সাধারণভাবে দেখতে গেলে নে যুগের এইটাই বাস্তব অবস্থা। ইংরেজ 
জজ সাহেবের সামনে ইংরেজ ডাক্তার [ ধার! ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরের অতি 
পরিচিত ] বাইবেল ছুয়ে মিথ্যা রিপোর্ট দিচ্ছেন। যে মেয়েটির মৃত্যু ঘটেছে 
পাশবিক অত্যাচারের ফলে এবং ডাক্তার রিপোর্টে "স্ত্রী লোকটির অধোদেশ 
হইতে রক্ত নির্গত হয়েছে," "গলার চর্মের নিচে রক্ত জমা” হয়েছে এ সব বলেও 
“ত্রেন ডিজিজ” তার মৃত্যু ঘটেছে বলে ঘোষণা করছেন এবং জজ সাহেব তা 
মেনে নিচ্ছেন। অগ্চদিকে জমিদারের হিন্দু দালাল নামাবলী গায়ে, কৌপিন 
পরে “সর্বাঙ্গে তিলক লেপে, তুলসীর মালা হাতে হরিনাম জপ করতে করতে' 
আবোল তাবোল মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছে এবং জজ সাহেব তা মেনে নিচ্ছেন। 
সর্বোপরি থানা-পুলিশ সবই জমিদারের হাতে। এই অবস্থায় স্থবিচার পাওয়ার 
অ।শ1 কোথায়? তাই আকুল কান্না ছাড়া গতি নেই এবং নাট্যকারের পক্ষে 
সেই ক্রন্দনের সংগে স্থর মিলিয়ে নট ও নটার বেদনার্ত গান [কবে পোহাইবে 
এই ছুঃখ বিভাবরী'] দিয়ে নাটক শেষ করাই হয়তো শ্বাভাবিক | নাট্যকার 
তাই-ই করেছেন। নির্যাতিত প্রজার ছুঃখে তার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে-- 
নিধাতন ও অত্যাচার দূর হোক এটাঁও তিনি চান। নটীর উক্তির মধ্যেও 
এই সহানুভূতি ও আশা প্রকাশিত £ 


হবে না কি দরিদ্রের এ দ্ঃখ মোচন 
রবে না কি অবলার সতীত্ব রতন ? 
এই সংগে এ নটার উক্তির মাধ্যমেই প্রজার ছুঃখ ছুর্দশ। দূর করবার যে পথ 
নাটাকার নির্দেশ করেছেন সেটা তদানীন্তন ইতিহালের রিপোর্টের সঙ্গে 
সামপ্তন্তহীন। কেউ কেউ বলতে পারেন যে এর মধ্যে নাট্যকারের নিজের 
শ্রেশী-চরিত্স [ অর্থাৎ জমিদার শ্রেণীর চরিত্র ] প্রকাশ পেয়েছে । যে সাম্রাজ্য 
বাদী রাজশক্তি ভারতবর্ষের প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তার 
ওপরে নিজের লমর্থকরূপে গড়ে তুলেছিল এই জমিদার শ্রেণীকে এবং যে 
জমিদার শ্রেণীর অনাচার ও অত্যাচারে কৃষক শ্রেণী নিশ্পেষিত, শ্বভাবতই 
নাট্যকার সেই সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তি ও তাঁর পক্ষপুটাশ্রিত অত্যাচারী 
জমিদার শ্রেণীর অবলুপ্তির কথা চিন্ত! করতে পারেন নি। তিনি এ রাজশক্তির 
কাডেই জাবেদন জানিয়েছেন প্রজার হুঃখ দূর করার জন্ত £ 


এঁতিহানিক নাটকের গ্রস্ততিপর্ব ৫৭ 


“আরে! বিজ্ঞাপিব শোক কান্দি ভার কাছে 
ঈশ্বর প্রসাদে ঘিনি ভারত ঈশ্বরী, 
যাঁচিব কেবল ভিক্ষা ডাকি বারবার 
কর মা কর মা দীনে কর মা নিস্তার 1” 
এক জায়গায় নয়, একাধিকবার নাট্যকার তর্দানীস্তন ভারত-ঈশ্বরী মহায়াণী 


ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন করেছেন £ 
কাতরে ডাকি তোরে শুন মা ভারতেশ্বরি | 
অবিছ্িত অবিচারে আর বচিনে মরি মরি 


রক্ষা! কর প্রজা কিন্করে বিনয়ে করি মিনতি ।.'ইত্যাদি। 

নাট্যকার যখন তীর নাটকে প্রজার দুঃখ নিবারণের জন্তে মহাঁরাণী 
ভিক্টোরিয়ার উদ্দেন্টে কাতর আবেদন জানাচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে কিন্তু কষকরা 
তাদের দুঃখ দূর করার জন্যে দৃঢ়সন্কল্ল হয়ে জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
পরিচালনা করছিলেন। সেই সময়ে সিরাজগঞ্জে যিনি সাবডিভিমনাল অফিসার 
ছিলেন সেই ৮. [০199 তার প্রদত্ত রিপোর্টে [ ২৩. ৪. ১৮৭৪] কৃষক বিদ্রোহ 
সম্পর্কে লিখেছেন__“আগে থেকেই কয়েকটি গ্রামের কৃষক এক্যবদ্ধ হয়ে 
জমিদারের উৎপীড়ন, লু$ন ও গৃহদাহ প্রভৃত্তি.সত্বেও সাফল্যের সঙ্গে জমিদারের 
অতিরিক্ত কর,আদায় ও কবুলিয়ত আদায়ে বাধা দিয়ে আসছিল। তার! 
তাদের এই বীরত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসিক কাজের দ্বারা অন্ত সব কৃষকের সম্মুখে 
এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিল যে, একতা! ও দৃঢ়তা দ্বারা জমিদারের সব অবৈধ 
দাবী এবং উৎপীড়নে বাধা দান করা সম্ভব |” / 

একথ! ঠিক যে পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্যে শেষ পর্যস্ত পাবনার কৃষক 
বিত্রোছ দমিত হয়েছিল; তবে প্রজার! সেদিন যেটুকু অধিকার আদায় করেছিল 
তা এ সংঘবদ্ধ সংগ্রামের জন্তেই । এই কারণেই বলা চলে যে, নাট্যকার 
তৎকালীন এঁতিহাসিক ম্পিরিট-এর সঙ্গে সামগ্রন্ত রক্ষা ক'রে হলেন নি। 

কৃষক বিশ্রোহকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও ভাবে মদত দেওয়ার চেষ্টা 
নেই, কৃষকদের অসহায় অনস্থার করুণ চিজ সম্বলিত এই “জমিদার দর্পণ' 
নাটকটিকেও কিন্তু লে-যুগের জেবীদ্বার্থ চেতন বুদ্ধিজীবীর! সহ করতে পারেন 
নি। কারণ নাটকটির রচনার লময় পাবনার কৃষক বিস্োহ চলছে। এরা 
তাই ভয় পেয়ে গেলেন। বধিমচজ চট্টোপাধ্যায় তায় বর্ন নাটকটির, 


৫৮ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


প্রচার বন্ধ করতে পরামর্শ দিয়ে লিখলেন: “বঙ্গদর্শনের জল্মাবধি এই পন্জ. 
প্রজার হিতৈষী এবং প্রজা হিত কামনা আমরা কখনও ত্যাগ করিব না। 
কিন্তু পাবনা জেলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত হুইয়াছি। 
অলস্ত অগ্নিতে ঘ্বতাহুতি দেওয়া নিপ্রয়োজন। আমরা পরামর্শ দিই যে, এ 
সময়ে এ গ্র্থের বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা হউক ।”১২ বঙ্কিমচন্দ্রের এই 
আচরণে বিশ্থিত হবার কিছুই নেই। কারণ সমাজের মধ্যশ্রেণীর যে অংশ 
ভূমিত্বত্বের অধিকারী ব গ্রধানতঃ ভূমিস্বত্বের ওপরে নির্ভরশীল বন্ধিমচন্দ্র সেট 
ংশের লোক । সুতরাং তার পক্ষে কষক বিদ্রোহকে ভয় করারই কথা । এ 
বিষয়ে তিনি অনেক্ক বেশী সচেতনও ছিলেন। তাই বঙ্গদেশের কষক' 
[ দেশের শ্রবৃদ্ধি ] প্রবন্ধে স্বশ্রেণীকে সতর্ক ক'রে দিয়ে লিখেছিলেন--“তুমি 
আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে 
দেশের কয়জন থাকে? হিসার 'করিলে তাহারাই দেশ-- দেশের অধিকাংশ 
লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আম! হইতে কোন্‌ কার্য হইতে পারে? 
কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে ?1”১৩ 
ভূমিত্বত্বের ওপরে নির্ভরশীল বুদ্ধিজীবী বঙ্কিম কতখানি শ্রেণীন্বার্সচেতন 
ছিলেন এই উক্তি তার দৃষ্টান্ত । এই জন্যেই বন্ধিম যে শ্রেণীর লোক সেই শ্রেণী 
যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহযোগী, তাদের ভিত্তিকে ষে'সংগ্রাম নাড়া 
দেয় তাকে বঙ্কিম সমর্থন করতে পারেন নি; তেমনি অত্যাচারিত ও শোধিত 
শ্রেণীর দুর্দশার কাহিনীও তিনি সহ করতে পারেন নি। শুধু "জমিদার দর্পণ, 
নয়, 'নীলদর্পণকেও” বঙ্কিমের পক্ষে সহা কর! পক্ষে কঠিন ছিল। তিনি 
'নীলদর্পণ-এর*নিন্দ৷ ক'বেলিখেছিলেন--”নীলদর্পণকার প্রভৃতি যাহার! সামাজিক 
কু-প্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন আমাধিগের বিবেচনায় তাহার 
নাটকের অবমানতা৷ করেন। নাটকের উদ্দেশ্ট গুরুতর-_যে সকল নাটক এইরূপ 
উদ্গেস্তে গ্রণীত হয়, সে সকলকে আমর। নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি 
না। কাব্যের উদ্দেস্ত সৌন্দর্য সৃষ্টি, সমাজ সংস্কার নহে। মুখ্য উদ্দেস্ত পরিত্যক্ত 
হইয়া সমাজ সংস্কারণাভিপ্রায়ে প্রণীত হইলে নাটকের নাটকত্ব থাকে না।৯৪ 


ঃ এঁতিহাসিকতা৷ ঃ 
উপরোক্ত তিনটি নাটকের চরিব্রগুলি সবই কাল্পনিক। কিন্ত নাটকে 


এঁতিহাসিক নাটকের প্রস্তুতিপর্ব ৫৯ 


বর্দিত ঘটনা কাল্পনিক ঘটনা নয়। দনদিয়ার অন্তর্গত গুয়াতোলির মিত্র 
পরিবারের দুর্দশা নীলদর্পণের ভিতিভূমি।”১৫ “নীলদর্পণ”-এ নারী হরণ ও 
তার ওপরে পাঁশবিক অত্যাচারের যে কাহিনী সেটিও একটি সত্য ঘটন!।, 
যশোহরের কাচিকাট! কুঠির ম্যানেজার অর্িবন্ড হিল্‌ এইরূপ নারী নির্ধাতন- 
করেন। এই ঘটন! হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “হিন্দু প্যাটিয়ট' পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। হিল্‌ হরিশচন্দ্রের নামে মানহানির মোকদদম৷ দায়ের করেন। 
মোকদ্দমমা চলার সময়েই হুরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মোকর্দমা চলতেই থাকে 
তার স্ত্রীর নামে | শেষ পর্যন্ত এক হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে স্ত্রীকে মোকদমা 
মেটাতে হয়। 

“জমিদার দর্পণ'-এ উল্লিখিত ঘটনাও একটি সত্য ঘটনা বলে জান৷ যায়। 
আর চা-কর সাহেবরা 'চা-কর দর্পণে' অন্ুঠিত নারকাঁয় অত্যাচার যে চালাতো 
এটা কারও অজানা! ছিল না। এই তিনটি নাটকেই একটা যুগের সামাজিক 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্তার প্রতিফলন ঘটেছে । 

নাটক তিনটির মধ্যে নীলদর্পণের এঁতিহাপিক গুরুত্ব সমধিক। যদিও 
নাটকটি নীলবিদ্রোহের সমর্থনে লেখা নয়, তবুও নীলকরদের কুকীতির কথা 
এত স্প্ ক'রে আগে প্রকাশিত হয় নি। নাটকটি ইংরেজীতে অনুদিত হ'য়ে 
ইংলও এবং ইউরোপের অন্তত্র প্রচারিত হয়। নাটকে নাট্যকারের নাম না 
থাকায় তিনি বেঁচে যান; কিন্তু নাটকটি প্রচারের জগ্ত রেভারেও লঙ স্থগ্রীম 
কোর্টের বিচারে কারারুদ্ধ হন এবং জরিমানাও দিতে হয়। সীটন কার ছিলেন 
বাংল! সরকারের সেক্রেটারী: তাঁর আন্কৃল্যে নীলদর্পণ সরকারী ছাপাখানায় 
মৃত্রিত হওয়ায় তাকে ইউরোপীয় সমাজের তীব্র সমালোচনার মুখে পদত্যাগ 
করতে হয়। আর নাটকটির ইংরেজী অন্থবাদ করার জন্য “মাইকেল মধুনুদন 
দত্ত গোপনে তিরম্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন-*.শেষে তিনি তাহার জীবন 
নিধাহের উপাস্ন স্থপ্রীমা কোর্টের চাকরী প্স্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন 1১৬ 


ঃ প্রথম এঁতিহাধিক নাটক £ 


১৮৬১-এ প্রকাশিত মাইকেল মধু্দন দত্তের “কষণকুমারী' নাটফকে বাংলা 
ভাষায় প্রথম লার্থক বিয়োগান্ত নাটক [ অর্থাৎ উর্যান্দেতী-] বলা হয়ে থাকে +. 


৬5 দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


যদিও যোগেন্দ্রত্র গুপ্তের “কীতিবিলাস [১৮৫২] এবং উমেশ মিত্রের 
“বিধবাবিবাহু নাটক" [১৮৫৬] এর আগেই রচিত হয়েছিল, কিস্তু এ ছ'খানি 
সার্থক উ্র্যাজেডী হ'য়ে ওঠেনি । ১৮৬*-এ প্রকাশিত দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে' 
নাট্যগুণ থাক! সত্বেও এটি সার্থক ট্র্যাজেডী হয় নি। তাই 'কষ্চকুমারীকে" প্রথম 
এঁতিহাসিক নাটকের মর্যাদা দেওয়। হয় এবং নাট্যকার মম্মধ রায় 
ব'লেছেন-_*."ম্বাধীনতার আকাঙ্ষ।! এবং জলন্ত দেশপ্রেমের সার্থক রূপায়ণ 
আমরা পাই ১৮৬১ সালে প্রকাশিত মাইকেলের 'কষ্ণকুমারী” নাটকে। 
হতরাং কষ্কুমারী নাটককে বাংলার প্রথম দেশাত্মবোধক এতিহাসিক নাটকের 
মর্যাদা দেওয়া অসঙ্গত নয় 1১৭ 

নাটকটি শুধু ট্র্যাজেভী নয়, মধুস্থদন এক চিঠিতে নিজেই 'কষ্চকুমারী'কে 
«[76560110 02869” বলেছেন ।১৮ তিনি এই নাটকটিকে আবার 7২010210110 
[18855 বলেও উল্লেখ করেছেন। তিনি টড-এর রাজস্থান" গ্রস্থের মেবার 
সম্পকিত অংশের যোড়শ অধ্যায় থেকে ক্ুষ্ণকুমারীর কাহিনী গ্রহণ করেছেন। 
ইতিহাসের পাত্র-পাআজী নিয়ে লেখা এই প্রথম বাংলা .নাটক। এই নাটকে 
মধুহ্থদন ইতিহাসকে অনুসরণ করেই চলেছেন। এঁতিহানিক সত্যনিষ্টাকে 
তিনি ক্ষুপ্জ করতে চান নি, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্র 
থেকেও তা৷ জানা যাঁয়। কেশবচন্দ্র নাট্যকাহিনীর মধ্যে ঘটনার আরও 
জটিলতা! হৃষ্টি করার পরামর্শ দিয়ে চিঠি লিখলে মধুন্দন তার উত্তরে লেখেন £ 
প০ 99000110815 0106 0109 09 005 17100900000101 0105 01 10026 
০1181900615 [09816] %/০10 ৮০ (০ 009120101199706 1010) 6৬21 59156 01 
(15 ৬০010, 001 900 70090. 16106702061 0119 0106 0195 15 ৪ 18151011081 
919, 878৫ (0 11700900065 09800159 ৪180 200180199] 01900381008 ড/01110 ০০ 
(0 83900101517 0106 ড581 9619863 01 6116 0 0161105 8100 096 1০80৩1.” 

অবশ্ত এতিহাদক ঘটনাগুলিকে সংহত ক'রে পরিপূর্ণ নাটকীয় কাহিনী 
দাড় করাবার জন্কে যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় তা ম্বভাবতই 
তিনি গ্রহণ করেছেন। ধনদ৷স ও মদদনিক৷ সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র । তৰে 
জগংনিংহকে ইন্্রিয়-হূর্বল নৃপতি হিসাবে চিত্রিত ক'রে এবং কপূরসার নামে 
তার এক রক্ষিতা বারবণিতার উল্লেখ ক'রে. টড ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকা! 
উপাখানের তত্র রচনা! করেছিলেন। | | 
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রুষ্ণকুমারী যে মাননিংহের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেছে- এটাও 
মধুক্থদনের কল্পানা । টডের কাহিনীতে যৌয়ানদাম আছে। এখানে সেই 
যৌয়ানদাসই হয়েছে বলেন্্র সিংহ। 

কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুর ঘটনাও মধুক্থন নাটকীয়তা স্ট্টির প্রয়োজনেই 
পরিবর্তন করেছেন। টের গ্রন্থে দেখা যায় যৌয়ানদাস খড়গাঘাতে কৃষ- 
কুমারীকে হত্যায় অপমযর্থ হ'লে বিষপানে তাকে হত্যার ব্যবস্থা হয়। কিন্ত 
পর পর তিনবার সে চেষ্বা ব্যর্থ হয়। অবশেষে অহিফেন ও কুন্নমরস একত্রে 
মিশিয়ে এক প্রকার অতুাৎকট হুলাহল প্রস্তুত হয় এবং কুষ্ণকুমারী হাসতে 
হাসতে সে বিষপান ক'রে মৃত্যু বরণ করেন। নাটকে বলেন্দ্র লিংহ খড়গ দূরে 
নিক্ষেপ করার কিছুক্ষণ পরে কষ্ণকুমারী নিজে খড়গাঘাতে আত্মহত্যা 
করেছে। 

কাহিনীর মধ্যে এই ধরণের পরিবর্তন সাধনের ফলে মূল এঁতিহানিক 
কাহিনীর কোনও পরিবর্তন হয়নি। তা ছাড়া ভীমসিংহ, জগৎসিংহ, কৃষ- 
কুমারী প্রভৃতির চরিত্রগত এতিহামিক আদর্শ ক্ষুগ্র কর! হয় নি। সমগ্রভাবে 
ধতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টিতে ও নাট্যকার দক্ষত৷ প্রদর্শন করেছেন। সে যুগে 
ভারতের হ্ুত্র ক্ষু্র হিন্দু রাজ্যগুলি কিভাবে সামান্ত কারণে পরম্পর বিবাদে 
মত্ত হতে তার চিন্রও নাট্যকার স্পষ্ট ফুটয়ে তুলেছেন । ইতিহাসের যে 
প্রেক্ষাপটে কষ্ণকুমারীর বিয়োগাস্ত কাহিনী রূপায়িত হয়েছে ত1 এই £ 

১৭৭৮ খৃষটাব্ব থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত ব্লাণা ভীমসিংহ মেবারের দি'হাসনে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। তীর রাজত্বকাল শান্তিপূর্ণ ছিল না। কয়েক পুরুষ ধ'রে 
সর্দারদের অন্তঘ্বন্বে মেবার ছুবল হয়ে পড়েছিল। মহারাস্্রীযদের আক্ষমণ 
এবং লুষ্ঠনও ছিল অব্যাহত। চন্দাবৎ ও শক্তাবৎদের ্বন্থে মেবারের রণশক্তি 
বিপধস্ত--সামস্ত সর্দারদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা স্পৃহা! এত তীব্র ছিল যে, তা 
চরিতার্থ কনার জন্তে জাতির স্বার্থ বিনর্জন দিতে তার পশ্চাদ্পদ ছিলেন না । 
অন্তত্বন্থ দূর করার জন্তে তার! মহারাস্্ীয়দের ডেকে আনলেন। তাদের দাখী 
মেটাতে গিয়ে রাজফোষ শৃগ্ত হয়ে গেল। এই ভীমসিংহই শেষ পধস্ত বুটাশ 
রাজশক্তির কাছে মেবারের ব্বাধীনতা বিসর্জন দিলেন [১৬ই জাহয়ারী, ১৮১৮ ] 

মেবারের ইতিহাসের এই ছুরবস্থার সময় কৃষ্ণকুমারীর খটনাটির অহষ্ঠান 
হয় [১৮০৭ খুইটান্দে ]। জয়পুরের রাজ! জগংসিংহ এবং ারবার বাজ মানসিংহ 


-৬২ দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংলা নাটক 


উভয়েই কৃষ্ণকুমারীর পাণিপ্রার্থী হছলেন। বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে শুধু দূত 
এলে। না-_ছু'পক্ষই সৈন্ত সমাবেশ করলো । আমীর খ| নামক এক ুর্ধ্ব 
পাঠান এবং মহারাষ্রপতি মাধবজী মানসিংহের পক্ষে দাড়ালেন। জগংসিংহের 
বিপুল কাহিনী মানসিংহকে পরাজিত করলে! বটে, কিন্তু জয়গৌরব তিনি শেষ 
পধন্ত রক্ষা করতে পারলেন না। জগংসিংহ ও মানমিংহ ছু' জনেরই ভীষণ 
প্রতিজ্ঞা হয় কষণকুমারী বিবাহে রাজি হবে, নতুবা উদয়পুর তারা ভম্মীভৃত 
ক'রে দেবেন। আমীর খাঁর দাবীও স্পই-_হয় রাজকুমারী মানসিংহকে 
বিবাহ করুন নাহয় তার জীবন বিসর্জন দিয়ে শাস্তি স্থাপন করুন। 

শেষ পর্যস্ত আমীর খাঁর শেষোক্ত প্রস্তাবই কার্ধকর হলে। , দেশকে 
রক্ষর জন্তে কষ্ণকুমারী আত্মবিসর্জন দিলেন। গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদিস- 
এর 10101850618 1 4১115 নামক নাটকে গ্রীক সেনাপতি আগামেমনন 
যুদ্ধে জয়লাভের জন্তে স্বীয় কন্তা ইফিগিনিয়াকে অলিস নগরে দেবী আর্টে- 
মিসের মন্দিরে উৎসর্গ করেছিলেন। এই ভারতবর্ষে রাজপুত রমণী পদ্মিনী 
আক্রমণকারীর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্ভে অগিতে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। 
প্রথম দৃষ্ঠাস্তটি টড তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন, ১৯ দ্বিতীয়টিকে উজ্জল করে 
তুলেছিলেন কবি রঙ্গলাল। 

এই সব দৃষ্টান্ত মধুন্থদনের সামনে ছিল। কারণ প্রথমটি অর্থাৎ কুষ্ণকুমাগীর 
কাহিনী তার নাটকের কাহিনী এবং শেষোক্ত কাছিনী নিয়ে রঙ্গলাল 
'পদ্মিনী” নামক এঁতিহাসিক আখ্যানকাব্য রচনা করেছিলেন ১৮৫৮ থুষ্ঠাবে । 
এই কাব্যের কেন্দ্রীয়ভাব জাতীয় ভাবাবেগের উদ্দীপক এবং বীরত্বমগ্ডিত। মূল 
কাছিনীর ধাকে ফাকে তাই কৰি দেশপ্রেমের মুখর বর্ণনা! দান করেছেন। 

মধুসূদনের নাটকেও জাতীয় ভাবাবেগ উদ্দীপক সংলাপ কিছু কিছু আছে। 
কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে, সেদিন ইতিহাসের বন্দ সঙ্গুল চিত্রকে নাট্যকার কতটা 
ফোটাতে পেরেছেন, মে দিনের ইতিহাসের আবহাওয়া নাটকে কতট। সঞ্চারিত 
হয়েছে? মধুস্থদন টডের রাজস্থান থেকে তার নাটকের কাহিনী আহরণ 
করেছেন, কিন্ত রাজপুত জীবন সন্ধ্যায় বিলীয়মান হূর্যের কিরণ সম্পাতে 
ষে-ভাবে ইতিহাসের দিগন্ত রক্তিম আভায় উত্তাষিত হয়েছিল তার বথাবথ চিত্র 
তুলে ধরতে তিনি পারেন নি। 

এ প্রসঙ্গে শেকসনীয়রের */১০৫০0) ৪৫ 01509868 নাটকটি লম্পর্কে 


এঁতিহাসিক নাটকের প্রস্ততিপর্য ৬৩ 


রবীন্দ্রনাথের মতামত উল্লেখযোগ্য £ “আমাদের স্থপ্রত্যক্ষ নরনারীর 
বিষাম্বতময় প্রণয়লীলাকে কবি একটা স্থবিশাল এঁতিহানিক রঙ্গভূমির মধ্যে 
স্থাপিত করিয়া তাহাকে বিরাট করিয়া তুলিয়াছেন। হ্ৃদ্বিপ্রবের পশ্চাতে 
াষ্ট্রবিপ্রবের মেঘাড়ন্বর, প্রেম-দ্বন্থের সঙ্গে এক বন্ধনের ছার! বদ্ধ রোমের প্রচণ্ড 
আত্মবিচ্ছেদের সমরায়োজন. ক্লিয়োপাট্রার বিলাস কক্ষে বীণা বাভিতেছে, 
দূরে সমুদ্রতীর হইতে ভৈরবের সংহারধ্বনি তাহার সঙ্গে এক হ্বরে মন্দ্রিত হইয়া 
উঠিতেছে। আদি এবং করুণ রসের সহিত কবি এঁতিহানিক রস মিশ্রিত 
করিতেই তাহা এমন একটি চিতবিদ্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ব প্রাণ্চ হইয়াছে ।”২০ 

রবীন্দ্রনাথ কথিত এই “চিত্ত বিক্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ব"এর অভাব ঘটেছে 
'কু্ককুমারী'তে | অথচ রাজপুত জীবন-সন্ধযায় বিচিত্র ঘণ্ঘ ইতিহাসে সঞ্চারিত 
হয়েছিল £ গৃহবিবাদ, বহিঃশত্রর আক্রমণ এবং সম্প্রসারণশীল বুটীশ সাম্রাজ্য- 
বাদের কবল থেকে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা এসব মিলে যে সংঘাতময় মুহূর্ত, তাকে 
মধুহ্দন নাটকের পটভূমিতে তুলে ধরতে পারেন মি। তিনি যা তুলে ধরেছেন 
তা হচ্ছে ক্ষত্র ক্ুত্র বিবাদ বিসংবাদ, ব্যক্তিগত ঈর্ষা, লালসা, চাতুধ, স্বার্থবৃদ্ধি। 
এঁতিহাসিক ঘটনার ঘনঘটাকে যেন তিনি পশ্চাৎপটে রাখতেই চেয়েছেন। তাই 
দেখ! যায় যে, বৃহত্বর এঁতিহাসিক সংঘাত তিনি উপস্থিত করেন নি। পাঠান 
সরদার আমীর খার উল্লেখ রয়েছে নাটকে; কিন্তু তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। 
অথচ যে টডের রাজস্থান থেকে মধুস্দন তার রাজস্থান গ্রহণ করেছেন সেখানেও 
আমীর খা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে৷ কৃষ্ণকুমারীর অন্ততম পাণিপ্রার্থা 
মানলিংহও নেপথ্যে রয়ে গ্েছেন। এই নাটকে সিন্ধিয়ারও কোনও ভূমিক! 
নেই-_ষে .ভূমিকার উল্লেখ টডের বইতেও রয়েছে । ইতিহাসের পটভূমি 
সম্যকরূপে গ্রহণ করলে নাটকটি ঘটনাবহুল হতে পারতো নাটকে এঁডিহাসিক 
আবহাওয়াও সঞ্চারিত, হতে] । 

_ কিন্তু মনে রাখতে হবে মধুস্থদন মঞ্চব্যবস্থা.ও অভিনেতার অভাবকে মনে 
রেখে চরিত্র সংখ্যা কমিয়েছেন। আবার ছু'একটি অনৈতিগ্াসিত চবিত্রকে 
এমন প্র ধান্ত দিয়েছেন যার! ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে । এর মধ্যে একজন তার 
48০৪৫1৮, মদনিকা ॥ মধুক্ধনের খনকে লব চেয়ে অধিকার করেছিল 
কৃষকুমানীয় জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি । সেই কৃফকুমারীর আত্মত্যাগই লব 
চেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে তীর কাছে এবং ইতিহাঁলের ঘটনাবর্ড দূদ্ধে সরে গ্রেছে। 


৬৪ দেশাত্মবোধক ও এতিহাপিক বাংল! নাটক 
£ দেশাত্মবোধের পরিচয় £ 

কঙ্চুমারী নাটক রচনার পেছনে দেশাত্ববোধের প্রেরণা ছিল--একথা 
অনেকে মানতে চান না। এপা। বলেন এটি পুরোপুরি সাহিত্য প্রেরণাজাত 
হুষ্টি। মধুগ্থদনের নাটকগুলি বেলগাছিয়! নাট্যশালায় অভিনীত হবার জন্তেই 
লেখা হতো৷। তাই তার নাটারচন!। অনেক পরিমাণে এ নাট্যশালার অভিনেতা 
ও পৃষ্ঠপোষকদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতো । আপনা থেকে যে নাটক তিনি 
রচনা করেছেন তা! উক্ত মঞ্চে অভিনীত হুতে পারেনি । তীর “্থভদ্রা' নাটক, 
অসমাপ্ত থেকে গেছে; প্রহসন ছু'টি (“বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রেশ” এবং 'একেই 
কি বলে সভ্যতা” ] & মঞ্চে অভিনীত হয় নি। ইতিহাস থেকে মৃসলমান 
চরিত্র গ্রহণ ক'রে রিজিয়া" নামে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার প্রয়াসও তাকে 
পরিত্যাগ করতে হয়। কারণ, বেলগাছিয়! নাট্যশালার সমর্থন এতে ছিল ন1। 
স্থতরাৎং মঞ্চের ্রয়োজনে এবং মঞ্চের মালিকদের রুচি অনুসারেই মধুহদনকে 
নাটক লিখতে হয়েছে। স্বাদেশিকত৷ ভাবাপন্ন কোনও নাটক দেই সময়ে 
অভিনীত হওয়া সম্ভব ছিল না। মধুস্ুদনের প্রবল ইচ্ছা সত্বেও বেলগাছিয়া 
নাট্যশালায় নাটকটির অভিনয় হয় নি-_নাটক প্রকাশের ৬ বছর পরে ১৮৬৭- 
এর ৮ইফেব্রুয়ারী প্রাইভেট থিয়েটি ক্যাল সোসাইটার শোভাবাজার নট্যশালা 
এর প্রথম অভিনয় করে । | 

পরাধীন দেশের কৰি ও নাট্যকার মধুস্থদন দত্ত। তাই সে যুগের নাট্য- 
শালার মালিকদের রুচির দিকে যতই তিনি দৃষ্টি রাখুন না কেন, পরাধীনতার 
বেধনাকে একেবারে ভূলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল ন!। কৃষ্ণকুমারী 
রচনার ছু'বছর আগে *শতিষ্ঠা' রচনা করতে গিয়েও তিনি প্রস্তাবনায় 


লিখেছেন £ 
শুন গে! ভারত-ভুমি কত নিদ্রা যাবে তুমি 


আর নিদ্্ী উচিত না হয়। 
উঠ ত্য ঘুমঘোর হইল, হইল ভোর 
দিন কর প্রতীচে উদয়। 


'কুষকুমারী'তে দেশাত্মববোধের পরিচয় স্ুম্পট। নাটকের পরিকল্পনার 
মধ্যেই এই দ্েশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কুল-মান রক্ষার জন্তে, দেশ 
ও জাতিকে.ধ্বংমের হাত থেকে বাচাবার জন্যে একটি নিষ্পাপ রাজপুত সরণী 
গ্ষেচ্ছায় কি ভাবে আত্মবিসর্জন করলো--এই হচ্ছে নাটকটির মূল বজব্য। এই 


এঁতিহাসিক নাটকের গ্রস্ততিপর্ব ৫ 


আত্মবিসর্জনের প্রেরণা সে পেয়েছে আর একজন রাজপুত রমণী পদ্মিনীক্ক 
কাছিনী থেকে৷ “কুষ্ণকুমারী” নাটকে বার বার পদ্দিনীর উল্লেখ রয়েছে ।২১ 
নাটকের অন্য চরিত্রও পদ্মিনীর কথা উল্লেখ করেছে এবং কৃষকুমারী চরিত্রটিরই 
পরিবর্তন ঘটেছে পঞ্িনীর স্বপ্নজাবিরভাবে । মানষিংহ-অন্থরাগিনী কষ্কুমারা 
তার প্রেমিকা সত্ব বিসর্জন দিয়ে দেশপ্রেমে উত্দ্ধ হয়েছে এবং শেষ পর্ন 
আত্মবিসর্জন দিয়েছে । ৰ 

কুষ্ণকুমারী নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে একাধিক ক্ষেত্রে দেশাত্ম- 
বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহ-এর দৃপ্ত উক্তি এ প্রসঙ্গে 
স্বরণীয় £ “মহারাজ ্বদেশের হিতসাধনে যদি আমার প্রাণ পর্বস্ত দিতে হয়, 
তাতেও আমি গ্রস্তত আছি।” এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রাজা 
ভীমনিংহের মহিমান্বিত পূর্বপুরুষদের স্মরণ এবং অসহায় অবস্থায় অন্তর্জালার 
অভিব্যক্তি: : এ ভারতভূমির কি আর শ্রী আছে ! এ দেশের পূর্বকালীন বৃ্ান্ত 
সকল ন্মরণ হ'লে আমর যে মনুষ্য, কোন মতেই এ বিশ্বাস হয় না 1” [২১ ]। 
অথবা, *......আঃ, এ ভারতভূমিতে এইকব্প মঙ্গল ধ্ৰনিই লোকের কর্ণকুহরে 
অচরাঁচর প্রবেশ করে! আমি শুনেছি যে, কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরত 
বইতে থাকে; তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘটলো11” [ ২1১ ]। একান্তভাবে 
উপজাতীয় সাম্প্রদায়িক বা! বংশ নির্ভর ভীমসিংহ-এর এই লব উক্তির মধ্য দিয়ে 
মধুন্থদন প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্বীর জাতীয় উপলব্িকেই ব্যক্ত করেছেন। 


২ কৃষ্ণকুমারীতে ট্র্যাজেডীর আদশ” £ 

আগেই বলা হয়েছে যে, মধুসুদন তার কৃষণকুমারী নাটককে একবার £31860110 
[18850 এবং এবং একবার £২০2০৪0০ [188505 বলে উল্লেখ করেছেন। 
019981081 7198509 বলতে যেমন গ্রীক ট্র্যাজেডী এবং সেনেকার প্রতিহিংসা- 
মূলক ট্র্যাজেডী বোঝায় তেমনি হিষ্টরিক ট্রযাজেডী ও রোমাটিক ট্র্যাঞ্জেডী বলতে 
সাধারণত শেকস্পীয়রের ই্যাজেভীকেই বোঝায় । স্থতরাং এ থেকে মনে হতে 
পারে যে, মধুন্থদনের কৃষ্ণকুমারী শেকস্পীয়রের উ্যাজেডীর আদর্শে গঠিত। 
কিন্ত নাটকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কুষ্ককুমারী রচনার সময় 
ট্যাজেতীর যে আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে সেট! গ্রীক ইর্যাজেভীর আদর্শ । 
ত. অজিতক্ষার ঘোবও বলেছেন _-“.*****কফকুমারী রচনার স্ময়. মধুস্থঘন 


৬৬ দেশাখ্বোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


গ্রীক ও ল্যাটিন এবং ফরামী নাটক সম্পর্কেও বিশেষ, অবহিত ছিলেন। 
কেশবচন্দ্রকে লিখিত আর একখানি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 101)6 975৩৮ 
800 7,201 191981798 ৪16 2001 11060 10. 17552009661, ২২ এখানেই 
বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন নাটক সম্পর্কে কতখানি জ্ঞানসম্পন্ন 
ছিলেন। মনে হয়, তিনি গ্রীক ক্লাসিক নাটকের আদর্শে প্রথমে নাটকটি রচনা 
করেছিলেন, সেজন্ত গোড়ার দিকে তিনি কোনে উপবৃত রাখেন নি।* | মধুস্দন 
রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা,১৯৭৩, ভূমিকা, পৃ. একত্রিশ ]। 

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের স্থরু থেকে শেষ পযন্ত বিষাদে আপ্র,ত। সমগ্র 
নাটকে কষ্ণকুমারীর নিয়তি যে একটি অদৃশ্ত চরিত্ররূপে বিরাজমান এবং তারই 
চক্রান্তে কৃষ্কুমারীর মৃত্যু ঘটেছে। 

এই নাটকের সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে রাণা ভীমসিংহের কন্ত। কষ্কুমারীর 
বিবাহকে কেন্দ্র করে। জগংসিংহ ও মানপিংহের উভয়েরই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, হয় 
কষ্ণকুমারীকে বিবাহে রাখী হতে হবে, নতুবা উদয়পুর ভম্মীভূত করে দেওয়া 
হবে। কষ্ণকুমারী সরল, কোমলপ্রাণা বালিক! তার কোনও অভিজ্ঞতাই 
নেই। সে যে মদনিকার চাতুর্ষে মানসিংছের প্রতি অন্থরাগ প্রকাশ করেছে 
সেটাকে অবস্ত গ্রীক নাটকের “হামারসিয়া? বল! চলে না। প্রকৃতপক্ষে তার 
কোনও কাজের ফলে উ্রযাজেডী অনিবার্ধ হয়ে ওঠে নি। বরং মদনিকা, ধনদাসের 
সক্রিয় ও সফল ভূমিকাই এই নাটকের শোচনীয় পরিণতিকে তরান্বিত করেছেন। 

'কুষ্ণকুমারী" নাটকে যে সংঘ/ত সেটা দেশ ও জাতিকে বিচলিত করেনি । 
আবার ব্যক্তিগত ট্রযাজেডীর গভীরতাও এখানে অন্থপন্থিত। একটি সরলা 
বালিকার জীবনে দুহিপাক নেমে এসেছে দৈব অভিশাপের মতো এবং তার 
পিতা ও মাতার শত চেষ্টাতেও তাকে রক্ষা কর গেল না। 

ধনঘান বিলামবতী প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কালে এক পত্রে মধুসুদন কৃষকুমারীকে 
£ব৩:01)5, বলেছেন ; কিন্ত ছিরোইন-এর কোনও বেশিষ্ট্যই তার নেই। সে 
যেন অসহায়ের মতই আত্মবলি দিয়েছে। এর সঙ্গে ইউরিপিডিসের নাটকের 
সাদৃশ্ত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে ঠিকই, ২৩ কিন্তু ইউরিপিডিসের নাটকে 
কষকুমারীর মত ইফিজেনিয়ার মৃত্যু দেখানো হয়নি। অথচ কুষ্ণকুমারীর এই 
শ্বেচ্ছামৃত্যু এন আকন্মিক যে মৃত্যুর ভয়াংহতাও নাটকে বিস্তৃত ও গভীর 
হতে পারেনি। 


এঁতিহাপিক নাটকের প্রস্ততিপর্ব ৬৭ 


ভীমসিংহকে ট্রযাজেডীর সার্থক নায়ক করে গড়ে তোলার পভাবনা ছিল। 
কিন্ত দেখা যায় তিনি প্রথম থেকেই ভরম্বদয় এবং অস্থির--বাইরের শক্কিকে 
প্রতিরোধ করার সাধ্য তার নেই। রাজকর্তব্য ও বাৎসল্য এই ছুই-এর অন্ত 
তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠে ট্র্যাজেডীর গভীরতা স্থষ্টি করতে পারতো 7 এখানে 
তাও হয়নি । তবে একটি দৃশ্তে [৫1২] অন্ততঃ শেকস্পীয়রের ই্র্যাজেডীর 
আমেজ এসেছে । “কন্ত। শ্রেছান্ধ রাঁজ। লীয়র উন্মতভাবে জ্তুদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে 
যেমন নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি ভীমসিংহকেও ঝড়-ছর্ধোগের 
মধ্যে নিতান্ত অসহায়ভাবে গ্রলাপ বকিতে দেখিয়া, প্রচণ্ড ছঃখের আঘাতে 
আমাদের অন্তর রুদ্ধ হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ভীমসিংহ শেষ দিকে একেবারে 
শেকস্গীয়রের ট্র্যাজিক চরিত্রের অন্থরূপ হইয়া! উঠিয়াছে।* [ ড. অজিতকুষার 
ঘোষ, “বাংল! নাটকের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃঃ ৯২ ]। 

সেকস্পীয়রের নাটকের কোন্‌ চরিত্রের প্রভাব তায় নাটকে আছে এবং 
সেকসগীয়রের কোন্‌ আদর্শ তিনি অনুসরণ করেছেন তা তার পত্জাবলীতে 
কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে । যেমন তিনি বলেছেন যে, ধনদাসকে তিনি 
ইয়াগে। চরিত্র করতে চাননি,২৪ আবার বলেছেন যে, বলেন্দ্র সিংহকে কিং জন 
নাটকের ব্যান্টার্ড চরিত্রের আদর্শে আকতে চেয়েছেন। সবোপরি ধনদাম- 
মদনিক। প্রসঙ্গও যে শেকস্পীয়রের ট্র্যাজেভীর পরিকল্পনার অন্ছসরণ একথাও 
তিনি বলেছেন শেকস্পীয়রের ট্র্যাজেডীতে হাম্রসাত্মক প্রসঙ্গ নাটককে 
উজ্জল করেছে, বৈচিত্র্য এনেছে । মধুস্থদনও সেইনপ উদ্দেস্ট নিয়েই ধনদাল- 


মদনিক! প্রসঙ্গ এনেছেন। তার বক্তব্য £ “4১৪ 1135 0199 18 ৪ (7585৫9 
71085520091 (50086 10 01092 0০ ৮610 8105 99506 1100 ৫6061 
10010980100 01 ৮০118 ০০০1০, ঠা) 209 000101016 01101) 573০1) ৪, 00178 
০০] 001 ০৩ 10660105 ৬160 006 10810015০01 0106 0183 ...... 2105 ০219 
016০5 01 01001510) ) 51080] %606516 0990 58 (1019--1155৩1 9108৩ 0 ০৫ 
0010010 17) 2 1188609 ) 60616 20, 00001101119 16851068 108611 0. 
8008100 0০0 05 £5৩, 0০ 1006 15681650% 1% 20 006 19558 80000118770 ৪০5899, 
৪০ ৪৪ (0 179৩ ৪0 88৩৩8016 98215. 21018 ] 65155 ৫০ ১০ 91095৪- 
[75916+9 10187). [ কেশবচজ বন্দে্]োপাধ্যায়কে লেখা চিঠি ]। 

শেকস্পীয়রের হা! মলেট, ম্যাকবেখ তো বটেই, রোমান উ্র্যাজেডী জুলিয়ান 


লীজারেও অলৌকিক বিষয়ের উপদ্থাপনা আছে। গ্রীক নাটকেও আছে 
দৈবাদেশ [০:5965 ]। শুধু শেকসূপীয়র বা গ্রীক নাটক কেন উদাহরণ 


৬৮ দেশাত্মবোধক ও এতিহানিক বাংল! নাটক 


দিয়েই দেখানো! যেতে পারে 'ষে সংস্কৃত নাটক থেকেও মধুন্দন একাধিক 
চরিত্র “কৃষ্ককুমারীর' জন্ত আহরণ করেছিলেন ।২৫ 

তবে সংস্কৃত নাটকে ট্রযাজেডী ন! থাকায় মাইকেলকে ট্রটাজেডীর আদরের 
জন্ত ইউরোপীয় নাটকের দিকেই দৃহি দিতে হয়েছে। কিন্ত কষ্চকুমারীতে 
তিনি নির্ভেজাল গ্রীক আদর্শ অথবা! শেকস্পীয়রীয় আদর্শ অন্থুসরণ করেছেন-__ 
এ জম্পর্কে রায় দান করবার সময় আমাদের মধুহদনের নিজের কথাই মনে রাখ! 
উচিত £ এ 17855 9611915 1019001002010 1011010 01 10 0৬109 9110101 
[ 0110%/ 1081180159,. 99006 06 1709 [11610099170 1 (91109 9০00 215 
20018 (1, 8৪ 50901 83 01799 566 & 17181018 01 1701180) 
96210) 0০ 8001 006 081)0109 91 01101091912) 11580 1725 00602 
81৬01) 10108 ৮5 005 1099161015069 01 ৬111180) 9139168196219, অর্থাৎ 
মধুহ্দেনের নাটক দেখলেই তা শেকস্পীয়রের মানদণ্ডে বিচার করা হবে এটা 
মধুক্দন সঙ্গত মনে করেন নি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নাটকের ছাপ ম্বভাবতই 
তার মনে পড়েছিল; কিন্তু সব সময়ই কোনও একটি বিশেষ আদর্শ তিনি 
অনুসরণ করেছেন একথা মনে করা যায় না কষ্চকুমারীতে তো নয়ই। 
কষ্কুমারীসহ মধুন্থদনের নাটকের অভিনয় সম্পর্কে দেখান হয়েছে যে, সেই সময় 
নাট্যকারের ইচ্ছামত নাটক লিখে তা কোনও রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করানো 
কত অস্থবিধা ছিল। এই অহ্ৃবিধার জগ্ই সম্ভবতঃ মধুন্থদনের কৃষ্ণকুমারীর 
অব্যবছিত পরে এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার আগে [ অর্থাৎ ১৮৬০-৭২-এর 
মধ্যে ] বেশী নাটক রচিত হয়নি । এই সময়ে যে সামান্ত কয়েকখান! নাটক 
রচিত হয়েছে তার মধ্যে ছু'টি এতিহাসিক নাটক ঃ জগবন্ধু ভদ্রের 'দেবলাদেবী' 
[১৮৭০ ] এবং প্রাণনাথ দত্তের 'সংযুকত হ্বয়দ্ধর' নাটক। এই নাটক ছু'টিতে 
এঁতিহাসিক বোধের তেমন কোনও পরিচয় নেই; তবে শেষোক্ত নাটকটিতে 
দেশাত্মবোধের কিছু পরিচর আছে । যেমন £ 


“আর কি আছে সেদিন যবে চীন মহাচীন 
ভারতভূমির নামে সভয়েতে কাপিত 
যবে দেশ দেশাস্তরে, মানবে সজমনে 


ভারতের বশঃ রূপ গীতাবলী গাইত।” [১।২] 


এ ছু"টি প্রকৃতপক্ষে রোমাটিক নাটক । 


এঁতিহাসিক ন/টকের প্রস্ততিপর্ব ৬৯ 


এই সময়ের আর একটি নাটক লেখেন যছুনাথ তর্করত্ব । নাটকটির নাম 
“ুতিক্ষ দমন নাটক' [ ১৮৭২ ]1 এঁতিহাসিক ছিয়াত্তরের মত্বস্তরকে অবলম্বন 
করে নাটকটি লেখা । এই নাটকের রাজা হলেন ছুর্ভিক্ষ আর মন্ত্রী হলেন 
হাহাকার ।' নাটকটি মোটেই এঁতিহাসিক নাটকের পর্যায়ে ওঠেনি। 
১ | ৮1105 77890 10019. 0০010802105 ড129 091:0860 1০ 0900 1 
[105 10301159 01 006 11019) 17) 30153, 81183) 85109, 0620921 90168, 
920001701100180১ 901101/0--070%/810 27001220501 200 0, 1, 
02781, 47056 2712 24191776171 0 87701577512 21126, 2119119080 


২। 7202112 : 1001860 4 109 1010610169, 0, 62. 

৩। 72191) 010, 01781019081 £ 710 6৪15 4১60 21065 ৬০৩৪ 
০019 91955 ০01 36059] [১6982110 00061 10010196210 1180160 121800518 
[ 1091) 1518582106 ], 1019, 1905. 

৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, “দীনবন্ধু মিত্রের গ্রস্থাবলী'র ভূমিকা, ৪ 

স্করণ, প্রথম ভাগ পৃঃ ১০ । 

৫ | 47777712 200207 2217812) 22 185, 1874. 

৬। 79911790521) 015 8019১ ৬০1, 4500) 0. 75. 

৭। যশোহর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামের অধিবাসী বিষুচরণ ও 
দিগম্বর বিশ্বাস। এদের সম্পর্কে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “বঙ্কিম জীবনী” গ্রন্থে 
[ পৃঃ ১২২ ] লিখেছেন -৭বাঙালী মার খাইয়া অবশেষে মারিবার জন্ত বুক 
বাধিয়া দ্াড়াইল। একখানি ক্ষুত্র গ্রামের সামান্ত প্রজ! [ চৌগাছা গ্রামের 
বিষুচরণ ও দিগম্বর ]| এই ছুই স্বার্থত্যাগী মহাত্যাগী মহাপুরুষ বাংলার নিঃক্ 
সহায়শূন্ত প্রজাদের এক প্রাণে বাধিল-_সিপাহী-বিক্রোছের সস্ঘ-নির্বাপিত 
আগুনের ভম্মরাশি লইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইতে লাগিল ।” 

৮ 887661] 0788 74০ 007671019--52- 80০0180৫৬০1 2 
0১ 192. 

৯ প্রমোদ মেনগুঞ, 'নীরেধিজ্রোহ" পৃঃ 2 পৃঃ 9৩) 
১*। দীনবন্ধু মি্ের গ্রস্থাবলী', বন্ছমতী নংক্করণ, প্রথম ভাগ, পৃঃ.১৩। 
১১। পাবনার কৃষকদের বিজ্জোই-ই গঞমেপ্টকে ১৮৮৫ খৃঠীষের প্রন্গাব্ঘখ 


৭৬ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


আইন [ 900891'160900$ 4১০৫, 1885 ] প্রবর্তনে বাধ্য করে। এই আইনে 
ইচ্ছামত খাজন৷ বৃদ্ধি এবং চাষীদের কৃষিভূমি থেকে উচ্ছেদ রদ হয়ে কৃষি 
ভূমির ওপর চাষীর দখলীম্বত্ব খ্বীকার করে নেওয়া হয়। 

১২। “ব্্দর্শন', ভাদ্র ১২৮ । 

১৩। “বঙ্গদেশের কৃষক", প্রথম পরিচ্ছেদ- দেশের শ্রীবৃদ্ধি। 

১৪। বঙ্গদর্শন" ভাব্র, ১২৮৪ । 

১৫। “ভারত সংস্কারক পত্রিকা”, ৭ই নভেম্বর, ১৮৭৩। 

১৬। "দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী”, বস্থমতী সং, ১ম ভাগ, ভূমিকা, পৃ. ৪ । 

১৭। মন্মথ রায়, "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা", 
কলিকাতা 

১৮ চ781705১ 01019 5 016 119155, 8150 0004 176019199 11) & 
[7180012011188৩৫*, কেশব গঙ্গোপাধ]ায়কে লেখ! চিঠির অংশ। 

১৯] «০১১ড/1060 10191851015 আ৪5 150 00 006 52:01100181 81061, 
006 89128102801 161 ০০০0 51910604 2 100016 ০01209091901912. 116 
০1৬5 10100 01 1601708875 9000659 180 (176 (1101011) 01 ৪ £901)615 
18106 €0 8050811) 1)61 16918090100 8100 11) 1196 17096107988 901 1761 
৪0761176 ৩ 17855 (05 0981 0818116] (০0 1185 880110০5 01 005 10৬61 
8011810118,৮---541777215 27142 07017057125 07 2270517277১ 140170010 
[ 1829 ], 0. 490, 

২০। “সাহিত্য কলিকাতা [ ১৯৫৮ ], পৃ. ১৬০। 

২১। দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম গর্ভাক্কে কষ্ণকুমারীর মাতা অহুল্য দেবীর উক্তি; 
পঞ্চমান্কের প্রথম গর্ভান্কে মন্ত্রীর উক্তি। তৃতীয়াঙ্কের ছিতীয় গর্ভাক্কে রুষকুমারী 
তার স্বপ্ন কাহিনী বর্ণনা ক'রে পল্মিনী তাকে কি বলেছেন তা বিবৃত করেছে £ 
"...তিনি বললেন--দেখ বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপনার প্রাণ 
দিয়ে রাখে, স্থ্রপুরে তার আদরের আমা নাই । আমি এ কুলেরই বধূ 
ছিলাম। আমার নাম পল্সিনী। যদি তুমি আমার মত কর্ম কর,-তা হলে 
আমারই মত যশন্ষিনী হবে ।” 

২২। শুধু এই কট শব নয় আমাদের বাংল! ভাষার ছন্দের সঙ্গে 
01551 8:00 [01990 23688206661-এর তুলনা করেছেন মধুহ্দন। গ্রীক 


এতিহাধিক নাটকের গ্রস্তুতিপর্ব ৭১ 


ও রোমান সাহিত্যের সঙ্গে তার যে পরিচয় ছিল এটা মেঘনাদবধ কাব্য ও 
বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা প্রসঙ্গে তার বক্তব্য থেকেও বুঝতে পারা যায়। 
মধুহ্দনের লিখিত পত্র থেকেই এই তথ্য পাওয়া যাঁবে যে তিনি ঘড়ি ধ'রে 
হিত্র, ল্যাটিন, গ্রীক, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা অধ্যয়ন করেছেন। 

২৩। 80101৫৩৪-এর নাটকীয় নাম 17717771618 413, 

২৪। একটি পজে মধুন্দন লিখেছেন £ “&3 101 1908280889, [110৩ 
01681016০01 19910116 11110 (06 ০0010091081 01 ১৪৪০, 1006 010 
0098 00% ৪৫916 01 8৫91) 2 013815066:) €৩0 1 ০010 10901 16 
10101) 1 £195615 ৫০৪০. 

২৫। শূত্রকের "মুচ্ছকটিক* নাটকের বারাঙ্গনা চরিস্রর সঙ্গে বিলাসবতী 
মদনিকা চরিত্রের সাদৃশ্ত এবং মৃচ্ছকটিকের ভিলেন চরিত রাজস্তালকের সঙ্গে 
ধনদাসের সাদৃস্ট। 


৬ম 
বাংল! নাটকের যুক্তি 
বাংল! নাট্যসাহিত্যের ইতিহ।মে ১৮৭২ খুষ্টস্বকে ধ'রে একট! নৃতন যুগের 
স্চনা-রেখা চিহ্নিত কর! যায়। অবশ শুধু নাটকের দিক থেকে নয়, নানা 
দিক থেকেই উনবিংশ শতাব্ধীর অষ্টম দশকের গুরুত্ব রয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্তাসাগরের হাতে বাংল! গন্ভের প্রকৃত সািতিক রূপ পরিগ্রহ ঘটে ১৮৪৭ 
১৮৬৯-এর মধ্যে । নাটকে ব্যবহারের উপযোগী বাক্য মধুস্থদনের পল্লাবতী 
নাটকের অর্থাৎ ১৮৬-এর অ|গে উদ্ভাবিত হয় নি। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের 
[ত্র স্থরু ১৮৭২-এ এবং বঙ্ধিমের গুরুত্বপূর্ণ উপন্থাসগুলি এবং তার প্রবন্ধাবলীও 
১৮৭২-এর আগে রচিত হয়নি। বাঙালীর পাজনৈতিক চেতনার বিকাশ 
সপ্তম দশক থেকে এবং ভারত সভা [ [1101817 /5500881101) ]-এর প্রতিষ্ঠা 
১৮৭৬-এ। এর প্রায় বিশ বছর আগে বুটিশ ইত্ডিয়িন এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা 
হয়েছিল। এটা জমিদার ও অভিজাতদের সভা! হয়ে দীড়িয়েছিল। শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে এ এমোসিয়েসনের যোগ অনেক আগেই ছিন্ন হয়। নতুন 
ভারত সঙা হলো এমন একটা প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দীড়ালো। 

ইতিপুরেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং হিন্দু সমাজের বহুমুখী 

ক্কারের আন্দোলন চলছে। এদিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে স্থরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা ছারা জাতীয় ভাব জাগ্রত করছেন ও 
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যুবকদের উত্তেজিত করছেন। এই অবস্থার মধ্যে 
বজদেশে প্রথম লাধারণ রঙ্গ লয়ের গ্রতিষ্ঠা হলো! । 


২ সাধারণ রঙ্গালদ্নের প্রতিষ্ঠা! : 

১৯৭২ খৃষ্ঠাঞ্ধের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা জোড়াসাকোধ মধুন্দন 
সান্তালের বাড়ীতে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় [7289119 1106916 ] প্রতিটিত হয়। 
এট্‌ যুগফে বলা! যায় নাটকের মুক্তির যুগ। এর আগে মৌখীন রঙ্গালয়ের যুগে 
কলিকাতায় মুষ্টিমেয় অভিজাত নমাজের রুচির ওপরে নাট্যকলা নির্ভর করতো 


বাংল! নাটকের মুক্তি ৭৩ 


-- এটা আগেই দেখানো! হয়েছে। কিন্তু এই ৭ই ডিসেম্বর তারিখে প্রথম শ্রেণীর 
জন্ত এক টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্ত আট আনা টিকিট-যূল্য ধার্ধ করে যখন 
দীনবন্ধুর 'নীলদপণ' নাটকের প্রথম অভিনয় হ'লো, তখন সীমাবদ্ধ দর্শকের গণ্ডি 
গেল ভেঙ্গে-_সাধারণ দর্শকের আবেগ, রুচি সেদিন থেকে গণনার মধ্যে আনতে 
হ'লো। তাদের মনোরঞ্রনের জন্টে সমসাময়িক ভাবাদর্শ এবং সমাজচিতর 
সম্বলিত নাটক ও প্রহসন রচন। সুরু হলো । বাংলা! নাটকের প্রস্ততি পর্বে 
সামাজিক অনাচারের দিকে অঙ্থুলি নির্দেশ ক'রে নাটক রচিত হয়েছিল-- 
এ-ফুগের নাটকে এসে লাগলে! দেশাত্মবোধের তরঙ্গ । জাতীয়-চেতন৷ মুক্তিলাত 
করতে স্থুরু করলে! নাটকের মাধমে । 


£ হিন্দুমেল। £ 

এই জাতীয়-চেতনার ভিত্তি রচিত হয়েছিল “হিন্দুমেলায়। ১২৩৭ সালের 
[ ১৮৬৭ খুঃ] চৈন্র সংক্রান্তির দিন বেলগাছিয়া ভিলায়' হিন্দুমেলার প্রথম 
অনুষ্ঠান হয়। বাঙালীর হ্বদেশানুরাগের সংহতি ও সংবর্ধনের উদ্দেস্ট নিয়ে 
এই 'হিন্ুমেলা'র প্রতিষ্ঠা হ্ম। এই সম্মেলনের বিঘোধিত আদর্শ ছিল 
এই £ “আমাদের মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্ত নহে, কোন বিষয় সখের জন্য 
নহে, কোন আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্ত ভারত- 
ভূমির জন্য । 

"ইহার আরে! একটি উদ্দেশ্ঠ আছে, সেই উদ্দেশ্ঠ আত্মনির্ভর, এই আত্ম-নির্ভর 
ইংরেজ জাতির একটি মহৎ গুণ। আমর! এই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হুইয়াছি। 
আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। 
ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্মেই আমর! রাঁজ- 
পুরুষের সাহায্য যাক্রা করি । ইহা কিসাধারণ লজ্জার বিষয় ?..*."'যাহাতে 
এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়--ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়ঃ তাহা এই মেলার 
দ্বিতীয় উদ্দেশ্ঠ ।”২ 

রাজনৈতিক বিক্ষোভ পরিচালনার উদ্দেস্তে এই প্রতিষ্ঠান যে গঠিত হয়নি 
ত। বলাই বাহুলা। সভায় দেশাত্মবোধক গান এবং কবিত। পাঠ. প্রভৃতির 
লাহায্যে সাধিক বেশাত্মযোধ জাগ্রত কর! ছিল এই প্রতিষ্ঠানের অন্থতম প্রধান 
উদ্দেন্ঠ। “মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনঃপ্রাপ গাও ভারতের 


৭৪ দেশাক্ববোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


যশোগান' শীর্ষক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত এবং গগণেন্্রনাথ ঠাকুর রচিত 
“জ্জায় ভারতষশ গাইব কি ক'রে?...শীর্ষক গান হিন্দুমেলা উপলক্ষেই রচিত 
হয়েছিল। জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুরের 'উদ্বোধন” নামীয় কবিতাটিও [ 'জাগ 
জাগ সবে ভারত সন্তান ! মাকে ভূলি কতকাল রহিবে শয়্ান 1.১] এই হিন্দু- 
মেলা উপলক্ষেই রচিত হয়েছিল। 

এই হিন্দুমেলার সঙ্গে সঙ্গে 'ভাশনাল' নবগোপাল মিত্রের “ন্াশনাল' 
আন্দোলনও আরম্ভ হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় £ “নবগোপালের সভায় 
থেকে এই ন্তাশনাল শব্দটা! দীড়াইয়! গেল। ন্যাশনাল সঙ্গীত রচিত হইতে 
আরম হইল ।”৩ 


ং রঙ্জালয়ে জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গ £ 


এই ম্বদেশী বা জাতীয় আন্দোলনের তরংগ স্বভাবতই এসে লাগলো রঙ্গালয়ে । 
নাট্যকারের! দেশাত্মবোধক নাটক রচনা ক'রে রঙ্গমঞ্চ থেকে দেশপ্রেমের বাণী 
গ্রচার করলেন। খ্বদেশীযুগের অন্থতম দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায় 
“টা 82119 59219 01 096 96560110169 01 (17০ 185 99100017/ 090016 
9015100191)801) 2100 41081108110910810 1880 01868101960 01761 116৬ 019: 
(01079 10 129 (005 73601086911 51865 10101) 1890. 00100 6য%01639100 €০ 
075 176%/ 80111 ০1 70901106150 21000108 ০001: 11917186 861091801010 ০1 
30022050 17105116000919. 1019 00 (1519 ৪828০ (89 ?3£ 01০০181775৫ 
096 £989৩1 01 006 1651181091) ০1 006 09010511900 12 20 009:8.+ 
[ 81617101159 ০1 75 1106 200 110063, 08100618, 1932 ], 


বিপিনচন্দ্র পাল এখানে যে "অপেরা'টির কথা বলেছেন লেটির নাম “ভারত- 

মাতা । ১৮৭৩-এ কিরণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই ক্ষুত্র রূপক দৃশ্থাটি রচনা করেন। 
গানের মধ্য দিয়ে 'ভারতমাতা"র মর্ধবাণী ঘোষিত হয়েছে । একটি মাঅ দৃহী 
সম্বলিত 'ভারতমাতা"র প্রারভেই স্থত্রধরের গান £ 

হে শ্রাতঃ ভারতবাসী দেখ না ঢাহিয়ে। 

পাইতে কি যাতনা মোহ্‌-মদে জাতিয়ে ॥ 

'সলিপুর হইয়ে দাস, করিতেছ সবনাশ, 

ভগিছ অশেষ ভোগ, লোভ-কৃপে পড়িয়ে |""" 


বাংল! নাটকের মুক্তি ৭৫ 


হিমালয় পর্বতে “চিন্তাময়৷ আলুলায়িতকেশা ভারতমাতা। সম্মুধে ভারত" 
সন্তানগণ নিক্রিত।' ভারতলক্্ী প্রবেশ ক'রে "মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত 
তোমারি” এবং “দেখ গে! ভারতমাতা তোমারি সন্তান”--এট গান ছুটি গেয়ে 
চ'লে গেলেন। ভারতমাতাও নিন্রিত সন্তানদের জাগ্রত করার জন্তে গান 
গেয়েছেন_-“উঠ উঠ যাছুমনী কত কাল ঘুমোবে আর?” দৃস্ত শেষে “একতা? 


বন্তৃতার শেষে এই গান গেয়ে যবনিক! পতন ঘটিয়েছে £ 
“কেন ডর ভীরু কর সাহ্‌স আশ্রয় 


“যতোধর্সস্ততে। জয়, 
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল এঁক্যতে পাইবে বল 
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?”*"* 
কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপর দেশাত্মবোধক নাট্যরচনা "ভারতে যবন' 
[১৮৭৪ ]। এই নাটকের বিষয়বস্ত হচ্ছে-_-ভারতমাতার দুঃখে ভারত সন্তান 
যবন বধ ক'রে স্বাধীনতা আনবার জন্ত কিভাবে চেষ্টা করছেন তাই দেখানো । 


নাটকের ভূমিকাতেই নাট্যকার বলেছেন £ 
স্বাধীনতা সম কি আছে আর? 


পামর যবনে করি কি তয়? 
নাটকের প্রধান চরিত্র বাষদেব দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন £ 
বীরপ্রসূ এই ভারত জননী, 
কত ক্লেশ আর সহ্বিবে জানিনি ? 
স্বাধীনতা পদে সপ প্রাণ মণ 
লভিতে সে ধন করয়ে যতন |... 
কিরণচন্দ্রের পর ১৮৭৫-এ হারাঁণচন্দ্র ঘোষ রচন। করেন চার অঙ্কের রূপক- 


নাট্য “ভারতী হুঃখিনী+, নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা! করেন "এই কি সেই ভারত' ! 
কিরণচন্দ্রের অন্থকরণে কুঞ্বিহারী বন্থ রচনা করেন “ভারত অধীন" 
[ ১৮৭৬ ] এবং ধর্মক্ষেত্র [ ১৮৭৭ ]। 

জাতীয় ভাবোদ্দীপন। সমসামগ্ষিক নাটকের মধ্যে গ্রথম দেখা যায় হরলাল 
রায়ের নাটকে । তার ছু'খানি নাটক 'হেমলত। নাটক' [ ৯৮৭৩ ] এবং 'বংগের 
স্থখাবসান” [ ১৮৭৪ ] এদিক থেকে উল্লেখযোগা । অনেকটা ইংরেজী নাটকের 
আদর্শে পরিকঙ্গিত নাটক--ছেমলতা? | হেমলত1 চিতোরের রাজা বিজ 
সিংহের কণ্তা । হেন্লতার ব্যদ্তিচরিজ এখানে গৌণ বরং দেশের, পরাধীনতার 
হেদনা এখানে বেশী-পরিশ্দুট ।... বয় তেঠ রতাসথা এই নাটকের প্রধান চিজ । 


৭৬ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


এই চরিত্রের মধা দিয়েই সমসাময়িক জাতীয় ভাবোদ্দীপন। প্রকাশিত হয়েছে। 
সত্যসথার একটি উক্তি £ “ভারতভূমি পরাধীন হবার পূর্বে প্রত্যেক ভারত সন্তান 
প্রাণত)াগ করুক” [৪1২ ]। এমন বীরত্ব ও মহাপ্রাণতার আদর্শে উদ্বোধিত 
নাটকে নাট্যকার যে গানগুলি দিয়েছেন তাঁর একটিও জাতীয় ভাবোন্ীপক নয়! 
অথচ পরবর্তাকালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রাজপুত কাহিনী নিয়ে লিখিত তার 
নাটকে সুন্দর দেশাত্মবোধক সংগীত সংযোজন করেছেন। 

হরলালের অপর দেশাত্মবোধক নাটক “বংগের স্থখাবসান' ব্যক্তিয়ার খল্জি 
কর্তৃক বংগ বিজয়ের কাহিনী নিয়ে রচিত। হরল|ল বাংলার ইতিহাসের এ 
কলংকিত অধ্যায়টি অশ্রুজলে নিক্ত ক'রে উত্থাপিত ক'রেছেন। 

লক্ষণ সেন সম্পর্কে যে সব কিংবদন্তী ইতিহাসের আকারে প্রচলিত তা৷ হচ্ছে 
এই £ অপ্তদশ মুললমান অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে ব্যক্কিয়ার খিলজী নবদ্বীপ 
অধিকার করেন। লক্ষণ সেনের গুরুদেব জ্যোতিষ গণনা ক'রে বলেন--«এবার 
বাংল। যবনের হাতে যাবে' এবং এট কথা শুনে তিনি খিড়কীর দরজ। দিয়ে 
পলায়ন করেন। একথা সত্য হলে এর চেয়ে কলঙ্কজনক ঘটন1! আর কি হতে 
পারে। কিন্ত এযুগের ইতিহাস থেকে লক্ষণ সেনের যে পরিচয় পাওয়া যায় 
তা হচ্ছে এই যে, বান্দা হবার আগে বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেন কলিঙ্গের 
একটি জেলার সামরিক গভর্ণর ছিলেন। রাঁজা হবার পর তিনি বিজয়ী বীর 
হিনাবে এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ভিনি তার 
রাজ্যের সীম! দক্ষিণে সমুদ্র পর্যস্ত বিভ্ূত করেন, কামরূপ জয় করেন এবং 
বেনারসের রাজাকে পরাজিত করেন। তাছাড়া ব্যক্তিয়ার খিলজী বাংলা 
দেশের অধিকাংশই জয় করতে পারেন নি। তার নদীয়! ও লক্ষ্ণাবতী বিজয়ের 
পরেও পূর্ববংগে লক্ষণ সেনের অধিকার অক্ষম ছিল, এর প্রমাণও ইতিহাসে 
আছে। তাই লক্ষণ সেনকে সাধারণভাবে যেরূপ ভীরু ও কাপুরুষ রূপে চিত্রিত 
কর! হয়_-তিনি প্রকৃতই সেরূপ কিন। এবিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। 

হরলাল রায় তার নাটকে লক্ষণ সেনকে [ নাটকে লাম্ণ্য সেন ] হতভাগ্য 
রাজ হিসেবে চিত্রিত ক'রলেও তাকে দেশপ্রেমিক বীর হিসেবেই উপস্থাপিত 
ক'রেছেন। ব্যজিয়ার থিলজী খন নবদ্বীপ আক্রমণ করেন তখন তিনি বৃদ্ধ । 
কিন্তু সেই বৃদ্ধ বয়সেও দেশের ম্াধীনত1 রক্ষার জন্তে যুদ্ধ করতে বন্ধপরিকর। 
গুরুদেব গণনায় পেয়েছেন যবনের জয় এবং হিন্দুর নিশ্চিত পরাজয়। কিদ্ত 


বাংলা নাটকের মুক্ত ৭৭ 


পরাজয় নিশ্চিত জেনেও দৃ্ঠ কঠে ঘোষণা করলেন__“বংগতৃমির কি রক্ষক নাই, 
রাজ! নাই? যবনের! জয় পতাকা তুলে, জয়বাদ্তে গগন প্রতিধ্বনিত করবে 
আর বংগভূমি বিনা বাতাসে শুফপত্রের গায় নিঃশব্দে পতিত হবে এবং কাপুরুষ 
লাক্ষ্ণ্য সেন জীবিত থাকবে ! রাজ্য, স্বদেশ, জন্মভূমির জন্য যুদ্ধ করবো ন!? 
নরদেহ বিশিষ্ট লাক্ষ্ণ্য মেন কি পাষাণমৃত্তি মাত্র ? গুরুদেব, লাপ্ন্য সেন বৃদ্ধ 
ৰটে, ভীরু নয়। যুদ্ধ করবো ।” 

যুদ্ধে পরাজিত হলেন লক্ষণ সেন। এই মূল ঘটনাকে হুরলাল বিকৃত 
করেন নি। তিনি যেমন লক্ষ্মণ সেনের বীর্ধবত্তা দেখিয়াছেন, তেমনি মন্ত্রী 
বিরাট সেন চরিত্রকেও বিশেষে গৌরবান্বিত করেছেন। ব্যক্কিয়ার খিলজীর 
উচ্চপদের প্রলোভনকে তিনি অবলীলাক্রমে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যখন দেশ- 
জননীর হন্তপদ্ শৃঙ্খলে বাধা তখন বেঁচে থাকার মধ্যে কোনও নার্থকতা দেখতে 
পাননি । ব্যক্রিয়ার বিরাট লেনকে “চির ত্বাধীন' দেশে নিয়ে যাবার প্রস্তাব 
দিলে, বিরাট মেন বলেছেন--“আপন মাকে দুরবস্থায় ফেলে কি পরের মাকে 
মা বলবো? আমি বঙ্গমাতার সন্তান, এ আমার পরম গৌরব । ওহে মুসলমান 
সেনাপতি, বংগভূমির তুল্য দেশ আর পৃথিবীর মধ্যে নাই। বিদেশের স্থখের 
জন্ত বংগভূমিকে ভূলিতে পারি না|” [৪81১] 

বিরাট সেন দেশবাসীকে বিভ্রে।ছের প্ররোচনা দান করবেন না_এই সর্তে 
ব্যক্তিয়ার তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। তার উত্তরে বিরাট সেনের উক্তি ঃ- 
“বিরাট সেনকে শ্বাধীনতা দিলে সে হ্বদেশয়গণকে শ্বাধীন হতে নিশ্চয়ই 
উত্তেজিত করবে, অতএব আমাকে স্বাধীনত। দিয়ে কাজ নাই । চল আমি ভয় 
নিবারণের জন্তে গ্েচ্ছাপূর্বক ফাপিকাঠে উঠছি।” এই জলম্ত দেশ-প্রেমের 
স্থর এর পরেই ধ্বনিত হলে ধার নাটকে তিনি জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর । 


£ জোতিরিক্রনাথের এতিহাসিক নাটক £ 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চারথানি এঁতিহামিক নাটক রচনা করেন £ 'পুরুবিক্রম” 
[১৮1৪ 1, 'সরোজিনী” [১৮৭৫ 0], গঅশ্রমতী' [১৮৭৯] এবং ব্ম্বপ্রমী” 
[১৮৮২ ।। এই চারখানির মধ্যে প্রথমথানিতে মুসগমান-পূর্ব যুগের কাহিনী 
গৃহীত হয়েছে এবং শেষ তিনখানিতে গৃহীত হয়েছে মুষলমান. আমলের 
কাহিনী । .কোনও. নাঁটকেই ইংয়েজ শামিত ভারতবর্ষের ইতিহাস অরানরি 


এ৮ দেশাক্ুবোধক ও এঁতিহাপিক বাংল! নাটক: 


গ্রহণ কর! হয়নি । 'পুরুবিক্রম'-এ গ্রীক সম্রাট আলেকজাগুরের বিরুদ্ধে হিন্দু- 
রাজ! পুকুর বীর্যবত্বার কাহিনী 7 'সরোজিনী'তে মেওয়ারের রাজা লক্ষ্ণ- 
সিংহের ম্বাধীনত৷ সংগ্রাম--পাঠানরাজ আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে; "অশ্রুমতী'তে 
মোগল সম্রাট আকবরের সংগে প্রতাপ মিংহের সংগ্রাম এবং শ্বপ্রময়ী-তে 
শুভসিংহের যে বিদ্রোহ তাও মোগল সম্রাট আরংজীবের বিরুদ্ধে । 

মুঘলমান-পূর্ব যুগের কাহিনী নিয়ে জ্যোতিরিক্দ্রনাথ যে নাটকখানি লিখেছেন 
সেখানে তো! বটেই, মুসলমান আমলের বিষয়বস্ত নিয়ে লিখিত নাটকেরও মূল 
প্রতিপান্ঠ বিষয় হিন্দু রাজাদের বীর্ধবত্তা। আর এই নাটকগুলিতে যে দেশাত্ম- 
বোধ বা জাতীয়তাবোধ রয়েছে তার মধ্যে হিন্দু-গ্রবণততা লক্ষণীয় । 

প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তা সম্পর্কে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের মন দ্বিধাগ্রন্ত ছিল'। 
ভারতবাসীর অখণ্ড জাতীয্নতাবোধ সম্পর্কে তিনি রীতিমত সংশয় প্রকাশ 
ক'রেছেন : “প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারতব্ীয়দদিগকে একটি সমগ্র জাতি বলা যায় 
কি না? ভারতব্ধাঁয় বলিলে ভারতবাসী মুনলমান ও. খুষ্টান তাহার অস্তভূক্ত 
হয় কি না? যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া শুদ্ধ হিন্দু জাতিকেই ধরা যাঁয়--তাহা 
হইলেও এক্ষণে হিম্দুগণের যেরূপ অবস্থা, তাহাদিগকে কি এক জাতি বলিয়া 
মনে হর ?”৬ 

এই ছিধ গ্রস্ত মনোভাব তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তার ফলে তার 
নাটকে যেমন হিন্দু মানসিকতাকে বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন, তেমনি আবার বৃহত্তর 
মানবতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্প্রদায় নিবিশেষে হিন্দু ও মুসলমানকে সহজ 
স্বীকৃতি দান করেছেন। 

নাবীজাগরণ সম্পর্কেও জ্যোতিরিক্দ্রনাথের মন থ্বিধাগ্রস্ত ছিল। যে 
জ্যোতিরিক্রনাথ পারিবারিক অবরোধ প্রথা দুর করার জন্তে এক গ্রতা দেখান, 
স্ত্রীকে অশ্বারোহণে অভ্যন্ত করান, তিনিই তার কিঞিৎ জলযোগ নামক প্রহসনে 
স্্ীশ্বাধীনতার ওপর কটাক্ষ করেন, স্ত্রী-স্বাধীনতা৷ সম্পফ্কিত প্রবন্ধগুলিতে 
গৃহের পবিত্রতা রক্ষা, নস্তান পালন ও সন্তানকে শিক্ষার্থান, গৃহকে শ্রীডৃষিত 
করার মধো স্ত্রীলোকদের কার্য শেষ বলে মতামত জ্ঞাপন করেছেন। 
স্রীজাতির রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে তিনি নৈতিক অধঃপতনের 
আশঙ্কা পর্যস্ত প্র্কাশ করিয়াছিলেন।" 

এই বব'কারণেই জ্যোত্িরিজ্রমাথের নাটকে একদিকে যেমন এঁবিলা 


বাংলা নাটকের মুক্তি | ৭৯ 


[ 'পুক্ুবিক্রম' নাটক ], সরে[জিনীর [ 'সরোজিনী' নাটক ] যত চরিঅ-যারা 
দেশ প্রেমকে ব্যক্তি প্রেমের উধে্ব স্থান দান করেছেন ; তেমনি আবার পাই 
অশ্রমতী [ 'অশ্রমতী” নাটক ] এবং স্প্রমমীর [ “ম্প্রময়ী' নাটক ] মত চরিত 
যার! ব্যক্তি প্রেমের উধের্ধ উঠতে পারেনি । অশ্রমতী চরিত্রকে বীরাঙ্গনা ক'রে 
তোলা হয়তো সম্ভব ছিল না, কিন্তু হ্বপ্রময়ীর চরিত্রে সে সম্ভাবনা ছিল। 

নাটকে বিজাতীয় প্রেম কাঁছিনী রচনা! করার ঝোঁক জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 
আর এক বৈশিষ্ট্য । 'পুরুবিক্রম'-এ গ্রীক দেশীয় সম্রাট সেকেন্দর শা! ও পঞ্জাব 
দেশীয় নরপতি তক্ষশীলের ভগিনী অস্বালিকার প্রেম, “সরোজিনী'তে 
বাদলাধিপতি বিজয় নিংহ ও রোশেনার প্রেম, 'অশ্রমতী'তে রাপা প্রতাপ- 
পিংহের কন্তা ও যুবরাজ সেলিমের প্রেম অঙ্বালিকা, রোঁশেনারা ও অশ্রমতী 
তিনজনই বন্দী অবস্থায় বিজাতীয় পুরুষকে হৃদয় দান করেছে। এই তিন- 
জনের কারও গ্রেমই শেষ পর্ধস্ত সার্থকত লাভ করেনি-একজন নিহত হয়েছে, 
আর দুজন সন্গ্যাসিনী হয়েছে । '্বপ্রমমী'তে-ও প্রেম সার্থক হয়নি, স্বপ্নময়ী 
উন্মাদিনী হয়েছে । জ্যোতিরিক্দ্রনাথের অতিমাত্রায় রোঁমার্টিক প্রবণতা 
প্রেমকাহিনীকে এমন পায়ে নিয়ে গিয়েছে যে, এভাবে সন্াষিনীতে পরিণত 
করে? হত্যা ক'রে বা পাগল ক'রে দিয়ে শেষ রক্ষার চেষ্টা হয়েছে । 

জ্যোতিরিন্্রনাথের আলোচ্য নাটকগুলি উদ্দেশ্ঠমূলক অর্থাৎ দেশপ্রেম 
প্রচারের জন্তে তিনি এই নাটকগুলি রচন। করেন। কিন্তু তার রোমার্টিক যন 
ইতিহাসের কাহিনীকে এমন পর্ধায়ে টেনে নিয়ে গেছে যে, যেগুলি ইতিহাঁসাশ্রিত 
রোমান্স-নাট্যে পরিণতি পেয়েছে। তিনি ইতিহাসের সংগে আপন 
মনের মাধুরী মিশিয়ে যে ধরণের নাটক রচনা শুরু করেন, পরবর্তীকালে আরও 
কয়েকজন নাট্যকার নেই পথ অন্কুমরণ ক'রেছিলেন। 

জ্যোতিরিক্্রনাথের নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য তার দৈর্ধ্য। নাটক 
দীর্ঘায়তন করতে গিয়ে তিনি স্দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহার করেছেন। শুধু তাই 
নয় তার নাটকে বিস্তারিত হ্বগতোক্তির ব্যবহারও রয়েছে । অবনত প্বগতোক্তির 
চেয়ে তিনি বেনী ব্যবহার করেছেন জনান্তিক উদ্তি। এ সবই নাটকের গতি. 
মন্থর করেছে। তা ছাড়া জ্যোতিরিআরনাথের নাটকে যাত্রার প্রভাবও কিছু 
কম নয়। যাত্রার যতই. কর্মহীন দীর্ঘ বক়্ৃতাগুলি চরিত্র বিকাশের পক্ষেও . 
বাধা হয়ে দাড়িয়েছে । জ্বন্ত দীনবন্ধু ও. মাইকেলও, এ থেকে মৃক্ত নন। 


৮* দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংল! নাটক 


জ্যোতিরিভ্্নাথও মাইকেলের অঙ্থসরণে নাটকে গন সংলাপ ব্যবহার করেছেন। 
অবশ্ট দেশাত্মবোধের আবেগ স্থির জন্যে তিনি মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ সংলাপও 
ব্যবহার করেছেন। গগ্ঠ সংলাপ ব্যবহারের সময়ও কোন শ্রেণীর চরিত্রের 
মুখে এই সংলাপ বসাছেন নাট্যকার সেদিকেও লক্ষ্য রেখেছেন। 
॥ পুরুবিক্রম ॥ জ্যোতিরিজ্্রনাথের নাটক রচনা স্থরু হবার পাঁচ বছর 
আগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান হয় [ ১৮৬৭ ]। 
তার এঁতিহাসিক নাটকগুলি রচনায় এই হিন্দুমেলার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে । 
তার নিজের কথায় : “জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষ্যে একবার গুণুদাদার সঙ্গে 
আমাকে কটকে যাইতে হইফ়্াছিল। হিন্দুমেলার পর হইতে, কেবলই আমার 
মনে হইত--কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও ম্বদেশ গ্রীতি 
উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে এঁতিহাসিক বীরত্ব গাথা 
ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইতে 
পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কটকে থাকিতেই আমি 'পুরুবিক্রম* 
নাটকখানি রচনা করিয়৷ ফেলিলাম।”৮ দেশপ্রেমের প্রেরণ! দানের জন্ত্ে এই 
নাটকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত “মিলে সব ভারত-সন্তান...... শীর্ষক যে 
বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গানটি ব্যবহার কর] হয়েছে £[১১।১ এবং ৩২ ] সেটিও 
“হিন্দুমেলা"র দ্বিতীয় অধিবেশনে [১১ই এপ্রিল, ১৮৬৮] গ্রথম গাওয়া হয়েছিল। 
জ্যোতিরিন্্রনাথ তার নাটকে ইতিহাসের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার চেয়ে 
দেশাতবোধের প্রচারেই বেশী সচেষ্ট ছিলেন। সেকালের “মধ্যস্থ' পত্রিক1 ও [২৩ 
অগ্রহায়ণ, ১২৭৯] মন্তব্য করেছিল: *গ্রন্থকর্তা কেবল ম্বদেশানুরাগের শোতে 
ভামিয়৷ গিয়াছেন, মানব হ্বদয়সিন্কুর মধ্যে ডুবিতে অধিক্ষণ সময় দেন নাই।” 
এঁতিহাসিক নাটক সম্পর্কে জ্যোতিরিঞ্ুনাথের নিজম্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই রকম £ 
“ইহা বুঝা উচিত, নাটক ও ইতিহাস এক জিনিষ নছে। কোন দেশের 
কোন নাটকেই ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় না।”৯ এ থেকেই বুঝতে পার! 
যায়ষে তিনি রীতিমত সচেতন ভাবেই ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেছেন। 
এঁতিহাসিক নাটকে অন্রক্ত গৌণ ঘটন! নাট্যকার রূপায়িত্‌ করতে পারেন বা 
ইতিহাসের সংগে ংগতি রেখে ছু'একটি চরিত্রও তিনি হুষ্টি করতে পারেন-_ 
জ্যোতিরিন্্রনাথ তা ক'রেছেনও। কিন্তু তার অধিকারের সীম! তিনি 
নানাভাবে লঙ্ঘন করেছেন। | 


বাংল! নাটকের মুক্তি ৮১ 


পুক্বিক্রম'-এ “এঁতিহাসিক বীরত্ব গাথা! ও ভারতের অতীত গৌরব 
কাহিনী কীর্ভন' করতে চেয়েছেন জ্যোতিরিজ্্নাথ এবং তা করেছেনও, বরং 
বল! যায় একটু বেশী মাত্রায়ই করেছেন । এই জন্তে বঞ্ষিমচন্ত্র মন্তব্য করেছিলেন : 
*গ্রন্থখানি বীররন প্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাকাবিন্তাস বিস্তর আছে 
বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়।৮১০ এই 
বীররন বীরত্বব্যঞক ভাষার সাহাধ্যে সৃষ্টি কর] হয়নি, বরং অসি-নিফাসন, অসি- 
যুদ্ধ, [ ৩1১. এবং ৫1১] রণবাছ্া, কোলাহল প্রভৃতির সাহায্যে বীররস স্থির চেষ্টা 
করা হয়েছে। এই জন্যে ভ. সুকুমার সেন বলেছেন £ পপুরুবিক্রমের বীররস 
অবাস্তব, যুদ্ধের ও ছন্দযুদ্ধের বর্ণন৷ থিয়েটারী যুদ্ধের মত।”১১ 

পুরুবিক্রম” নাটকের মূল বিষয়বস্ত দিখ্বিজয়ী গ্রীক বীর সেকেন্দার শাহর 
ভারত আক্রমণ এবং তার সঙ্গে পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিল্ম ও চেনাব নদীর 
মধ্যবর্তী অঞ্চলের নরপতি পুরুরাজের যুদ্ধের কাহিনী । এই যুদ্ধে পুরুর বীরত্ব 
ছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে কুম্ু প্রদেশের রাণী এলবিলা! ও পুরুর প্রেম, 
এলবিলার প্রণয়াকাজ্কী পঞ্জাব দেশীয় অন্ততম নরপতি রাজা! তক্ষশীলের 
সেকেন্দার শাহর কাছে আত্মপমর্পণ, তক্ষশীলের ভগিনী অন্বালিকার সঙ্গে 
সেকেন্দার শাহর প্রেম-কাহিনী। 

৩২৭ খৃঃ পুঃ-এ সেকেন্দার শাহ হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম ক'রে যখন 
ভারতবর্ষের ছ্বারদেশে উপস্থিত হন তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল 
বছ স্বাধীন ও অর্দ-স্বাধীন ক্ষুপ্্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এই সমন্ত রাষ্ট্রের মধ্যে 
ক্ষমত! নিয়ে প্রতিঘন্দিতার অন্ত ছিল না। এর ফলে এদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ 
লেগেই থাকতো । রাজনৈতিক জীবনের এই অনৈক্য বিদেশী আক্রমণের 
সাফল্য প্রভূত সহায়তা করেছিল । 

সেকেন্দার শাহ প্রথমে সোয়াট ও কুনার উপত্যকার দুর্ধ্ব পার্বত্য জাতিকে 
পরাজিত করেন। গ্রীকবাহিনী তার পরে অগ্রসর হলো ; কিন্তু সীমান্ত অঞ্চলে 
রাজনৈতিক অনৈক্য হেতু তাদের কোনও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে 
হয়নি। বরং তক্ষমীলার অধিপতি আত্ি পুফরাধিপতি অঞযয়, শশীগুধ প্রমুখ: 
ভারতীয় রাজন্তবর্গ ব্বতঃগ্রবৃতত হ'য়ে গ্রীক আকুমণকারীদের সাহাষ্যই 
করেছিবেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের. ধে.সমন্ নরপতি মাতৃদূমির গ্মাীরতা 
রা জর লেখেবাউ দর অর এগ রাগ বান করেছিলেন ভীদের 


৮২ দেশাজ্মবোধক ও এতিহাপিক বাংল! নাটক . 


মধ্যে পুরু, অভিসার-রাজ এবং মালব ও ক্ষুত্রক উপজাতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । সীমান্ত অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন 
'পুরু | সাড়ে ছয় ফিট লম্বা দৈত্যের মত দেহধারী বীর পুরু ৩* হাজার 
পদাতিক, ৪ হাজার অশ্বারোহী, ৩ শত রথ এবং ২ শত হাতী নিয়ে বীর- 
বিক্রমে গ্রীক বাহিনীর সম্মুখীন হন। কিন্তু অসীম সাহসের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ 
করেও প্রতিপক্ষের কাছে পরাজয় বরণে বাধ্য হন। তীর সৈম্ভবাহিনী নিশ্চিহ্ন 
হয় এবং ক্ষত বিক্ষত দেছে তিনি বন্দী হছন। সেকেন্দার শাহ তার বীরত্বে মুগ্ধ 
হন এবং তাকে হ্বতরাজ্য প্রত্যার্পণ ক'রে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্তরে আবদ্ধ হন। 
এই বন্ধুত্ব অবশ্ঠ অধীনতামূলক ছিল,৯২ যার ফলে লেকেন্দার শাহ যখন পূর্ব- 
দিকের রাজ্য জয়ে অগ্রসর হন তথন পুরু শুধু নিরস্তই থাকেন নি, বরং তাকে 
রাজ্য জয়ে সাহায্য করেছেন । 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকেও দেখা যাচ্ছে যে, পুরুর পরাজয়ের পর" 
গ্রঙ্গানদী কৃলবর্তী প্রদেশগুলি জয় করবার জন্” সেকেন্দার শাহ যাত্রা করছেন। 
তার পূর্বে পুরুর শৃঙ্খল মোচন করে দিয়ে বলছেন £ “লৌহ শৃঙ্খল হতে তুমি 
এখন মুক্ত হলে- এখন রাজকুমারী এলবিলার সহিত প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে 
দুজনে স্থখে রাজস্ব ভোগ করো |” [৫1২]। পুরুরাজও ভারতের স্বাধীনতা! 
রক্ষার কথা তৃলে গিয়ে সেকন্দর শার “অসাধারণ মহত্ব ও উদারতা দেখে 
চমৎকৃত হয়ে বললেন “আজ হতে আপনি আমাকে আপনার হিতৈষী বন্ধু- 
গণের মধ্যে গণ্য করবেন ।” [৫1২]। 

এঁতিহামিক তথ্যের দিক থেকে পুরুর এই পরিণতির যধ্যে অসংগতি নেই, 
কিন্ত দেশাত্মবোধ এচার যে নাটকের উদ্দেস্ত এবং নাটকীয় দৃশ্তে যিনি প্রর্কত 
বীরের মত ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু ইচ্ছা” করছেন এবং বিজয়ীরু কাছে 'রাজার প্রতি 
রাঁজার ন্তাঁর” আচরণ দাবী করছেন, দেখানে এঁতিহানিক সংগতি রক্ষা করেও 
পরিণতি অন্ত রকম করা সঞ্ভব ছিল। 

দেশপ্রেম প্রচারের তাগিদেই জ্যোতিরিজনাথ কিন্ত খৃইপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর 
ঘটন! সম্বলিত নাটকে উনবিংশ শতাবন্ধীর অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবোধ 
আরোপ করেছেন। নাটকে উদাঁসিনীর গান মিলে সব ভারত সন্ভান' এবং 
নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণে [ ১৮৭২ ] সংযোজিত রবীশ্নাথের 'এক হুত্রে 
বাঁধিয়াছি সহনটি মন' গান ছু-টিই উনবিংশ শতাবীর ভাবধারার বাহক । 


বাংল! নাটকের মুক্তি ৮৩ 


পুরুর বীরত্ব ইতিহাসে দ্বীক্কৃত। কিন্তু বৃহততর ভারতের ম্বাধীনত৷ রক্ষার 
আকাজ্ষ! তার সংগ্রামের প্রেরণ জুগিয়েছিল--একথা মেনে নেওয়া যায় ন!। 
অথচ নাটকের পুরু তার সৈম্যদ্কে সমগ্র ভারতের ম্বাধীনতা রক্ষার জন্তই 
উ্,দ্ধ করেছেন £ 
“এত স্পর্ধ। যবনের স্বাধীনতা ভারতের 
অনায়াসে করিতে হরণ 
তার কি করেছেন মনে সমস্ত ভারত ভূমে 
পুরুষ নাহিক একজন ?” (৩।১]। 

সেকেন্দর শাহর ভারত আক্রমণের সাফল্যের অন্ততম কারণ ভারতের 
রাজন্তবর্গ সম্মিলিতভাবে তাকে বাধা দিতে পারেননি এবং নিজেদের মধ্যে 
বিবাদের জন্তেই এরূপ ঘটেছিল । অথচ «পুরুবিক্রম" নাটকে দেখা যাচ্ছে “পঞ্চনদ্‌ 
কূলবর্তাঁ সমস্ত প্রদেশের রাজগণ ঘবন রাজের বিরুদ্ধে বিতস্তা নদীকৃলে প্রথম 
সমবেত ছুন”। [২1১ ]| পুরু সেকন্দর শাহর দূত এফেটিয়নকে দেশের 
প্রতিনিধি' হিসেবেই যুদ্ধ ঘোষণার কথা ব্যক্ত কগেছেন। অথচ ইতিহাসে 
আমরা যা পাই তা হচ্ছে নিজ রাজ্য রক্ষার সীমিত দারিত্ব পালনের জন্তেই 
তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন । 

এঁতিহানিক বিষয়বন্ক নিয়ে 'পুরুবিক্রম” নাটক রচিত হলেও শেষ পর্যস্ত 
এতিহাসিক ঘটনাগুলি হয়েছে পটভূমিকা__যুল হয়ে ধীড়িয়েছে কয়েকটি 
ব্যক্তিগত প্রেম-উপাখ্যান। এই উপাখ্যানগুলির কোনটিই এতিহানিক নয়। 
যে নারী চরিআঅ ছুটিকে অবলম্বন করে প্রেমকাহিনী রচিত তারাও কেউ 
এঁতিহাসিক চরিআ নয়। এই চরিকআ্র ছুটির মধ্যে একটিকুন্ধু পর্বতের রাণী 
এঁলবিলা। দেশাত্মবোধক নাটকে ত্বদেশ প্রেমে উদ্চদ্ধ এমন একজন রাণীর 
চরিত্র স্থটি কিছু অন্যায় নয়। কিন্ত তাকে কেন্দ্র করেপুরু ও তক্ষশীলের 
যে হন্ব কৃষ্টি কর! হয়েছে তা এমনই প্রাধান্ত পেয়েছে যে, মনে হয় এইটাই 
হল নাটকীয় হ্বন্ব। শুধু তাই নয়, এই স্বম্যে বীর পুরুর মহনীয়তাও খর্ব 
হয়েছে । অত বড় বীর পুরুরাজ একটি জাল পত্রের বারা প্রতারিত হয়ে 
বার্থ প্রণয়ের নৈরাঙ্জে দীর্খনিঃস্বাস ফেলে বলছেন £ “হা! কেন আমি বেঁচে 
উঠলে? রখক্ষেত্রেই কেদ আমার প্রাণ বহি্গত হল না?” [€1১]। 
পয়াজরের গ্রানিতে বর্ধি তার মূখ দিয়ে এই কথা উচ্চারিত ' হতো ত1 হলে 


৮৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহামিক বাংল! নাটক 


'বদেশ-প্রেমের পথ বেয়ে পুরুর প্রতি এলবিলার যে মহৎ প্রেম সৃষ্টি হয়েছিল 
তার বৈসাদৃশ্ু রূপে সেকেন্দর শাহের প্রতি তক্ষশীলের ভগ্নি অশ্বালিকার প্রেম- 
কাহিনী রচিত হয়েছে। কিন্ত দিখিজয়ী বীর সেকন্দর শাহ নিজে প্রেমমুগ্ধ 
হুয়ে এবং অপরের প্রেমের ব্যাপারে জড়িত হওয়ার ফলে তারও মহত্ব এবং 
গাভীর্য রক্ষিত হুয়নি। 

পুক্লুবিক্রম' নাটক মিলনান্তক ; যদিও অস্বালিক চরিত্রের বিষাদাস্তক 
পরিণতি মিলনের আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছে । কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা, 
যে উদ্দেশ্টে নাটকটি রচিত নাটক পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে সেই দেশাত্মবোধ 
জাগ্রত করার মত ঘটনা সংস্থাপন করা উচিত ছিল। একটি প্রেমধর্মী 
রোঁমার্টিক নাটকের মত উপসংহার রচিত হয়েছে এই নাটকে । যথার্থ নাট্য- 
কৌশলের বেশ অভাব রয়েছে নাটকটিতে । চরিত্রগুলির ক্রমবিকাশ ঘটেনি 
এবং একটি জাল পত্র রচনা করে য৷ কিছু জটিলতা হৃষ্টরির চেষ্টা হয়েছে । একটি 
দৃশ্তে [ ৩1১ ] সামান্য কিছু কবিত। ছাড়া নাটকটির সংলাপ আগাগোড়া গদ্চে 
লিখিত। সেই সংলাপকে অকারণ দীর্ঘ ও বক্তৃতাধমা করায় পুনরুক্তি-দোষ 
ঘটেছে এবং নার্টকের গতি হয়েছে মন্থর । 


এ সব সত্বেও সে যুগে নাটকটি সমালোচকদের প্রশংসা! লাভ করেছিল১৩ 
এবং মঞ্চাধ্যক্ষরা নাটকটি লুফে নিয়েছিলেন।৯৪ এর অন্ততম কারণ 'পুরু- 
বিক্রম'ই প্রথম পূর্ণাঙ্গ দেশাত্মবোধক নাটক । এই দেশাত্মবোধের সঙ্গে কাল্পনিক 
উপান্তাস অংশও লে যুগে প্রশংসিত হয়েছিল। বঙ্গরর্শনে লেখা হয়েছিল ঃ 
"এই উপন্তাসে বৈচিত্র্য আছে, কিন্ত নাটকে তাদৃশ নাই ।” [ভাত্র, ১৮১] 
॥ সরোজিনী ॥ 'পুরুবিক্রম'-এর পর জ্যোতিরিন্ত্রনাথ রাজস্থানের কাহিনী 
অবলম্বনে ছু খানি দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করেন। এর একখানির নাম 
'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' [ ১৮৭৫ ]| এই নাটকটি লে যুগে খুবই 
জনপ্রিয়তা! জাভ করে। ১৮৭৬-এর ১৫ই জাহুয়ারী গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটারে 
এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। তার পর থেকে শুধু রঙ্মঞ্চে নয়-_যাত্রার 
আসরেও 'সরোভিনী'র অভিনয় চজতে থাকে | "শহরে-মফঃম্বলে- রক্গমঞ্চে এবং 
যাআজর আসরে অভিনীত হইয়া সরোজিনী নাটক একদা দেশকে মাতাইয়াছিল। 
আর কোনো বাজালা71টক এমন সর্ধজ সমাদর লাভ করে নাই ।”১৫ 

এই নাটকের জনপ্রিয়তার অস্ঠতম কারণ এই নাটফের মধ্যে দিয়ে হিচ্ছু 


বাংল! নাটকের মুক্তি ৮৫ 


তথ! ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে উদ্বে/ধিত কর! হয়েছিল । অবশ্ত এ ক্ষেত্রেও 
মনে রাখতে হবে জ্যোতিরিন্্রনাথ প্রকৃত পক্ষে তার যুগের ভাবধারাই ব্যক্ত 
করেছেন।. লক্ষণ সিংহ যখন বলছেন দেবতা রাজপুতদের প্রতিকূল, তখন 
বিজয়সিংহ উত্তর দিচ্ছেন £ “ভবিস্তৎ দৈববাণীর কথা শুনে যেন আমরা কতকগুলি 
অলীক বিষ্বের আশঙ্কা না করি। যখন মাতৃভূমি আমারিগকে কার্য কতে 
বলছেন তখন তাই যথেষ্ট, আর কোনে! দিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন 
নেই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী।* [১1২ ] 
নাটকের শেষ দৃশ্তে রামদাসের পদ্ভময় সংলাপে যে কথা বলা হয়েছে তাও 
ভারতের পরাধীনতা-জনিত দুর্ভাগ্যের বিবরণ £ 
“স্বাধীনতা-রত্ব হার!, অসহায়া, অভাগা-জননি 1 : 
ধনন্মাণ যত, পর-হুস্তগত 
পর-শিরে শোভে তব মুকুটের মণি। 
নাহি সাড়।, নাহি শব, কোষবন্ধ নিস্তেজ-কপাণ 
শর তৃণাশ্রিত রণব।দ্য হত, 
ধুলায় লুটায় এবে বিজয়-নিশান। 
দেখিবে নয়নে কি গো আর সে মুখের তপন, 
ভারতের দগ্ধ-ভালে, উদ্দিত হইবে কালে, 
বিতরিয়] মধুময় জীবস্ত কিরণ ।” 
নাটকের পাচটি অঙ্কের পরেও আর একটি অস্ক সংযোজিত ক'রে রাজপুত 
রমণীদের আত্মবিসঞ্জনের গৌরবময় চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই সংঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত যে গানটি শেষ দৃশ্তে বার বার ব্যবহার কর! হয়েছে 
তার মধ্যে শুধু সতীত্ব রক্ষার জন্যে আত্মদহনের জালারই অভিব্যক্তি নয়, 
আশাব্যঞ্চক ভবিত্যৎ স্ষ্টির সম্ভাবনার কথাও ধ্বনিত হয়েছে £ 
হল, সবল, চিতা! দ্বিগুণ দিগুণ, 
পরাণ ঈপিবে বিখব1 বাল! । 


বলুক নক চিতার আগুন, 

ভুড়াবে এখনই প্রাণের জাল! ॥ 

শোন্‌ রে বদ! শোন্রে তোরা, 
' বেস্ালা হয়ে ঘালিলি সবেঠ। 


৮৪ দেশাত্মবোধক ও এঁভিহাসিক বাংলা নাটক 


গানের মধ্যে ধ্বনিত এই আশা অবন্ত অমূলক ছিল না। কারণ এই 
পরাজয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই রাজপুতরা চিতোর আবার অধিকার করেন। 

এই নাটকে রাজপুত রমণীদের “জহরত্রতের' যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার 
মধ্যে অতিরগ্রন নেই । আলাউদ্দিন [ আল্লাউদ্দিন ]এর ৫সনিকের ভাষায় £ 
প্ঘরে ঘরে এই রকম চিত! জলছে, এ নগরে আর একটিও স্ত্রীলোক নেই ।” 
আলাউদ্দিন নিজেই দেখে বিস্মিত হয়ে বলেছেন £ “সমস্ত চিতোর নগরই যেন 
একটি জলস্ত চিতা ব'লে বোধ হুচ্ছে।” টড তার 'রাজস্থান'-এ বলেছেন 
“00080 000701015 1109, 055 7278 স1)25 055 61019169 9215 17101815৫ 
(0 01550155 (18612 0100 10011011017 ০01 08001%100, [16 10109181015 
চ23 1180650 10110 056 2581 ৪8015081762 160586) 11 01121710618 
17710975108 (0 11৩ 11870 ০01 019০ ৫৪80, 8100 005 05066110915 ০01 0001601 
0600610 11 01995881010 11) 0059105) (15511 ০৬0 51555 210 ৫0202170979 
(০0 06107012966 91 5656181 00090521705. 0106 19511 10801701171 ০1086৫ 
(196 00106... [1855 900%660 €০0 0156 08610, 810 1116 0707106 
61956 9000 01861) 168%1176 (00610 (০ 9100 89001105 1010. 01910011001 
10 15 06০071178 610010176১৬ 

এই জহরব্রত ছাড়া 'সরোজিনী' নাটকে ইতিহাসের দিক থেকে কিন্ত 
অনেক অসঙ্গতি লক্ষ্য কর! যায়। প্রথমতঃ আলাউন্দিন যখন চিতোর আক্রমণ 
করেন [ ১৩০৩ খুষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ] তখন মেবারের [ মেবারের রাজধানী 
চিতোর ] রাণ। ছিলেন রতন মিংহ। এখানে লক্ষণ সিংহকে বলা হয়েছে 
[ মেওয়ার ] রাজা । তা ছাড়! এই রতন পিংহের স্ত্রী পদ্মিনী; অথচ নাটকে ' 
পদ্মিনীকে ভীমপিংহের স্ত্রী বল! হয়েছে [১1১ এবং ১।৬]। দ্বিতীয়তঃ আলাউদ্দিন 
ছিলেন দিথিজয়ী বীর । তিনি আলেকজেগ্ারের মত বিশ্বজয়ের ত্বপ্র দেখতেন। 
ভারতবর্ষে বহুরাজ্য তিনি জয় করেন। নাটকে আলাউদ্দিনের প্ররকত চরিত্রে 
আলোকপাত করা হয়নি, বরং 'আলাউদ্দিন-পদ্মিনী' সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর ৯৭ 
সবার! নাট্যকার বেন প্রভাবিত । তৃতীয়ত: ভৈরবাচার্য নামে যে চরিত্র সৃষ্টি করা 
হয়েছে ত৷ একেবারে অবাস্তব । এ'র প্রকৃত নাম মহম্মদ আলি। চিতোরের . 
রাজপুয়োহিত পদে অধিহিত থেকে রাজপুতদের মধ্যে বিভেদ স্যা্ট ক'রে 
আলাউদ্দিনের চিতোর জয়ের পথ প্রশত্ত করার কাজে তিনি নিযুক্ত । একজন 


বাংল! নাটকের মুক্তি ৮৭ 


মুসলমান কি ভাবে রাজপুরোছিতের পদে অধিঠিত হতে পারেন? এই প্রশ্ন 
যে কোনও পাঠকের বা দর্শকের মনে উদিত হবেই-_-একথা নাট্যকার নিশ্চয়ই 
অন্থমান করেছেন। তাই তিনি নাটকের সংলাপের মধ্য দিয়ে কৌতৃহল 
নিবৃত্তির চেষ্টা করেছেন। যষ্ঠ অঙ্কে রাজা লক্ষণ সিংহের বিশ্বস্ত অন্থচর 
ভৈরবাচার্য সম্পর্কে রাজাকে জানাচ্ছেন : “মহারাজ ! তার মত ধূর্ত আর জগতে 
নাই। সকলেই তার কাছে প্রতারিত হয়েছে । চতুতূর্জা দেবীর মন্দিরের পূর্ব 
পুরোহিত সোমচার্য মহাশয়ের নিকট সে ব্রাক্ষণের পুত্র বলে পরিচয় দিয়ে তার 
ছাত্র হয়েছিল। পরে তাঁর এমনই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল যে তীর মৃত্যুর সময় 
তিনি ওকেই আপন পদে নিযুক্ত ক'রে যান।” এই কৈফিয়তের পরেও মনে প্রশ্ন 
জাগবে যে, কতদিন চেষ্টা করলে একজন মুসলমান আতপচাল-কীচকলা ভক্ষণেই 
শুধু অভ্যত্ত হওয়! নয় ইচ্ছামত বেদমন্তর এবং জ্যোতিষশান্ত্র থেকে অনর্গল সংস্কৃত 
উদ্ধৃতি দিতে পারে ? নাট্যকার এই সন্দেহও সম্ভবত নিরমনের জন্যে মহম্মদ 
আলির চ্যাল! ফতেউল্ল/কে দিয়ে তার পূর্ব ইতিহাস বলিয়েছেন : “বাদশার 
ভাইঝিরে নিয়ে তুই যে পেলিয়েছিলে, তার লাগি তো তোমার গর্দান নেবার 
হুকুম হয়। তুমি তো সেই ভয়ে দশ বছর ধরি পেলিয়ে বেড়ালে, শ্তাষে 
ইাছুদের মন ভোলায়ে, এই হ্যা মস্জিদের মোল্লা হয়ে বসলে ।” মহম্মদ 
আলিকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সাজার জন্তে দশ বছর স্থযোগ দিতে গিয়ে জ্যোতিরিক্্র- 
নাথ কিন্ত আর এক মস্ত ভূল ক'রে ফেললেন। কারণ আলাউদ্দিন ১৩০৩-এ 
চিতোর আক্রমণ করেন এবং তিনি বাদশাহ হন ১২৯৬-এ। মুতরাং মহম্মদ 
আলির পক্ষে “দশ বছর” আগে বাদশাহর ভাইঝিকে নিয়ে পালাবার স্থযোগ 


কোথায় ? 
এই ভৈরবাচার্ধই নাটকে মূল ছন্ঘ স্টি করেছেন। রাজপুত জাতির 


আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ইতিহাসে স্থৃবিদিত। তাদের ধর্মীয় কুসংস্কারের স্থযোগ 
গ্রহণ ক'রে উরবাচার্ধ রাজপুতদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন! 
তিনিই রাজা লক্ষণ সিংহের কুলদেবতা চতূতূ্জা মন্দির থেকে এক কপট 
আকাশবাণী শোনালেন যে, লক্্ণ সিংহের দ্বাদশ পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত না হ'লে 
এবং £সরোদ্-কুস্থম সম" তায় পরিবারের কোনও রমণীকে দেবীর সম্মুখে বলি না. 
ধিলে স্মাবাউদ্দিনের আক্রমণ থেকে চিতোর. রক্ষা পাবে না। লক্মণ সিংহ এই 

কপট টোববাদী এবং তৈরবাচার্ধের ব্যাখ্যা, নে ত| বিশ্বাস কন্বলেন.।. সন্তান: 


৮৮ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


. বাৎসল্য এবং রাজকর্তব্য বা ত্বদেশপ্রেমের মধ্যে ঘন্ঘ হাতটি হলো । সেনাপতি 
রণধীর তাকে রাজকর্তব্য পালনে অর্থাৎ সন্তানকে বলি দিয়ে দেশ রক্ষার জন্তে 
লক্ষণ সিংহকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। এদিকে সরোজিনীর প্রণয়ী বিজয় 
সিংহ [যাঁর সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছিল] এ ব্যাপারে ঘোর 
আপত্তি তুললেন। লক্ষণ সিংহের মহিষী বিজয় মিংছের সহায়তায় সরোজিনীকে 
বাচাবার চেষ্টা করলেন। সরো(জিনী যখন জানতে পারলে! যে, এই ব্যাপার 
নিয়ে তার পিতার সঙ্গে বিজয় সিংহের বিবাদ বেধেছে তখন সে দেশের বৃহতর 
ত্বার্থে নিজেই দেবী চতুভূ্জার কাছে আত্মবিসজনে আগ্রহ প্রকাশ করলো। 
বলির আয়োজন সম্পূর্ণ _সেই মুহূর্তে বিজয় সিংহ সরোজিনীকে উদ্ধার করলেন। 
এই ব্যাপার নিয়ে রাজপুতদের মধ্যে যে আত্মকলহের সৃষ্টি হলো৷। তার স্থযোগে 
আলাউদ্দিন চিতোর দখল করলেন। যুদ্ধে লক্ষণ সিংহ এবং তার দ্বাদশ পুত্র 
প্রাণ বিসজ'ন দিলেন । বিজয় পিংহও নিহত হলেন। আলাউদ্দিন পদ্মিনী 
ভ্রমে সরোজিনীকে ধরবার উদ্যোগ করলেন, কিন্তু অগনিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে 
সরে।জিনী সে প্রচে্রা ব্যর্থ করে দিলেন। পদ্মিনী সহ আরও বহু রাজপুত 
নারী ইতিপূর্বেই জলস্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন । 

এই নাটকের আর একটি ঘটন! রীতিমত চাঞ্চল্যকর । থে ভৈরবাচার্ধের 
ষড়যন্ত্রে লগ্ণ দিংহ তার কন্ত! সরোজিনীকে বলি দিতে উদ্ভত হয়েছিলেন, সেই 
যড়মন্ত্র শুধু ব্য্থই হলো না, তিনি নিজে তার নিরপরাধ কন্তা রোশেনারাকে 
হত্যা ক'রে বললেন । এই হত্যাকাণ্ডের সংগে সংগে বিজয় সিংহের প্রেমপ্রার্থী 
রোশেনার! এবং ভৈরব|চ!ধের পরিচয় উদঘ।টিত হলো। নাটক এইখানেই শেষ 
হওয়! উচিত ছিল। কিন্তু নাট্যকার ত! করেন নি; কারণ দেশ-প্রেমের জন্য 
আত্মত্যাগে দেশবাসীকে উত্ধদ্ধ করা তার মূল লক্ষ্য--সেই জন্তে এক বিস্তৃত 
দশে চিতোরের চিতা সাজিয়েছেন । 

দেশের জন্কে সস্তান বলিদান--এই বিষয়টি নিয়ে মাইফেলের “কৃষ্ককুমারী', 
নাটক রচিত । এই “কঞ্চকুমারী'তে যে গ্রীক নাটকের ছায়া আছে, 1801121098 
রচিত সেই 17118271 4 4815 নাটকের ছার সরোজিনী অনেক বেশী 
প্রভাবিত। জ্যোতিরিন্রনাথের নাটকের লক্ষণ সিংহ, রণধীর এবং বিজয় 
সিংহের সংগে ইউগ্িপিভিলের নাটকের যথাক্রমে. আযাগামেমনন, ' মেনেলাউল 
এবং আযাফিলিস-এর শাদৃ্ঠ রয়েছে। আযাগামেমনন যেমন বিবাহের, 


' বাংলা নাটকের মুক্তি ৮৯ 


নাম ক'রে ইফিগেনেইয়াকে আউলিস-এ ডেকে পাঠিয়েছেন, লক্ষণ লিংহও 
তেমনি সরোজিনীকে বিবাহের নাম ক'রেই দেবগ্রামে ডেকে পাঠিয়েছেন । 
ছু'জনের উদ্দেস্ত কন্তাকে উৎসর্গ করা । আাগামেমনন যেমন ইফিগেনেইয়াকে 
আঁসবার জন্তে প্রথম চিঠি দেবার পর মত পরিবর্তন ক'রেছেন এবং আসতে 
নিষেধ করে দ্বিতীয় পত্র পাঠিয়েছেন, লক্ষণ সিংহও তেমনি ক'রেছেন। 
ইফিগেনেইগ্রার সংগে এসেছিলেন তার মা, ঠিক তেমনি সরোজিনীর সংগে 
এসেছেন রাজমহিষী। আযাকিলিসের মত বিজয় সিংহও সরোজিনীকে রক্ষায় 
উদ্যত হয়েছেন এবং ইফিগেনেইয়ার মতই লরোজিনীও শেষ পর্যস্ত দেশের! 
জন্যেই আত্মত্যাগে উদ্দ্ধ হয়েছেন । 

কিন্ত রষ্ণকুমারীকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে, সরোজিনীকে হয়নি। 
এখানে জ্যোতিরিঙ্দ্রনাথ গ্রীক নাটকটিকে অন্থসরণ করেছেন কিন্কু অন্কভাবে « 
ইফিগেনেইযাকে হত্যার জন্য পুরোহিত যখন ছুরি তুলেনিলেন তখন অলৌকিক 
উপায়ে সেখানে এলো! এক চাগল ছানা [৪104 ]| কিন্ত সরোজিনী নাটকে 
পুরোহিতের ছুরির মুখে পড়লো রোশেনারা); এই রোশেনারা আবার তারই 
নিরুদ্দিই। কন্তা। জ্যোতিরিন্্রনাথ গ্রীক ট্র্যাজেডীর অনুকরণ করতে গিয়ে এই 
ভাবে মেলোড্রামা সৃষ্টি করে ফেললেন। এখানে উল্লেখ্য যে ধিখ্যাত সমালোচক 
লে. 2), 10100 77712671648 49175 নাটককে ইউরিপিডেস-এর মেলো- 
ড্রামাগুলির মধ্যেই স্থান দিয়ে বলেছেন £ “1115 0185 49 $৩০000 1806 
0992056 (16 ভা1)010 1069. 5188 98600101866, [ 076210 272262), 
[,021001), 1961, 0 362 ]। 

মাইকেলের “কুষ্ণকুমারী'র সংগে তুলনা! করলেও দেখা যাবে কুষকুমারী ও 
সরোজিনী ছুজনেই বংশের লন্মান ও দেশের স্বাধীনতার জন্তেই আত্মবলিদানের 
জগ্ঠে এগিয়ে এসেছে, ছু'জনের কাছেই ব্যক্তি প্রেমের চেয়ে দেশপ্রেম বড় হয়ে 
উঠেছে। তবে ভীমগিংহের মধ্যে যে অস্তর্থন্ব পরিস্ফুরণের হুযোগ ছিল, 
মাইকেল সে সুযোগ গ্রহণ করেননি, জ্যোতিরিক্্রনাথ লক্ষণ পিংহের ক্ষেতে তা! 
গ্রহণ করেছেন। কিন্ত ইউর্িপিভিসের আযাগামেমনন চরিত্রের মতই লক্ষণ 
সিংহ দৃঢ় চত্সিজের লোক নন। ভিনি দৃঢ় চরিত্র লোক হ'লে তীয় অন্ত 
অনেক তীর ছ'তে পারতো । 

দরোজিনী হচ্ছে প্রথম নাটক যেখানে হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গ প্রথম উতাপিত 


৯* দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংলা নাটক 


হলো। নাটকের মৃল হ্বন্ঘ অবশ্ত হিন্দু-মুসলমানের ঘন্য নয়-_ফৃল হন্ব উর্বেলিত 
হয়েছে রাজার হৃদয়ে। তবুও মুসলমানদের সম্বন্ধে এমন মন্তব্য আছে যেটা 
বাঞ্চনীয় ছিল না। মন্তব্যটি এই : 


সরোজিনী॥ ম! চতুভূ্জী! যাদের জন্ পিতার আজ এরূপ বিষম ভাবনা হয়েছে, দেই 


দু মুসলমানদের শীঘ্র নিপাত কর। 
লক্ষ্মণ ॥ বৎসে। মুসলমানদের নিপাত সহজে হবার নয়। তার পুবে অনেক অস্রপাত 


করতে হবে । [২২] 
এ সব সত্বেও ট্র্যাজেডীর বৈশিষ্ট অনেকখানি রক্ষিত হয়েছে সরোজিনী 


নাটকে । বাইরের ছন্দ [রাজপুত-পাঠান যুদ্ধ] এবং অন্তপ্ঘন্ব এক সঙ্গে 
চলেছে । নাটকীয় জটিলতাও হুষ্টি করেছেন ভৈরবাচা এবং পঞ্চম অঙ্কের 
শেষে এক চমকপ্রদ ঘটন! ঘটিয়েছেন। তবুও সার্থক ট্র্যাজেডী এটি হয়নি 
বলেও মন্তব্য করা যায় ষে জ্যোতিরিজ্দ্রনাথের এতিহামিক নাটকগুলির মধ্যে 
এটি সার্থক রচনা । 
॥ অশ্রমতী ॥ হ্থুলতানি আমলেরঘটনা নিয়ে “সরোজিনী' নাটক রচনারপর 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মোগল আমলের ঘটন। অবলম্বনে 'অশ্রমতী” নাটক রচনা করেন 
[ ১৮৭৯]। দেশাত্মবোধে, বিশেষভাবে রাণা৷ প্রতাপের অতুলনীয় দেশপ্রেমের 
কাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই এ নাটকটি তিনি রচনা করেছিলেন । টড- 
এর 'রাজস্থান” থেকে তিনি কাহিনী আহরণ করেছেন এবং নাটকীয় নামাক্ষের 
নীচে রাজস্থান থেকে উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে ।১৮ রাণা প্রতাপের গৌরবময় 
কাহিনী দিয়েই নাটক গুরু হয়েছে, কিন্তু প্রথম অঙ্ক শেষ হতে না হতেই এক 
সপ্পূর্ণ কল্পিত রোমার্টিক কাহিনী এর সংগে যুক্ত হয়েছে, স্থদীর্ঘ নাটকের প্রবাহ 
চলেছে সেই কাহিনীর ধার! বহন ক'রে । আপন গৌরব রক্ষ। ক'রে প্রতাপের 
মৃত্যু ঘটেছে বটে, কিন্ত নাটকের শেষে দেশাত্মবোধের আবেদন ফুটে ওঠেনি-_ 
বরং বার্থপ্রেমের বেদনার মধ্যে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে । 
এই প্রেম-কাহিনীর মৃল.চরিআ অশ্রমতী। মোগলের1 যেদিন প্রথম 
চিতোর আক্রমণ করে, নাট্যকারের কল্পনায় সেই দিন প্রতাপ দিংহের এক 
কন্তা৷ জন্মগ্রহণ করে--কন্তার নাম রাখা হয় অশ্রমত্তী । শৈশব অবস্থা থেকেই 
এই কন্ত! ভীল সর্দারের পরিবারে মানুষ হয়েছে । তারপর যৌবনে সে বখন 
গ্রতাপ সিংহের কাছে ফিরে এল তখন রাজ্যহারা প্রতাপ পরিবারমহ অরণ্য 
ও পর্বতে বিচরণ করছেন। মোগলের সহযোগী বলে মানমিংহকে . গ্রতাপ 


বাংল! নাটকের মৃক্তি ৯১ 


অপমান করেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্তে মাননিংহ 
অশ্রমতীকে অপহরণ করে মোগলদের হাতে সমর্পণ করার যড়বন্ত্র করেন। 
মোগল সৈনিকেরা অশ্রমতীকে অপহরণ করে। যুবরাজ সেলিম এই সময় 
ছিলেন'চিতোর আক্রমণকারী মোগল সেনাবাহিনীর অধিনায়ক । সেলিম ও 
অশ্রমতী পরস্পরকে ভালবেসে ফেলেন এবং অশ্রমতী সেলিমকে বিবাহ 
করতে লম্মত হুন। যে প্রতাপ সর্বস্ব পণ করে মোগলের সংগে লড়াই 
করছিলেন তার কন্ত! মোগল যুবরাজফে বিবাহ করবেন-_প্রতাপের ভ্রাতা 
শত্ত সিংহ এট! মেনে নিতে পারলেন না। তিনি আকবরের সভাকবি 
পৃ্থীরাজের সংগে অশ্রমতীর বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে সেলিমের 
মনে এক মিথ্যা সন্দেহের ্থষ্টি হল যে, অশ্রমতী বিশ্বামঘাতিনী |. এই সন্দেহের 
বশবর্তা হয়ে সেলিম পৃথ্থীরাজকে হত্যা করলেন এবং ছুরির আঘাতে 
অশ্রমতীকে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে চলে গেলেন। শক্ত মিংহ যখন 
অশ্রমতীকে প্রতাপের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন তখন প্রতাপ স্ৃত্যুশয্যায়। 
তিনি কন্যাকে বিষপানে মৃত্যুবরণের আদেশ দিলেন। তারপর যখন শক্ত 
সিংহের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, অশ্রমতী নিষ্কলঙ্ক তখন তাকে 
যে।গিনী-বরতে দীক্ষা গ্রহণ করে আজীবন কুমারী অবস্থায় থাকবার আদেশ 
দিলেন। প্রতাপের মৃত্যু ঘটলো। 

'অশ্রমতী' নাটক হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় অনূদিত হওয়ায় এর ব্যাপক 
প্রচার হয় এবং এই ব্যাপক প্রচারের ফলে বাঙালী ও অবাঙালী পাঠক এবং 
দর্শকর! সমালোচনায় মুখর হ'য়ে ওঠেন। রাণা প্রভাপসিংহের কন্ঠ অশ্রমতী 
সেলিমের অন্থরাগী হয়ে তাঁকে বিবাহে পর্যন্ত রাজী হবেন--হিন্দু সমাজ এতটা 
মহ করতে পারেন নি। বিশেষভাবে যে রাণ' প্রতাপ রাজ্যহার। হয়ে অরণ্যে 
পর্বতে বিচরণ করেছেন তবুও মোগলের বশ্ঠতা দ্বীকার করেননি, তার কন্তার 
এরূপ যতিগতি বরদাত্ত করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। 

বড়বাার লাইব্রেরীর অবৈতনিক অম্পাঁদক পণ্তিত কেশবগ্রসাদ মিশু এ 
ব্যাপারে নিয়োক্ত অভিষত প্রকাশ করেন ₹ "09281060108 006 869. 
18810 7010) 009 1২237019116 01 (21616 16112100 200 (86 8010 
০1 550001জাযে 10057210600 2৩5868850 ৮9 06 8৪1: 218081875 
2 808১) 805 ২০77 06835105850 0855786248810070515 


৯২ দেশাত্মবোধক ও এঁতিছা'সিক বাংল! নাটক 


106 ০0: (16 7101)01006021. 1১11106 98110), ০৪৪৩৫ 0001 20016 
10088102610) 18 ৪ 9101 0886 07 (05 52010 10617)017 ০01 00৩ 
11917812102) 7100 1189 09015 1)1611]5 1555160 ৮% 00৩ [31000 9০০1609. 
[ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯*১ ] 

“অশ্রমতী'র হিন্দী অশ্থবাদের পপ্রকাঁশক বারাণসীর রামকুষ্খ বর্শা ২৯শে 
অক্টোবর [ ১৯৯১ ] তারিখের পত্রে লেখেন £ *'"*আপনার রচিত “অশ্রমতী' 
নাটক আমি নিজ খরচে ছাপাইয়াছিলাম, কিন্তু কতিপয় পন্র উহার কুৎসা 
রটাইয়া আমাকে বাধিত করিল যে ভবিষ্ততে যেন আর বিক্রয় না করি। 
তঙ্নিমিত্ত আমাকে প্রতুল অর্থহানি সহ করিতে হইয়াছে ।” 

সে যুগের খ্যাতনাম। সাংবার্দিক পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০শে নভেম্বর 
[ ১৯০৩ ] তারিখের এক পত্রে জ্যোতিরিক্ত্রনাথকে জানান £ ***.ব্যাপার এই 
যে "রাজস্থান সমাচার নামক হিন্দী কাগজে এবং সেই সংগে “বেঙ্কটেশ্বর 
সমাচার? গ্রভৃতি অন্ত সকল হিন্দী কাগজে আপনার “অশ্রমতী'র কথা ধরিস্না 
বাঙালী জাতির বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন চলিতেছে । গুজরাট ও মহারাষ্ট্র 
অশ্রমতীর অন্গবাদ হইয়! উহার অভিনয়ও চলিতেছে । এই অভিনয় কারণ 
লোকের মনে অনায়াসেই বাঙালী-বিদ্বেষ যেন দৃঢ়ীভূত হইতেছে ।” 

লক্ষ্য করার বিষয় নাটকটি রচন|র কুড়ি বৎসর পরে অশ্রুমতী চরিত্রটি 
নিয়ে বিরূপ সমালোচনা ব্যাপক ভাবে চলতে থাকে । এই সমালোচনার মুলে 
প্রধানত ষে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিই কাজ করেছিল-_তা৷ সমালোচন! পড়লেই 
বুঝতে পার! যায়। এর কারণ স্থম্পষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে 
জাতীয়তাবাদের নামে যা চলছিল 'ত৷ হচ্ছে শ্বজাতীয়তাবাদ ব1 সাম্প্রদায়িকতা 
এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তিস্তা! বেশ ভালভাবেই এই সময় সহি হয়েছে। 
এ অবস্থায় রাণা প্রতাপনিংহের কন্তাকে মোগল যুবরাজের প্রেমিকা! ছিসাবে 
দেখতে হিন্দুরা প্রস্তুত ছিলেন না । 

এই হিন্দু মানসিকতা উদ্ভূত বিরূপ সমালোচনার জবাব কন নাটকের মধোই 
রয়েছে £ *"*"আমি রাজপুতও জানিনে, মুসলমানও জানিনে - আমার হাদয় 
যাকে চায় জামি তাকেই জানি।* [ অশ্রমত্তীর উক্তি-_৪1৮ | বিশুদ্ধ শৈল্লিক 
দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলে অশ্রমতীর প্রেমের মধ্যে জাতি খুঁজবার প্রয়োজন 
হতো! না। অবনীন্দ্রনাখের "ঘরোয়া" 'অশ্রমতী' নাটক ধর্পনের যে বিভৃত 


বাংলা নাটকের মুক্তি ৪৩ 


বিবরণ রয়েছে [ পৃঃ ৮০-৮৩ ], সেখানে নাটক দর্শনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ক'রবার 
মত £”.--অশ্রমতীর অগ্নি প্রবেশ? সেলিমকে বিদায় দিচ্ছে £ "প্রেমের কথা আর 
বোলো! না / আর বোলো! না».....”” হু হু ক'রে আমার চোখ দিয়ে জল 
গড়াচ্ছে। অশ্রমতীর এই গানে সব মাত ক'রে দিলে ।**** অবনীন্দ্রনাথের 
শিল্পী যনে যদি জাতির কথা উদয় হতো! তবে তিনি নাটকটি দেখে কাদতেন না। 


জ্যোতিরিন্্রনাথও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেই তার সৃষ্ট চরিত্রকে সমর্থন 
করেছেন £"্যদি কেহ বলেন, প্রতাপসিংহের ছুহিতা একজন মুসলমানকে 
ভালবাসিবে-_-দেখুন কিরূপ অবস্থায় অশ্রমতী মানুষ হইয়াছিল--সে জানিত 
না রাজপুত কে, মুনলমান কে । যে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল তাকেই 
সে ভালবামিবে তাহাতে আশ্চর্য কি?” [ কেশবপ্রলাদ মিশ্রকে লিখিত 
পত্রের অংশ ]| ১৯২০-এ প্রকাশিত “অশ্রমতী'র অষ্টম সংস্করণের ভূমিকায় 
নাট্যকার-এর 'কৈফিয়ৎ-এ লেখা হয়েছিল £ “যিনি অশ্রমতী নাটক ভাল করিয়া 
পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন, যাছাতে রাণ। প্রতাপমিংহের শুভ্র যশ কলঙ্কিত 
ন। হয়, যাহাতে অশ্রমতীর বিশ্তদ্ধ চরিত্রে কলঙ্কের স্পর্শ মাত্র না থাকে সে 
বিষয়ে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি ও যত্ববান হইয়াছি।” 

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও রাণাপ্রতাপের চরিত্রকে কলঙ্কিত কর! 
হয় নি। বরঞ্চ তার অতুলনীয় দেশপ্রেমের কথা স্ুদ্দবরভাবে ব্যক্ত হয়েছে : 


*.""ষতদিন না চিতোরের অন্তমান গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে পারি-_ 
ততদিন আমরা ও আমাদের উত্তরাধিকারিগণ একটিও বিলাম-সামগ্রী ব্যবহার 
ক'রব না--রজত ও কাঞ্চন পাত্র-সকল দূরে নিক্ষেপ ক'রে তার পরিবর্তে বৃক্ষ- 
পত্র ব্যবহার ক'রব--আমাদের শশ্রুতে আর থর স্পর্শ ক'রব না--আর শু 
তৃপশয্যা় আমর! শয়ন ক'রব।” [৯২] 

কমলমের গিরি-হ্্ণস্থ ্রাসাঘশালায় মন্ত্রীর সম্মুখে প্রতাপ সিংহ এই হূর্জয় 
সঙ্কর ঘোষণা করেন। তারপর থেকে পরিবার পরিজন নিয়ে তিনি পর্বতে 
অরণ্যে ঘুরেছেন। কমলমেক, ধর্মমতী, গণ্ড। প্রভৃতি মেবারের প্রধান প্রধান 
স্থান শক্রর হত্তগত হয়েছে, রাজকোয হয়েছে শূন্ত-_গ্রতাপ বন্ত, পশুর ভার 
তাড়িত হুয়ে পর্বতের গুহার' বেড়িয়েছেন, বস্জাভাবে শীতের রেশ . অপ্হনীয়, 
হয়ে উঠেছে, মুখের গ্রাস বৃন-বেড়ালে জুটে:নিয়ে গেছে, তবরুও প্রতাপ: মাখা 


৯৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহানিক বাংল! নাটক 


নত করেননি । চৌদ্দ বছর প্রতিকূল অবস্থার সংগে সংগ্রার় করার পরও তিনি 
বলেছেন £ “আমার প্রতি অদৃষ্টের যতই অত্যাচার হোক-না, আমার শরীরের 
প্রত্যেক শিরায় শিরায় দুঃখের মূল বিস্তৃত হোক-না কেন-_-তবু আমার উন্নত 
মন্তক মুনলমানদের নিকট কখনোই নত হবে না।” [৩1১] 

সদ্ধির প্রস্তাবকে পর্বস্ত রাণাপ্রতাপ প্রত্যাধ্যান করেছেন। শত্রর কপার 
চেয়ে বরং ঘ্বণাই তার কাম্য । রণক্ষেত্রেই শুধু তিনি শক্রর মোকাবিল! করতে 
রাজী। শেষ পর্যন্ত উদয়পুর পেষল! নদীর তীরস্থ কুটীরে পালক্কের উপর খড়ের 
শয্যায় শুয়ে তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেছেন তখনও মন্ত্রীকে তিনি বলছেন £ 
“আমার দেশ তুর্কের হস্তে কখনোই সমপিত হবে না-_এই আশ্বাপবাক্য 
তোমাদের মুখে শোনবার জন্তই আমার অন্তরাত্বা দেহ হতে এখনো বেরোতে 
বিলম্ব হচ্ছে।” অপহৃত কন্ত। অশ্রমতী ফিরে এসেছে, কিন্তু মৃত্যুশয্যায় শয়ন 
ক'রেও প্রতাপ মোগলের সংগে তার সংস্্বের জন্যে কঠোরতা অবলম্বন 
করেছেন। 

অশ্রমতীর মর্ধাদাও নাট্যকার আগাগোড়া রক্ষা ক'রেছেন। অশ্রমতীর 
প্রেমে কোনও খাদ ছিল না। তাই প্রতাপসিংহের সম্ুখেও সে অকপটে সেই 
প্রেমের কথা স্বীকার করেছে । আবার পিতৃদত্ত শাস্তিও সে মেনে নিতে ঘবিধা- 
বোধ করেনি। হিন্দু মানসিকতার কথা মনে রেখেই নাট্যকার শেষ পযস্ত 
অশ্রুমতী নিফলঙ্ক হওয়া সত্বেও তাকে যোগিনী-ব্রতে দীক্ষিত করেছেন। তবুও 
সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাননি। নাট্যকার প্রকৃতপক্ষে দেশাত্ম- 
বোধের ভিয়েনে একখানি রোমার্টিক নাটকই রচনা! করেছেন এবং এই 
নাটকের আলোচন! সে-দিক থেকে হওয়াই বাঞনীয়। 

এই ন টকের প্রধান চরিত্র অশ্রমতী কল্পনাজাত হওয়ায় এবং তার প্রেম- 
কাহিনী এই নাটকে প্রধান হয়ে ওঠায় নাটকটি এঁতিহাসিক মর্ধাদা হারিয়েছে। 
নাটকে এতিহাসিক কাহিনীর সংগে কাল্পনিক কাহিনী সুন্দরভাবে মিশে 
যায়নি। অশ্রুমতীর অপহরণ প্রতাপ ভবিতব্য বলেই মেনে নিয়েছেন। 
অশ্রমতি-সেলিমের প্রেঘ কাহিনীর সংগে মলিনা-পূৃর্থীরাজের প্রেম কাহিনী 
জুড়ে দেওয়ার নাটকের দের্ঘ্য বেড়েছে মাত্র। 

এই নাটকে দেশপ্রেম ও ব্যক্িপ্রেম সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত । 
ধুকুবিক্রম নাটকে এলবিলার ব্যক্িপ্রেম দেশপ্রেমের লংগে হিশে গেছে। 


বাংল! নাটকের মুক্তি ৯৫ 


এখানে অশ্রমতীর মধ্যে কোনও হন্ব নেই। অথচ প্রতাপসিংহের . কন্তা 
হিসেবে তার মধ্যে ব্যক্তিপ্রেম ও দেশপ্রেমের ঘন্ব স্ন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা 
যেতো। এই ছবন্ব তো নেই-ই উপরস্ধ একটি যুবতী মেয়ে সংসার সমাজ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পিতৃশক্রর বন্দিনীরূপে বাস করলে তার মনে যে স্বাভাবিক 
বিক্ষোভ স্থঠি হয় _-অশ্রমতীরু মধ্যে তারও অভাব। 

সেলিম চরিত্রে অবশ্ত ঘ্ন্ব আছে এবং সেট] বিশ্বাস ও ঈর্যার হন্। 
এই দ্বন্দের সংগে শেকস্পীয়রের ওথেলোর ঘ্বদ্বের মিল লক্ষ্য কর! যেতে পারে। 
*ওথেলো” নাটকের ডেসডেমোনার মত অশ্রমতীও বিজাতীয় পুরুষকে হৃদয় দান 
করেছে। সারল্যের দ্রিক থেকে এই ছুটি চরিত্রে বেশ মিল। তা ছাড়া 
প্রেমাম্পদের কাছ থেকে চরম আঘাত পেয়েও কেউ তার বিরুদ্ধে কোনও 
অভিযোগ আনেনি । ওথেলোর মতই সেলিমও শেষে অন্ুতাপের তীব্র অনলে 
দগ্ধ হয়েছে। “ওথেলো। নাটকের ইয়াগে! চব্রিত্রের অন্থরূপ ক'রে আকা হয়েছে 
ফরিদ চরিত্র । সেলিমের মনে সন্দেহ জাগিয়েছে এই ফরিদ। সন্দেহকে 
তীব্রতর করবার জন্তে ইয়াগে ব্যবহার করেছিল একটি ছোট্ট রুমাল, ফরিদ 
ব্যবহার করেছে একখানি পত্র। তবে ইয়াগে সম্পর্কে ০০1614086-এর উক্তি 
1+1000%6-17000108 06 ৪ 190615৩1589 7081187165-__এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও 
ফরিদ সম্পর্কে কিন্ধু তা মেনে নেওয়া চলে না। অশ্রমতীকে অপহরণ ক'রে 
আবার পর মানগিংহ ফরিদের সংগে তার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। ফরিদ 
এই 'পুরস্কার' মাথায় তুলে নেয় নেয়। তারপর যখন সে দেখলে! 'পুরস্কার' 
অপরে হস্তগত ,করে নিচ্ছে তখন সে হস্তগতকারীর মনে সন্দেহ হি করে 
পুরস্কারটি পুনর্দখলের ষড়যন্ত্র করলে! । এই উদ্দেশ্ের কথা ফরিদ গোপন করেনি ঃ 
“আমি অশ্রমতীকে হস্তগত করবার জন্ত যে রকম জাল পেতেছি-- 
মাননিংহকে তা তো সব লিখেছি ।” [ ৪1১৪] 

যা হোক, এই ফরিদের বড়যন্ত্র জালের মধ্যে সেলিম-অশ্রমতীর কাহিনী 
নিয়ে একখানি ত্বতন্র নাটক হতে পারতে! । কিন্ত নাট্যকারের লে ইচ্ছা 
ছিল না। তিনি প্রতাপনিংহের দেশপ্রেম থেকেই এই নাটকের অন্ধপ্রেরপা 
লাভ করেন। নাটকের ঘন্বও সক হয়েছিল প্রতাপ সিংহ ঘ্বারা মোগলের 
সহযোগী মানসিংহের অপমান-এর ঘটনা, দিয়ে এবং নাটক শেষ. হয়েছে 
এভাগের বৃত্তে । অঞ্রভভীয় অপহরণের ঘটনা এতিহাসিক ন। হলেও নাটিফে 


৯৬ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


এটা স্থান পেতে পারে । কারণ অপমানিত মানসিংহ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্তে 
গ্রতাপের কন্তাকে অপহরণ করে “একজন সামান্য মুসলমানের হস্তে দিয়ে রাণার 
উন্নত মন্তক অবনত” করার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু নাটকের মূল হ্থ 
সেক্ষেত্রেও প্রতাপ এবং মোগলের ঘন্ঘ রূপেই প্রবাহিত হতে হবে। কিন্তু হঠাৎ 
সেলিম-অশ্রমতীর প্রেম কাহিনীর বিস্তার ক'রে এঁতিহাসিক উৎস্থককে 
রোমান্সের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । রাণাপ্রতাপের বন্তৃত! মাঝে মাঝে 
আছে, কিন্তু সক্রিয়ভাবে ঘটন। নিয়ন্ত্রণে তিনি যেন অসমর্থ। বাইরের দ্বন্দের 

ংগে তার অন্তর্ধন্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে তাঁকে সার্থক র্যাজেডীর নায়ক ক'রে 
তোলেনি। নাট্যকার যেন টডের রাজস্থানের কাহিনীকেই ছবহ তুলে ধরেছেন । 
 স্প্লময়ী ॥ মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস অবলম্বন ক'রে জ্যোতিরিজ্ত্রনাথ 
তার "স্বপ্রময়ী'নাটক [১৮৮২] রচনা করেন ৷ এই নাটকের কাহিনীর এঁতিহাসিক 
ভিত্তি আছে এবং তা হচ্ছে.ওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জমিদার শুভসিংহের [বা 
শোভামিংহের] বিজ্রোহ। এই নাটকের কাহিনীর মধ্য বর্ধমানের ভূপতি ুষ্ণরাম 
রায় শুভসিংহ, এবং আফগান সদার রহিম খাঁ! প্রমুখ এঁতিহাসিক চরিত্র আছে। 
কিন্ত গ্রকৃত ইতিহাস নেই _এঁতিহাসিক কাহছিনীকে নাট্যকার তার ইচ্ছামত 
সাজিয়েছেন। তার ফলে শুধু স্বপ্নময়ী চরিত্রই হৃহি হয়নি--গোট। নাট্য- 
কাছিনীই রোমাটিক হ'য়ে উঠেছে। ইতিহাস থেকে৯৯ শোভামিংহের বিজ্রোহ 
সম্পর্কে আমরা যা! জানতে পারি তা হচ্ছে এই ঃ শায়েম্তা খানের পর 
গরজজেবের ধাত্রীপুত্র খান-ই-জহান বাছাছুর বাংলার স্থবাদার হছন। এক বছর 
পরেই এই অপদার্থ হুবাদার পদচ্যুত হুল এবং তার স্থান অধিকার করেন 
ইত্রাহছিম খান। এর শাসনকালে অর্থাৎ ১৬৯৫ খুষ্টাব্বের মাঝামাঝি সময়ে 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটালের চন্দ্রকোণা! বিভাগের একজন. সাধারণ 
জমিদার শোভামিংহের বিদ্রোহ ঘটে । রাজা কৃষ্করাম নামে পঞ্জাবের জনৈক 
অধিবাসী বর্ধমান জেলার রাজদ্ব আদায়ের ইজারা নিয়েছিলেন । শোভাসিংহ 
চারদিকে লুঠতরাজ জারস্ভ করেন । তাকে বাধা দিতে গ্রিয়ে রাজ! কষ্করাম নিহত 
হন [ জাচ্য়ারী, ১৬৯৬ ]। শোভামিংহ বর্ধমান সহর দখল করেন। কষ্রামের 
লমঘ্ সম্পদ সহতার স্ত্রীও কন্তাকে শোভাগিংহ আটক করেন। এইভাবে 
অর্থ সংগ্রহ ক'রে শোতাসিংহ তার. অন্চরের জংখ)1 বৃদ্ধি করেন এবং রাখা 
উপাধি ধারণ কয়েন। ওড়িশার পাঠান পর্দার তায় সংগে যোগদান করেন,। 


বাংলা নাটকের মুক্তি ৯৭ 


গঙ্জানদীর পশ্চিম তীরে হুগলীর উত্তর ও দক্ষিণে ১৮* মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড 
শোভামিংহের হস্তগত হয়। হুবাদার ইব্রাহিম খান এই বিস্রোছের ব্যাপারে 
গুরুত্ব আরোপ না ক'রে পশ্চিম বাংলার ফৌজদারকে এই বিদ্রোছ দমন করার 
আদেশ দেন। এই ফৌজদার প্রথমে হুগলী ছৃর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরে 
পলায়ন ক'রে আত্মরক্ষা করেন। শোভানিংহু হুগলীতে প্রবেশ করে শহর লুঠ 
করেন। এই সময় ওলন্দাজ বণিকের! একদল সৈগ্ত পাঠালে শোভাসিংহ বর্ধমান 
যান। বর্ধমানে রাজ! কুষ্ণরামের কণ্তার ওপর বলাংকার করতে উদ্ধত হ'লে 
এই বীর নারী প্রথমে ছুরিকাঘাতে শোভা! নিংহকে হত্যা করেন এবং পরে নিজে 
আত্মহত্যা করেন। শোভা সিংহের মৃত্যুর পর তার ভাই হিম্মংদিংহ দলপতি 
হন, কিন্তু শোভানিংহের অন্ুচরেরা৷ রহিম খাকে তাদের নেতা নির্বাচিত 
করে। রহিম খা রহিম শাহ নাম ধারণ ক'রে রাজ! হ'য়ে বসেন। তিনি 
লুষ্ঠনকার্ধ চালিয়ে যান। গুরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুস্সান-এর সেনাবাহিনীর 
হস্তে তিনিও নিহত হুন--১৬৯৮-এর আঁগই মাসে। | 

ইতিহাসের এই কাহিনীকে জ্যোতিরিক্ত্রনাথ সম্পূর্ণ নতুনভাবে উপস্থিত 
করেছেন £ গরঙ্গজেব [আরংজীব ] তথা মুঘলমান রাজশক্তি হিন্দুদের 
ওপরে অত্যাচার চালাচ্ছেন। এই “অত্যাচারের কথ! জ্বলন্ত ভাষায় জন- 
সাধারণের কাছে বর্ণনা করেও শুভসিংহ তাদের উত্তেজিত করতে পারেন নি। 
তাই অন্ুচর হ্রজমলের পরামর্শে তিনি দেবতার ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে দেবতা” 
রূপে জনদাধারণকে উত্তেজিত করার পথ ধরলেন। রাজা রুষ্ঃরাম শীরজভেবের 
অনুগত, তাই তার বিরুদ্ধে গ্রথমে যুদ্ধ ঘোষণ। করে রাজ প্রাসাদের ধনরত্ব লুন 
করার প্রচেষ্টা হল। এই উন্দেশ্তে রাজছুহিতা স্বপ্রময়ীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ 
ক'রে তার সহায়তা লাভের ব্যবস্থা! হলো । রহিম খাঁর সহযোগিতাও পাওয়া 
গেল। শ্হিমের স্ত্রী জেহেন৷ কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎ রায়ের সংগে প্রেমের 
অভিনয় ক'রে তাকে বিলাসের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে! | শেষ পর্যন্ত জগং দিংহের 
উদ্ভানবাটাতে রহিমের মৃত্যু ঘটলো, গুভসিংহ কর্তৃক রাজপ্রাসাদ আক্রমণের 
লময় রাজা কষ্ণরামের মৃত্যু ঘটলো, জআাত্মগানিতে শুভসিংহ আত্মহত্যা করলেন, 
স্বপ্রময়ী উন্মাদিনী হলেন। 

দ্বেখা যাচ্ছে কি কাহিনী, কি চরিঅ-চিঞ্ণ ফোনওটাই ইতিহাস সম্মত, 
হয় নি। কৃফরামের কন্তার লাম ন্তপ্রময়ী'' ছতে ' পারে, কিন্ত 'ভিনি যে 


থ 


৪৯৮ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাদিক বাংল! নাটক 


স্বপ্নচারিণী ছিলেন না-ইতিহাসেই তার স্বাক্ষর আছে যে মহিয়সীনারী 
নারীর সম্মান রক্ষার জন্যে শুভসিংহকে হত্যা ক'রে নিজে আম্মহত্যা ক'রে- 
ছিলেন, তাকে বাতিক গ্রস্ত এবং শুভসিংহের অন্গরাগিণী ক'রে তুলে শেষে তাকে 
নাট্যকার উন্নাদের জগতে নিবামিত ক'রেছেন। রহিম খার মত চরিত্রকে 
“জগৎ রায়ের মোসাহেব” ক'রে তার মধ্যে কৌতুকরস টির চেষ্টাও সমর্থন 
কর। যায় না। 
মূল চরিত্র শুভপিংহকে চিত্রিত কর] হয়েছে ইতালীয় দার্শনিক 7/19০018- 
০] এর আদর্শ অনুসারে 7 অর্থাৎ লক্ষ্য মহৎ হোক বা নীচ হোক, যে কোনও 
উপায়ই সমর্থনীয় [500 18511868 1116 10681)8,] | শুভসিংহকে এই আদর্শে ষে 
অনুপ্রাণিত ক'রেছে সেই স্থরজমলের উক্তি ঃ প্প্রতারণাটা যে বড়ো ভাল কাজ 
তা আমি বলছি নে-কিন্তু এ ভিন্ন খন আর কোনে! উপায় নেই, তখন কি 
করবেন বলুন - মহৎ উদ্গেশ্ট সাধনের জন্ত কখনো! কখনে। হীন উপায়ও অবলম্বন 
করতে হয়-তানা ক'রলে চলে কই?” [১1১] অন্তদিকে শুভসিংহের 
বক্তব্য £ .".”"আমি প্রতারণা করবো? চিরজীবন যা আমি ঘ্বণা ক'রে এসেছি, 
যা আমার ছুই চক্ষের বিষ, যার একটু গন্ধও আমার সহ হয় না সেই জঘন্ত 
প্রতারপাকে কিনা আমি এখন আমার অঙ্গের ভূষণ ক'রবো...? আমি দেশের 
জন্যে মাতৃভূমির জন্তে, ধর্মের জন্তে--আর সকল ক্লেশ যন্ত্রণাকেই আলিঙ্গন 
করছি, কিন্ত-কিস্ত-দেবতাঁর ভাণ ক'রে লোকের শ্রস্ধা আকর্ষণ করা--ছদ্মবেশ 
ক'রে লোকদের প্রতারণা কর1--ওঃ, কি জঘন্ত--কি জঘন্ত--1” [১1১] 
এই দ্বন্ব দিয়েই নাটক ত্থরু। শুভসিংহ হুরজমলের আদর্শ গ্রহণ 
দেবতার ছন্মবেশে জনগণকে উত্তেজিত করেছেন। রাজবন্ত! স্বপ্নময়ীর 
'অন্তরেও একই কৌশলে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেছেন শুভসিংহ ঃ 
শুভনিংহ [ দ্বপ্রময়ীকে ]1 
"কে তোর পিতার পিত! মাতার জননী? 
কোথা হতে পিতা তব পেয়েছেন জান? 
কোথা হতে মাতা তব পেয়েছেন ক্বেছ? 
কে তিনি তোমার মাত জান হ্বপ্নময়ি ? 
স্বপ্নময়ী । না প্রত, জানি নে। 
শুড। তিনি তোর জন্সভূমি। 


বাংল! নাটকের মৃক্তি ৯ 


দ্বপ্র। আমাদের জন্মভূমি? তিনিই জননী ? 
শুভ। সরান নিন 


বিদে মোগল যত দলে দলে রন 
দেখ, চেয়ে দেখ, তার করে অপমান, 
দেখ, তোর মায়েরে করিছে পদাঘাত ।” [৩1২] 
এই দেশ মাতৃকার যারা অপমান করছে, তাদের যে সহযোগী সে শক্র এমন কি 
পিতা হলেও। শুভসিংহ তাই বলছেন ঃ : 
“মায়রে যে বিদেশীরা! করে অপমান 
তাদের যে হাসিমুখে করে সমাদর 
সে জন তোমার পিতা, শক্র সে তোমার 1” 
গুভসিংহের মধ্যে ভারতীয়বোধের পরিচয় রয়েছে ঃ 
অযুত ভারতবাসী মোর ভাই বোন 
একমাত্র মাতৃভূমি মোর পিতামাতা। 
এই জাতীয়তাবোধ উনবিংশ শতাবীর । 
্বপ্রময়ীকে অন্নপ্রাণিত করার জন্তে শুভসিংহের কঠে যে কবিতাৎ০ প্রথম 
উদগীত হয়েছে, হ্বপ্রময়ীর মারফৎ-_সেট|ই বার বার ধ্বনিত ক'রে দেশাত্মবোধ 
জাগ্রত করার চেষ্টা হয়েছে । কিন্ত কাহিনী যেভাবে সাজানে হয়েছে তাতে 
দেশাস্ববোধ জাগ্রত করার অবকাশ ছিল কম। এতে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 
তা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। অত্যাচারী শুধু রাঁজশক্তি নয়, গোটা 
মুসলমান সমাজই। ত্বপ্নময়ী বলছেন £ 


রণ চর্দ করিতেছে র্েচ্ছ পদাঘাতে, 
বেদমন্ত্র ধর্ম কর্ম করিতেছে লোপ 
গোহ্ত্য। নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে । [৩৩] 
এটা শুভসিংহের উক্তির হুবছু প্রতিধ্বনি । অন্তত্র হুরজমল বলেছেন ঃ 
কর মুমলমান থাকে লেখানকার বাতানও যেন আমার বিষতুল্য বোধ 
*গ [১1১] 
৮৮০ ননী 'পমান' করছে, দষাদাত' করছে--এই খর 
প্সতিযোগের- সংগে.যে দৃষ্টান্ত ভুলে ধরা হয়েছে তা হজে দেবমনির ফংস এবং 


১৪০ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


রাজপথে গো-হত্যা । ডঃ আশ্ততভোষ ভট্টাচার্য মহাশয় ঠিকই বলেছেন : “বিধর্মী 
রজগজীব হিন্দুদিগকে নান! দিক হইতে উৎপীড়ন করিতেছেন, এইজন্য তাহার 
বিরুদ্ধে শুভমিংহের বিজ্রোহ । অতএব ধর্ম ইহার লক্ষ্য, দেশ ইহার লক্ষ্য নহে। 
উনবিংশ শতাব্ধীর শেষভাগে “হিম্দুমেলা'র ভিতর দিয়৷ যে দেশাত্মবোধের উন্মেষ 
হইয়াছিল, তাহা এই সাশ্রদায়িকতার প্রভাব হুইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না-_ 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটকখানির মধ্যে ভাহারই পরিচয় পাওয়! 
যাইবে ।*২১ 

ভসিংহের মধ্যে যে দ্বন্দ প্রথম দৃশ্তে দেখা যায় শেষ পর্যন্ত সেই ঘন্ব। এমন 
কি শেষ পযন্ত নিহত কষ্ণরামের জন্যে বিলাপ-_নিজ কাজের জন্য অনুতাপ হা 
অদৃষ্ট। আমার জন্ত একজন স্ত্রী অনাথ হ'ল -একজন বীর অধঃপাতে গেল-- 
একটি ছুহিত। পিতৃহীন হ'ল-_-আমা অপেক্ষা পাষণ্ড আর কে আছে?” [ ৫৪ ] 
শুভসিংহের চরিত্র অনুধাবন করলে মনে হয় নাট্যকার দেখাতে চেগেছেন যে, 
একজন মাঁনব-প্রেমিক অন্ধ দেশাত্মবোধের প্রেরণায় ভূল পথ অবলম্বন ক'রে 
করুণ পন্মিণতি বরণ করলো] | দেশপ্রেমের ছকে ফেলতে গিয়ে নাট)কার তার 
মানসকন্তা স্বপ্নময়ীকেও রক্তমাংমের নারী ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারেন নি। এই 
নাটকে জ্যোতিরিজ্দ্রনাথের রোমার্টিকতার চরম স্ফৃত্ডিলাভ ঘটেছে। 


£ পৌরাণিক নাটকে দেশাত্ববোধ £ ্‌ 
এই যুগের কোনও কোনও নাট্যকার পৌরাণিক নাটকেও দেশাত্মবোধের সঞ্চার 
করেন। হিন্দুমেলার যুগের একজন প্রখ্যাত নাট্যকার মনোমোহন বহ্থ। 
পৌরাণিক নাটক লিখেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। যে ১২৭৩ সালের 
[ ১৮৬৭ খুষঠাব ] চৈত্র সংক্রান্তির দিনে “হিন্দুমেলা'র গ্রথম অনুষ্ঠান হয়, সেই 
বছরই মনোমোহনের প্রথম নাটক প্রকাশিত হয়। তিনি দেশাত্মবোধক বা 
এঁতিহাসিক নাটক রচনা করেন নি, কিন্ত “হিম্দুমেলার' একজন সক্রিয় উদ্োক্। 
হিসাবে পমকালীন দেশ-প্রীতির ভাবাবেগকে পৌগাণিক নাটকেও সঞ্চারিত 
ক'রে দিয়েছেন। অবশ্ত পৌরাণিক নাটকের কাছিনীকে তিনি দমকালীন 
ভাবাবেগের ওপরে দাড় করাননি; একটি নাটকে দেশাত্মবোধক গান জুড়ে 
“দিয়ে সমকালীন মনোভাথকে প্রকাশ করেছেন । 

দিপাহী বিজোহের, পর ইউ ইত্ডয়া কোম্পানীর হাত থেকে. ভারতের 


বাংল! নাটকের মুক্তি ১০১ 


শাসনভার বৃটীশ সরকার গ্রহণ করার পর একদিকে তারা যেমন ভারতের 
মাটিতে কায়েম হ'য়ে বলো, তেমনি নানা করভারে দেশবাসীকে জর্জরিত 
কর! হ'লো £ আয়কর, পথ-কর, লবণ-কর তো! বটেই, মাদক ভ্রব্যের ওপর কর 
বসলে।। সংগে সংগে মদের দোকান খোলার ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া হলো । 
পরাধীন দেশের করভার পীড়িত জনগণের ছুঃখ মনোমোহনের “হরিশনন্দ্র 
নাটকে? [ ১৮৭৫ ] ফুটে উঠেছে £ 


দে কর, দে কর রব নিরস্তর করের দায়ে অঙ্গ জরজর 
সিন্ধু-বারি যথা শুষে দিনকর শোণিত শোষণ করে শত কর, 
কর-দানে নর-নিকর কাতর, রাজ! নয় যেন বৈশ্বানর | 
আয়-কর শুনে গায় আসে জ্বর অস্থিভেদী রথ্যা-কর কি দুর । 
লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর! কত আর কব মুনিবর ! 

_ মাদকতা-কর-ছলে রাজ্যময় মদের বিপণি নিত্য বৃদ্ধি হয়; 
মে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয় | হাহাকার রব নিরস্তর | 


এই নাটকের আর একটি গানে সে-যুগের পরাধীনতাবোধের এক তথ্যবহ 
ইতিহাস ধরা পড়েছে । দেশের অতীত গৌরবের সংগে সমকালীন পরাধীন 
অবস্থার তুলন! ক'রে গানটির সাহায্যে জনচিত্তে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার 
চেষ্টা হয়েছে £ 


দীনের দিন সবে দীন 
ভারত হ'য়ে পরাধীন 
অনশনে তন্ন ক্ষীণ। 
সে সাহস বীর্ধ নাহি আর্ধভূমে, 
পূর্ব গর্ব সর্ষ ধর্ব হ'ল ক্রমে, 
চন্ত্র-ুর্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে 
লজ্জা-রাছ-মুখে লীন। 
অতুলিত ধনরত্ব দেশে ছিল 
যাতুকর-জাতি মন্ত্রে উড়াইল, 
কেমনে ইরিল কেহ ন! জানিল 
এমনি কৈলা দুষ্টহীন। 


১০২ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


তুঙ্গদ্বীপ হ'তে গঞ্গপাল এসে, 
সারা শশ্ক গ্রাসে বত ছিল দেশে, 
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা-ভূষি শেষে 

হায় গো রাজ! কি কঠিন। 
তাতি-কর্মকার, করে হাহাকার ; 
সুতা, জাতা ঠেলে অন্ন মেল! ভার 
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় না আর, 

হলো কি দেশের ছুর্দিন। 
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ 
কলের বসন বিনে কিসে রবে লাজ 
ধরবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ 

বাকল টেন! ডোর কপিন্‌। 
শুচ, স্ৃতা! পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে 
দিয়াশলাই-কাটি, তাও আসে পোতে 
প্রদীপ জালিতে, খেতে, শুতে, যেতে 

কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন। 


গান ছু'টি নাটকের প্রয়োজন না মেটালেও জনচিত্তে সাড়া জাগিয়েছিল 
নিশ্চমই। 

এ যুগে অবশ্থই সোজান্জি বুটাশ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভব 
ছিল না। তাই গানে বুটাশ, ইংরেজ, ইংলণ্ড-_এ সব শব ব্যবহার কর। হয়নি । 
প্রথম গানটিতে “রাজা” শব ব্যবহার কর] হয়েছেশ দ্বিতীয় গানটিতে 'তুঙ্গ দ্বীপ 
শবের ঘারা গ্রেট-বুটেন এবং 'পঙ্গপাল' শব্ধ ঘার| যে ইংরেজদের বোঝান 
হয়েছে--এটা অনুধাবন করতে শ্রোতাদের কষ্ট হয় নি। কারণ, আমাদের 
দেশীয় অর্থনীতিকে ইংরেজর! কী ভাবে ভেঙ্গে দিয়ে পদে পদে তাদের প্রতি 
নির্ভরশীল করে তুলেছিল গানটির মধ্যে দেই কথাই বল! হয়েছে । ইপনিবেশিক 
অর্থনীতির যে চিট! গানের সাছায্যে তুলে ধর! হয়েছে সেটা তো] লোকের 
চোখের সামনেই ছিলি | 


১। ইতিপূর্বে রাজনায়ায়ণ বন্থ “জাতীয় গৌরবন্সম্পা্নী লভা নাে 


বাংলা নাটকের মুক্তি ১০৩ 


এক সমিতি স্থাপন করেন। এই সভার কার্যবিবরণী অবলম্বনে ১৮৬১-এ তিনি 
যে প্রস্তাবন! পত্র প্রকাশ করেন তা থেকেই হিন্দুমেল৷ ও পরে জাতীয় সভা 
প্রেরণা লাভ করে। 

২। যোগেশচন্ত্র বাগল রচিত “মৃত্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থ থেকে 
উদ্ধাত। 

৩। বিপিনবিহারী গুধ, “পুরাতন প্রসঙ্গ” দ্বিতীয় পর্যায়। 

৪। সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর রচিত "মিলে সব ভারত সন্তান গানটির শেষাংশ। 

€& | 417 442/77652 115107) ০7 17/216 : 01900000819 2২০%- 
(০8080017011 8710 17001009, 

৬। ভারতব্ষীয়দিগের রাজনৈতিক ত্বাধীনতা, প্রবন্ধ মঞ্জরী”, ১৯*৫। 

৭। স্ত্রী পুরুষভেদে অপরাধের ন্যনাধিক্য, “প্রবন্ধ মঞ্জরী”, ১৯০৫ । 

৮| গ্জ্যাতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্বৃতি” £ বসন্তক্মার চট্টোপাধ্যায় বর্দৃক 
অন্ুলিবিত কলিকাতা! [১৯২০], পৃঃ ১৪১। 

৯। বড়বাজার লাইব্রেরীর অবৈতনিক সম্পাদক কেশবপ্রসাদ মিশ্রকে 
লিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্রের অংশ । 

১০। বঙ্গদর্শন”, ভাত্র, ১২৮১ 

১১। “বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস £ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০২। 

১২। ৮7105 71995001019 8106 080 70 065115 (0 £60001006 1018 
06৮7 90100786569, 176 ড191150 €0 17)0070018106 (1610 10610981060119 
1000 1019 631611385 61110116, 83৫5০0100 1105 11৮51 [75085063] 105 
915865৫ 2 8591৩08 01 01005০090 88099 81001 ৬88821 111789, 20008 
ভা)০] 106 8626 28019৬9, [1১ ৩, ১010] 8104 0106 1006 01 2১0015815 
৩৩ 1196 100051 610100100,৮--1২,05 01500100215 800 385০0800090 
8200 %, 798৫6 47 41272710527 2115707) 61 11212 15৮ ১০918 


১৩। বেঙ্গল ম্যাগাজিনে ক্েভারেওড লালবিহারী দে লিখেছিলেন, [১ 
৪00 15 %611-00145 195 66502060008 815 10551, 90006 9£"1076 
99817801619 815 5/511-018 ভা 89৫ 076 18080986108 5100215 820. 
10190)9:00,* বন্ধিমচতা থিজফশনি-এ [ ভাত ১২৮১ ] লিখেছিজেন £ *লেখক 


১০৪ দেশাহববোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


যে রুতবিদ্ভ ও নাটকের রীতিনীতি বিলক্ষণ জানেন তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ 
হয় ।” 

১৪। অম্ুতলাল বন্ধ তার "্তিকথায়' লিখেছেন £ “গ্রেট স্তাশনাল 
থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর আমর! একে একে দীনবন্ধু ও মাইকেল মধুস্থদনের নাটক 
প্রহমনগুলি অভিনয় করিয়াছিলাম। তাহার পর অঠিনয়যোগ্য উৎকৃষ্ট নাটক 
আর খুঁজিয়। পাই নাই--বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের তখন এমন দুর্দশা । এই 
সময়ে পুরুবিক্রমের ন্যায় উৎকৃষ্ট নাটক প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমর! আনন্দে 
উৎফুঘ্থ হইলাম। যর্দিও তখন স্বত্বসংরক্ষণের এত কড়াকড়ি ছিল না, ভদ্রতার 
খাতিরে আমরা কয়েকজন রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য গ্রস্থকারের অনুমতি ভিক্ষা 
করিতে গেলাম। তিনি সানন্দে অনুমতি দান করিলেন ।” 

১৫ স্বকুমার সেনঃ "বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস» দ্বিতীয় খণ্ড, 
কলিকাতা [ ১৩৭০ 7, পৃঃ ২৯৫। 

১৬। 109৫2 44777170195 2172 ০7112767125 27 2827054707৩ 
[০1101 17:00) 91971 ৬০] [. 0. 215, 

১৭। 0. নু, 00178, 107. 17, 5. 7.8] প্রমুখ আধুনিক যুগের 
এঁতিহাসিকগণ এই কাহিনীকে সাছিত্য জগতের স্থষ্টি বলে মনে করেন। 
কারণ. মালেক মুহম্মদ জায়সী তার 'পল্মাবত' কাব্যে [ ১৫৪* খুঃ] এই কাহিনী 
বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেন। পরবর্তাকালের এঁতিহাঁসিকেরা এই বই থেকেই 
কাহিনীটি গ্রহণ করেন। অবস্ঠ 4. [,. 51158518৪-এর মতে এই কাহিনীর 
বীজ নিহিত আছে আমীর খসরুর %/2277-91-741%/; [01818518150 95 1. 
ল৪৮1৮, 7 48] গ্রন্থে । আমীর খসরু চিতোর অভিযানের সময় আলাউদ্দিনের 
লংগে ছিলেন। (4১. 155 51015851958, “772 5%/1107015 0 20211) 2886 
[1959], 9, 168.) 

১৮ ৮110515 151006 ৪ 0899 10. 005 4£১10105 4১1850111 0096 18 001 
82170016650 69 80106 06০৫ 01 1১9:02---901796 60111119106 ৬10607, 01 
005061) 2001৩ 81011008 09068% [70101819819 006 11061:07073186 
0? 71০51) 106 9610 ০1 1965%/611 1551 71919801000. [খত 1061104 
8৫০., 1971, ০1 [. 9. 278] 

১৯ 38৫0 90) 98118127191) 01557221 ৬০1, 21 0080, 


বাংল। নাটকের মুক্তি ১০৫ 


3055 0) 393-4 এবং রমেশশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংল! দেশের ইতিহাস, 
মধ্যযুগ, কলিকাতা [ ১৩৭৩] পৃঃ ১৫০ ষ্টব্য। 

২*। “রবীন্দ্রনাথের দিল্লীর ঘরবারের বিরুদ্ধে লিখিত কবিত। অদলবদল 
করিয়া আশ্রয় পাইল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ম্বপ্রমমী নাটকে ।” প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়, “ভারতে জাতীয় আন্দোলন,” কলিকাতা ১৯৬৫ ] পৃঃ ৮৩। 
জ্যোতিরিজ্্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেসব জায়গায় “বৃটীশ' শব্ধ ছিল 
সেইসব জায়গায় “মোগল' শব্ধ বসিয়ে দেন। 

২১। “বাংল! নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস।, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা [ ১৯৬* ] 
পৃঃ ৩৩৩৬ | 


€০ 
নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে বাংল! নাটক 


১৮৭৬-এ  বুটাশ পার্লামেন্টের একটি আইন অনুসারে মহারাণী 
ভিক্টোরিয়াকে "ভারত সম্রাজ্ঞী” উপাধি দেওয়া হলো । গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী 
বড়লাট জর্ড লিটন মহাসমারোহে দিলীতে দরবার বসিয়ে মহারাণীকে ভারতের 
সম্রাজ্জী বলে ঘোষণ! করলেন। 

দিল্লীতে যখন দরবার চলছিল ঠিক তখনই দাক্ষিণাত্যে, মধ্য প্রদেশে ও 
পঞ্জাবে ভীষণ দুভিক্ষ হলো৷--এই দুভিক্ষে মারা গেল €* লক্ষ লোক। এক 
দিকে গ্রচণ্ড শোষণের ফলে উপযু'পরি ছুভিক্ষ সহি হতে থাকলো, অন্ত দিকে 
সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আঘাতে জনসাধারণের মৌলিক অধিকাঁর অপহৃত হতে 
থাকলো । জর্ড লিটন ভারতবাসর মাতৃভাষায় মতামত প্রকাশের অধিকারের 
ওপর হম্তক্ষেপ করলেন--তিনি দেশীয় ভাষায় প্রচারিত নসংবাদপত্রগুলির 
স্বাধীনতা বহুলাংশে খর্ব করলেন “ভার্ণাকুলার প্রেস আযাক্ট-এর সাহায্যে । 
এরপর প্রবর্তন করল্ে অস্ত্র আইন, যার দার] ভারতবাসীদের পক্ষে সরকারের 
অন্থমতি ছাড়া অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ হলো! । এইক্প ম্বাধীনতা হুরণেরই একটি 
প্রচেষ্টা নাট্য-নিয়ন্জরণ আইন। 

১৮৭৬ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত জাতীয় জীবনে উত্তেজনা কম ছিল না। 
'ইলবার্ট বিল' নিয়ে আন্দোলন [ ১৮৮২ ], স্থরেন্দ্রনাথের জেল [ ১৮৮৩] এবং 
ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ, স্তাশনাল কনফারেন্স [১৮৮৩], জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম 
[১৮৮৫] প্রভৃতির মধ্যে উত্তেজনা ছিল প্রচুর । কিন্ত লক্ষ্য করার বিষয় এই 
যে, ১৮৭২-৭৬ এই চার বছর বঙ্গীয় রক্ষমঞ্চ জাতীয়তাবাদের জয়ধ্বনিতে যেমন, 
মুখর, ১৮৭৬-১৯*৩ এই বছরগুলি তেমন মুখর নয়। এমন কি রঙ্গমঞ্চের 
সংখ্যা এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়া সত্বেও সেই অন্থপাতে নাটকের 
উপস্থিতি নেই। এর অন্গতম কারণ ১৮৭৬-এর নাট্যনিয়ঙ্ণ সংক্রান্ত কাল! 
ফাছন। 

এই আইন.পাশ হবার আগে থেকে দেশের একদল উন্নানিক নীতিবাগীশ 
নাটকের ওপর খড়গ হত্ত হয়ে উঠেছিলেন। নাটকে কুক্্চি স্থান পাচ্ছে, 


নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে বাংল! ন'টক ১০৪ 


“সম্মানিত স্রীলোকেরা' অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করছে--এ সব দেখে অনেকেই 
বিক্মু হয়েছিলেন। সাময়িক পত্রিকায় এ সব বিষম ধিকংত হুচ্ছিল। “ভারত 
সংস্কারক" [ ১৬ আগষ্ট, ১৮৭৩] লিখলেন ঃ “এ পর্যস্ত আমর! যাত্রা, নাচ, কীর্তন, 
ঝুমুরেই কেবল বেশ্তা দিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোক- 
দিগের সহিত প্রকাশ্তভাবে বেশ্তার্দিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম । ভঙ্র 
সন্তানেরা আপনাদিগের মধাদ! আপনার রক্ষা! করেন ইহাই বাঞ্চনীয়।” কোনও 
কোনও পত্রিকায় নাট্যশালার দেওয়াল গুড়িয়ে দেওয়ার এবং আসবাব পত্র 
নীলাম করবার দাবী পর্ধস্ত জানান হয়েছিল । 
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নাট্য-নিয়ম্রণ আইনটি পড়লেই [ পরিশিষ্ট ত্রষ্টব্য ] দেখা যাবে যেবিদেশী 
সরকার নাটকের বিরুদ্ধে এ ধরণের সমালোচনাকে লুফে নিয়েছিলেন এবং 
আইনে রাজদ্রোহ, মানহানিকর প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে কুৎসা, অঙ্গীলতা প্রভৃতিও 
যোগ করে দিয়ে আইনটি জাী করেছিলেন। 

এই আইনের ফলেই ম্বাধীনভাবে নাটারচন! ব্যাহত হয়। একদল নাট্যকার 
ভগবৎ ভক্তিকে আশ্রয় করেন এবং আনন্দ দেবার জন্যে আসে রং তামাসা; 
জাতীয় জীবনের বলিষ্ঠ আবেগ চাপ! পড়ে যায়। 

যে ্ামবাজার নাট্যসমাজ' 'লীলাবতী' নাটকের [ দীনবন্ধু মিত্র বিরচিত] 
অভিনয়ের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন সেই নাট্যসমাজই "গ্যাশনাল থিয়েটার? 
নাম গ্রহণ ক'রে ১৮৭২-এর এই ডিসেম্বর 'নীলদর্পণে'র় অভিনয় দিয়ে সাধারণ 
ঘবংগালয়ের উদ্বোধন করে।5 সে যুগের বুটীশ শাসকের! কিন্ত এই “নীলদর্পপে'র 
ঘটনাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। এই নাটকের দ্বিতীয়বার 
অভিনয়ের [ ২১শে ভিসে্য় ] আগের দিন বুটাশ লাম্রাজাধাদী স্থার্থের মৃখপজ্জ 
প96 57871577797 'নীলদর্পণের' অভিনয় বন্ধ করার দাবী জানান ; * 


১০৮ দেশাম্মবোধক ও এঁতিহাঁসিক বাংল! নাটক 
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২১শে ডিসেম্বর অভিনয়ের সময় নাটকের কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়। 

একথা নাট্যশালার সেক্রেটারীর লিখিত পত্র [ ২৫শে ডিসেম্বর ইংলিশ ম্যান-এ 
প্রকাশিত ] থেকেই জানা যায় । এই পত্রেজানান হয় যে, নাটকের মান- 
হানিকর অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। সেক্রেটারী আরও জানান যে, 'নীলদর্পণ। 
নাটক অভিনয়ের উদ্দেস্ট-_বাংল! দেশের গ্রাম্য জীবন যাতার চিত্র দেখান, 
ইংরেজদিগকে বিদ্রপ কর নয়, ইংরেজ চরিত্রের প্রতি তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা 
অহছে। ট 
“মানহানিকর অংশ বাদ দিয়ে, 'নীলদর্পণ বাচলো। কিন্ত বুটাশ 
শাসকের বেশীদিন শ্বাধীনভাবে নাটকের অভিনয় বরদাস্ত করেন নি; চার 
বছরের মধ্যেই তার! নাটকের অবাধগতি রুদ্ধ করলেন। 


৫ নাটকের অবাধ গতি রুদ্ধ £' 

১৮৭৫-এর ডিসেম্বর মাসে যুবরাজ এডওয়ার্ড !পরে সম্রাট সপ্তম 
এডওয়ার্ড] ভারতের তর্দানীস্তন রাঁজধানী কলিকাতা সফরে আমেন। সে 
লময়ে কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যুবরাজকে অভ্যর্থনার জন্তে উৎসাহ 
দেখা যায় নি।' তাছাড়া যুবরাজকে অভ্যর্থন! দেবার ব্যয় নির্বাহের জন্যে যে 
ভাবে জোর জবরদস্তি করে টাকা আদায় করা হচ্ছিল তাতে অনেকেই রুট 
হয়েছিলেন এবং সংবাদপত্রে এই রোষ প্রক।শ কর! হয়েছিল একটি চিঠির 
মাধ্যমে [ 001169 88281 280209, 9, 9, 1875 11 অন্তঙ্গিকে কলকাতার 
ভবানীপুরের, খ্যাতনাম! উকিল এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় 
যুধরাঁজকে নিজ ভবনে শুধু আমন্ত্রণ করেই নিয়ে গেলেন না, কুলমহিলাদের 


নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে বাংল! নাটক ১৪৪ 


স্বারা তাকে বরণ করালেন। এই ঘটনায় সারা দেশে দারুণ প্রতিক্রিয়ার 
কৃষি হয়। 77420 £417/0/-এর ভাষায় বলতে গেলে "৪60121 £561108 
1083 0600 000৪8০৫.১ ১৮৭৬-এর ১৪শে ফেব্রুয়ারী গ্রেট শ্াশনাল থিয়েটার 
জগদানন্দকে বিদ্রুপ করে গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামে এক প্রহসন মঞ্চস্থ করে। 
সরকার অঙ্ডিনান্স জারী ক'রে দ্বিতীয় অভিনয় রাতেই এই প্রহমনের অভিনয় 
বন্ধ করে দেন। উদ্তোক্তারা দমে গেলেন না। তা “হনুমান চরিত নাম 
দিয়ে ২৬শে ফেব্রুয়ারী. প্রহলনটি আবার অভিনয় করালেন। রাজভক্ত প্রজাদের 
মান রক্ষার জন্তে পুলিশ এবারেও অভিনয় বন্ধ করে দিল। এরপরে পুলিশ 
কমিশনার স্যার ই্রার্ট হগ এবং স্থপারিন্টেণ্ডেটে ল্যান্বকে ব্যঙ্গ করে “০11০৪ 
0178 200 91066০ নামক প্রহসন রচিত হল। এটার অভিনয়ও পুলিশ বন্ধ 
করে দেয়। 
শাসকের! এখানেই থেমে থাকলেন ন!। নাটক.যে জনচেতনা সৃষ্টির একটা 
শক্তিশালী মাধ্যম তা ভালভাবেই তাঁর! বুঝতে পেরেছিলেন । তাই নাট্য-প্রচেষ্টা 
দমন করার জন্তে বড়লাট নর্থব্রক ২৯শে ফেব্রুয়ারী এক অর্ডিনাব্সজারী করলেন 
এবং এ সম্পর্কে একটি আইন প্রণয়ন করতেও কৃতসংকল্প হ'লেন। হইও্ডয়ান 
মিরার+ পত্রিকায় [ ১লা মার্চ ] লেখা হ'ল £ “4 0826106 ০01[5018 6808- 
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এবার নরকার পূর্বে যে নাটিক অভিনীত হয়েছে সেই নাটকেরও অভিনম্ 
বন্ধ ক'রে দিজেন। তাদের লক্ষ্য হলে! উপেন্্রনাথ দানের “হরেন বিনোদিনী" 
[১৮৭৫ ] নাটক.। এই নাটকটির, বিরুদ্ধে অন্লীলতার গভিযোগ 'এনে গ্রেট 
ভাশনাল থিয়েটারের ভিয়েউর উপে্নাখ দাখ, ফ্যানেজার অমৃতলাল বন্ছ এবং 


১১০ দেশাত্মবোধক ও এতিহামিক বাংল! নাটক 


মতিলাল স্থর, বেলবাবু প্রমুখ আটজন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করা হলো। 
ম্যাজিষ্রেটের বিচারে উপেন্দ্রনাথ ও অম্বতলালের একমাষ ক'রে বিনাশ্রম 
কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টের বিচারে 'হুরেন্ত্র-বিনোদিনী' অঙ্গীল প্রমাণিত না 
হওয়ায় উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল মুক্তি পান। 
যে “হ্থরেন্দ্রবিনোরদিনী' নাটকের বিরুদ্ধে অঙ্গীলতার অভিযোগ আনা 
হয়েছিল সেটি একখানি সামাজিক নাটক । নাটকের একটি দৃশ্তে যেখানে 
শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্রেট ম্যাক্রেণ্ডেল বিরাজ মোহিনীর সতীত্ব নাশের প্রচেষ্টায় 
তাকে রক্তাক্ত বস্ত্র সহ ধ'রে আনলেন সেই দৃশ্বটাকে [ তৃতীয় অঙ্ক-_চতুর্থ 
গর্ভাঙ্ক ] অঙ্গীল ঘোষণ! করা হয়েছিল । প্রকৃতপক্ষে উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকে 
দেশপ্রেমের যে উন্মাদন। ছিল সেটাই কর্তৃপক্ষ স্থ করতে পারছিলেন না। 
রোমার্টিক প্রণয়মূলক রোমহর্ক কাহিনীর মধ্যে তিনি দেশপ্রেমের আরক 
দিয়েছেন সংলাপে ও গানে । "হথরেজ্জ-বিনোদিনী'র একটি দেশাত্মবোধক 
গান £ 
| হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল। 
সোনার ভারত আহ! ঘোর বিষাদে ডুবিল ॥ 
শোক-সাগরেতে ভাসি, ভারত মা দিবানিশি, 


স্মরি পূর্ব যশোরাশি কান্দিতেছে অবিরাম, 
কে এখন নিবারিবে জননীর অশ্রুজল ॥ 


এই গানটি ছাড়াও স্থরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকে ইংরেজের অত্যাচার এবং 
কারাগার ভাঙ্গার একটা দৃশ্ঠ ছিল [ তৃতীয় অঙ্ক-_পক্ষম গর্ভাঙ্ক ]| আসলে 
এই দৃশ্বটাই বিদেশী শাসকদের মনে আতঙ্ক হৃষ্টি করে। এই দৃত্তে দেখানো 
হয়েছিল কারাগারে বন্দী বিত্রোহ £ 

গ্ন্দীগণ॥ ভা, মার, কাট ! এই দরজ। ভাঙ্গ, [ কুঠারাদির হারা কপাট 

ভাঙ্গার প্রয়াস ] 

নকলে॥ ভাগ দেল, ভাঙ্গ দেল [ ভিডি ভঙ্গীকরণের চেষ্টা ]। 

১ জন বন্দী॥ এই ইংরেজ অত্যাচার আর সওয়া, যায় না। হয় পায়ের, 

শেকল ছিড়বো» ন] হুয়'মরবো! । আর শিকল টেনে নিয়ে বেড়াতে 

পারিনে। যে যেখার্দে আছিস কমায় লব দৌড়ে আম়...এ বিলিতি শেকল 

ছেঁড়া এক. আধজনের ধর্ম নয় । 


নিয়ঙ্রণের নিগড়ে বাংল! নাটক ১১১ 


সকলে ॥ ভা, ভাঙ্গ [ অস্ত্র হাতে ছুইজন কারা রক্ষকের প্রবেশ ও বন্দী- 

দিগকে আক্রমণ--রিভলবার হাতে ম্যাক্রেগ্ডেলের প্রবেশ ]। 

বন্দীগণ ॥ মার বেটাকে, মার বেটাকে [ ম্যাক্রেণ্ডেলকে আক্রমণ ] 

১জন বন্দী॥ [ ম্যাক্রেণ্ডেলের তরবারী কাড়িয়া লইয়া তাহার বক্ষোপরি 

উপবেশন পূর্বক, সবলে তাহার গল! টিপিয়া ধরিয়া উদ্মন্তভাবে'**] আমার 

নাম পরাণে, আমার চোখের সম্মুখে এ বেটা আমার স্ত্রীর ধর্ম নষ্ট 

করেছিল**কেমন রে বেটা, আর একবার আমার স্ত্রীকে চাইবিনে? 

[ আঘাত ও ম্যাক্রেণ্ডেলের মৃত্যু ] তোর রক্তে চান করবো, তবে আমার 

রাগ যাবে। 

শণীত্বণার এমন প্রকাশ যে নাটকে রয়েছে সে নাটক দেখে শাসকরা ভয় 
পাবে বই কি। শুধু তাই নয়, এই নাটকে ইংরেজের বিচার ব্যবস্থারও প্রকৃত 
রূপ তুলে ধরা হয়েছিল একটি সংলাপে । স্থরেন্্র যখন অত্যাচারী ম্যাক্রেণ্ডেলের 
ওপর প্রতিশোধ নেবার কথা চিন্ত। করছে তখন তার বোন বিরাজ বললে ঃ 
“যখন বিচারালয় রয়েছে তখন নে ভার আমাদের নিজের হাতে নেওয়া 
উচিত?” তার উত্তরে ঃ 

স্থরেন্্র। বিচারালয় থেকেও নেই। আত্ম সমর্থন করতে আমাদের 
সকলেরই অধিকার আছে এবং করাও একটি প্রধান কর্তব্য কর্ণ । কিন্তু সভাতা! 
বিস্তারের সহিত সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্তই সেই ম্বত্ব ও অধিকার কতক- 
গুলি ব্যক্কিবিশেষের হস্তে স্তস্ত হয়-**কিস্ত তাহারাই যখন অত্যাচারী, 
উৎপীড়ক ও ্থার্থপরায়ণ হয়ে ওঠেন.'.তখন আমাদের সেই আদিম স্বত্ব 
আমাদের হস্তে গ্রত্যাবর্তন করে। তখন উপেক্ষা করে থাকা! মূর্থতা, ভীরুতা, 
তখন তুফীভাব অবলম্বন করলে ঘোর প্রত্যবায় আছে ।" 

উপেন্্রনাথের “শরৎ"সরোজিনী” [ ১৮৭৪ ] নাটকও এই ধরণের । অর্থাৎ 
সামাজিক নাটকের মধ্যে গান এবং কিছু উত্তেজক সংলাপের সাহায্ো 
দেশাআ্মবোধ লঞ্চারের চেষ্টা দেখা বায় । শরৎ-সরোজিনী এবং বিনয়-সথকুমারীর 
বিবাছের মধ্যে নাটকের পরিসমান্তি। কিন্ত ধবনিকাপাতের আগে গী 
“এনে নবতাযদহ দেশপ্রেমের গান গেয়েছে 
: ভোমাদের দি. দোখে, আছ লব পরধণ ' 
হবার গধণে রিবগতে পৃ. 


১১২ দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংল নাটক 


নরন1বী পরম্পরে, ভারত উদ্ধার তরে, 
উদ্যোগী হও যত ভরে, হও ন1 তায় শিবিল। 


£ নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন £ 
এই ধরণের দেশপ্রেমের ভাবালুতাও বুটিশ সরকার সহ করতে পারলো না। 
দেশবামীর প্রবল আপতি সত্বেও ১৮৭৬-এর মার্চ মাসেই 70£8108010 ৮৪1- 
[017018006 ০০411০1 911] নামে আইনের খলড়া কাউন্সিলে পেশ করা হলো! 
এবং ১৬ই ডিসেম্বর এটা! আইনে পরিণত হলো! ।২ নাট্য-নিয়ন্তরণ আইন"এর 
আর একটি তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্ট ছিল *চা-কর দর্পণে'র মত নাটকের অনুষ্ঠান বন্ধ 
কর।। এই আইনের ফলে এ নাটক অভিনীত হতে পারেনি । নাটকটির 
পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। এই আইন অন্গসারে নির্দেশ দেওয়া হলো, 
পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন নাট্যাহুষ্ঠান হ'তে পারবে না। যে 
কোনও নাটক অঠিনয়ের আগে পুলিশের হাতে জমা দিতে হবে এবং সে 
নাটক প্রকাশের উপযুক্ত কি না মে বিচার পুলিশ কর্তৃপক্ষই করবে। 

এর পর থেকে প্রায় এক শতাব্দী কাল পুলিশই ছিল নাটকের বিচাঁরক। 
তাই নাটক লিখতে হলে, বিশেষভাবে মঞ্চের জন্তে নাটক রচনা করতে হলে 
পুলিশের কথ! বিশেবভাবে চিন্তা করতে হয়েছে। মন্মথ রায়ের ভাষায় £ 
শিল্পের বিচারকের আসনে এমে উপস্থিত হলো! পুলিশ। তারপর শতাবাী 
ধ'রে এই কাল! কানুন নাটকের ত্বত:স্ফর্ততাকে ব্যাহত করেছে, নাটকের 
স্বাধীন চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছে, কিন্তু বাংলার দেশপ্রেমিক নাট্য- 
কারেরা এতেও দমিত হননি ।”৩ 

পুলিশ বিভাগের কপায় বহু নাটক অভিনীত হওয়া তো দূরের কথা, 
লালবাজারের বন্দীদশ। মুক্ত হয়ে কোনও দিন আলোর মুখ দেখতে পায়নি। 
১৯৬৯-এ পুলিশ বিভাগ যে তথ্য প্রকাশ করেন৪ তাতে দেখা যায় যে ১৯৬৭- 
এর মধ্যে [ অর্থাৎ ৯* বছরে; শাসনক্ষমতা হস্তাস্তরের ২* বছর পর পর্যন্ত ] 
লালবাজারে ১১৩৬টি নাটকের পাওুলিপি জম! পড়ে। এর মধ্যে সব চেয়ে 
পুরানো তুলসীচরণ দাসের “রত্বাকর, নামীয় নাটক । এটি জম! পড়ে ১৮৯১এ & 
এই জহন্রাধিক নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংখ্যা ১৪। এই ১৪টির 
মধ্যে একটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাটক “বিসর্পন' । যে সমস্ত নাটকের 


' নিয়ম্্রণের নিগড়ে বাংল! নাটক ১১৩ 


পাও্লিপি আটকে রাখা হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলি ছাপা হয়ে প্রচারিত 
হয়েছে, কিন্ত যেভাবে নাটক অভিনয় করতে চাওয়া হয়েছিল বা যেভাবে 
প্রকাশ করতে চাওয়া হয়েছিল সে ভাবে অভিনয় করতে বা ছাপতে দেওয়া 
হুয়নি। পুলিশের নির্দেশ ধাদের মনংপুত হয়নি তাদের নাটক জনসমক্ষে 
আলেই নি। আবার কিছু নাটক পুলিশ একেবারেই অনুমোদন করেনি ; 
সেগুলির অভিনয়ের ব৷ প্রকাশের কথাই ওঠে না । 

এখানে উল্লেগযষোগ্য এই যে "রাজভক্ত প্রজার মান রক্ষা" এবং “সরকার 
বিরোধী উত্তেঙ্গন! দমনের" উদ্দেশ্টে নাটক নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হলেও, যেহেতু 
পুলিশ হলো নাটকের বিচারক মেইহেতু “ অঙ্গীলতা”, “সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কৃষ্টি 
--এমন যে কোনও অজুহাতে নাটক নিষিদ্ধ করা হতে।। | 

বাঙালী নাট্যকারেরা এতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে দেশপ্রেম প্রচারের যে 
পথ ধরেছিল্নে নাটক নিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে তাতে বেশ বাধার সঙ হলো। 
যে জ্যোতিবিজ্্রনাথ ষ্টার 'পুরুবিক্রম'-এ জাতীয়তার উদ্দীপন। কৃষ্টি করেছিলেন 
“মরোজিনী'র পরেই তা ক্ষীয়মান হ'লে! এবং শেষে গিরিশচন্দ্রেরে উপর নাট্য" 
রচনার ভার অর্পণ করে তিনি সরে গেলেন। এঁতিহাসিক নাটক রচন! 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কেন বন্ধ করলেন এই প্রশ্থের উত্তরে তিনি অমৃতলাল বসকে 
বলেছিলেন £ “নাটাজগতে গিরিশচন্দ্র গ্রবেশ করিয়াছেন, আমার নাটক 
রচনার আর প্রয়োজন নাই 1”৫ 


2 গিরিশচন্ত্রের প্রথম যুগের এঁতিহাসিক নাটক £ 

যে গিরিশচন্দ্রের হাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক রচনার ভার অর্পণ করলেন তিনি 
এতিহাসিক নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নন, তিনি পৌরাণিক নাট্যকার গিরিশচন্তর। 
এই গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক বর্ণাঢ্যতা রোমান্স ও ভক্তির প্লাবনে রঙ্গমঞ্চ প্লাবিত 
করে দিলেন। এই যুগে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ 
শতাবীর প্রথম চার বৎসরে গিরিশচন্তর যে সব নাটক লিখেছেন তার 
অধিকাংশই পৌরাণিক নাটক, গীতিনাট্য, রোমার্টিক নাটক এবং পাচমিশালি 
রং তামাষা। এঁতিহাপিক নাটক যে কয়খানি এ সময় তিনি লিখেছেন সেগুলি 
'গিরিশচন্্রকে এতিহানিক নাটাকার হিলাবে গ্রতিষ্ঠ। দান করতে পারেনি । 
এই নাটকগুলি হচ্ছে, “আনন্দ রহো?. ১৮৮১ ], “মহাপূজা? [১৮৯১ চি 

চচ 


১১৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহানিক বাঁংল! নাটক 


[ ১৮৯১], 'কালাপাহাড়' [ ১৮৯৬ ], 'সংনাঁম বা ঠবষবী' [ ১৯৪], 'রাণা 
প্রতাপ' [ ১৯০৪ ]। শেষোক্ত নাটকখানি গিরিশচন্দ্র শেষ করতে পারেন নি। 

রাজপুত ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচন! গিরিশের পূর্বেই 
স্থরু হয়েছিল। "তার প্রথম এঁতিহাসিক নাটক “আনন্দ রহো'ও রাজপুত 
কাহিনী অবলম্বনেই রঠিত। এঁতিহাসিক নাটকে অবাঁধ কল্পনার সঞ্চার তার 
পূর্বে জ্যোতিরিন্ত্রনাথই করেছেন-_গিরিশচন্ত্রও তা থেকে মুক্ত নন। যাত্রার 
প্রভাবও তিনি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু একটি ব্যাপারে তিনি 
তীর প্রথম যুগের এতিহাপিক নাটকে তার পূর্বস্থরী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পথ 
থেকে দরে এসেছিলেন এবং নে পথ হচ্ছে এতিহামিক নাটকে দেশাত্মবোধের 
উত্তেক্গনা! সঞ্চারের পথ। 

এর কারণ প্রথমত নাটানিয়ন্ত্রণ আইন। গিরিশচন্দ্র নাটক লিখতেন 
ব্যবসায়ভিত্তিক রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্যেই; স্থতরাং সে নাটকে দেশপ্রেম 
প্রচারের ঝুঁকি ছিল। ঘ্িতীয়ত সে যুগের দেশাজ্মবোধের সংগে ধর্ম বোধের 
মিশ্রণ এবং তৃতীয়ত জাতীয়তাবোধের আদর্শ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের বিশিষ্ট 
ধারণা । তার বক্তব্য : “জাতীয় বৃত্তি পরিচালিত ব্যতীত কবিতা বা নাটক 
জাতীয় হিসাবে হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয়তার মর্মে এই ধর্ম। 
দেশহিতৈষত। গ্রভৃ্ত যত প্রকার ক্থা আছে তাহাতে কেহ ভারতবর্ষের মর্ম 
ক্পর্শ করিতে পারিবে না। ভারত ধর্মগ্রাণ। যাহার। লাংগল ধরিয়া ঠত্রের 
রৌদ্রে হাল সঞ্চালন করিতেছে তাছারাও কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট । যদি নাটকের 
সার্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, তবে কৃষ্ণ নামেই হইবে ।.."হিম্ুম্থানের মর্মে 
মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিবিতে হুইলে ধর্মাশ্রম় করিতে হুইবে। 
এই মর্মাজিত ধর্ম বিদেশীর ভীষণ তরবারি ধারে উচ্ছেদ হয়'ন|ই | আকবরের 
রাজনৈতিক প্রভাবেও সমভাবে অ.ছে।”৬ 

গিরিশচন্দ্র ব্যবনায়ের দিকটাও দেখেছিলেন অর্থাৎ এতিহানিক নাটক 
মঞ্চ সাকল্য লাভ করবে কিনা, এ বিষয়ে তার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তার 
বক্তব্য £ “এঁতিহানিক নাটক ছুই একখানি হইয়াছে, কৃতবিস্ত অনেক লোক 
তাহার প্রশংসাও করিয়াছে, কিন্ত সমালোচকের! সেস্থানে নিস্তৰ ছিলেন। 

'“ইতিহাসবিদ কয়েকজন নকল মর্ম বুঝিবেন, কিন্তু তাহাতে নাট্যকায়ের 

ব্যবস! চলিবে না।.*."' না চলুক, যি চরিঅ পাওয়া বাইত, যাহ। পুরাণে নাই, 
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তাহ। হইলেও কথা ছিল। এতিহানিক নাটক সমস্তই স্থানীয় 908168৩8৫৬- 
এর এঁটিহাসিক নাটক স্থানীয় ।"* "স্থানীয় প্রসংগ স্থানেই চলিয়াছে।** 

ধর্মবোধ এবং পুরাণের প্রতি নিষ্ঠার ফলে ১৯৪ পর্যস্ত যে সব এঁতিহাসিক 
নাটক গিরিশচন্ত্র রচনা ক'রেছেন তার সবগুলিই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
আদর্শের বাহন হয়ে উঠেছে। এঁতিহামিক তথ্যের প্রতি গিরিশচন্দ্রের নিষ্া 
ছিল না ত। নয়। কিন্ত এই সময়ে লিখিত নাটক গুলিতে প্রকৃত এতিহান্িক 
তথ্যের অভাবে যে সব উপাদান তিনি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন তার 
ফলেই নাটকগুলি গ্ররুত এঁতিহানিক নাটক হয়নি । 

“আনন্দ রহো+ নাটকের কাহিনীর ভিত্তি টডের রাজস্থান ।৮ কিন্ত এই 
কাহিনীর মধ্যে যেমন কিছু কাল্পনিক ঘটনা সংযোজন করেছেন, তেমনি বেশ 
কিছু চরিত্র তিনি নিজে উতদ্তাবন করেছেন। ঘটনার পর ঘটন। নংস্থাপন করার 
ফলে নাটকেরমূল স্থুর হারিয়ে গেছে। রাণা প্রতাপের মৃত্যু মানসিংহকে 
হত্যার জন্তে আকবরের ষড়যন্ত্র, মানসিংছের কন্তা লহনার প্রেম এগুলি 
নাটকের বিষয়বস্ত্। কিন্ত ঘটনাগুলি এতই বিচ্ছিন্ন যে এগুলির দ্বারা 'একটা 
লংহত নাট্যকাহিনী গড়ে তোলা যায় নি। এই নাটকে বেতাল বলে 
পরিচিত একটি গুথ্ুচরের চরিত্র রয়েছে । সে 'আনন্দ রছো' এই ধ্বনি দিয়ে 
তার কার্যসিদ্ধি করতো! এবং সেই ধ্বনিটিই নামকরণ-এ এসেছে । এই বেতালের 
পরিচয় প্রসঙ্গে মানসিংহ বলেছেন «“; ওর নামকি তা জানি না। যেখানে 
সেখানে একট! বেতালা কথা কয়ে ফেলে, তাই ওর নাম বেতাল।” [১1১]। 
এই বেতালের উপস্থিতি সর্বত্র রাজপথ, বনপথ থেকে সুরু ক'রে রাঁপা- 
প্রতাপের রাঁজসভা এবং আকবরের দরবার পর্স্ত | 

ইতিহাসের চেয়ে রোমার্টিক ঘটনাই আলোচ্য নাটকে বেশী : অনায়াসে 
মানসিংহের ভগিনী কারাগারে প্রবেশ করে নারায়ণ নিংহকে মুক্ত করতে, 
চাইছে, কারাগারে বালক বেশে মানগিংছের ভাগিনেয়ী যমুন! বেতালের সংগে 
প্রবেশ করছে। 

নাটকে গ্রতাপের দেশপ্রেষের কথা আছে এবং “রাজগুতনার আগ্গ- 
বিচ্ছেদ যে রাজপুত জাতির পরাজয়ের কারণ সে ইঞ্চিতও আছে। এমন কি 
'আফাবরের মুধ দিয়েই বলানো! হয়েছে যে, মানসিংছের বাছবলেই তিনি 
দিলীখবর, প্রজার খ্রেমে লয় । [১/১]। *চণ' নাটকের কাহিনী টের 


১১৬ দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংল! নাটক 


রাজস্থান থেকে নেওয়া ৷ রাঠোরের ভাট চিতোরের রাপারকাছে তার পুত্রের 
জন্যে রাঠোর রাজকুমারীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে। কিন্ত রাণার 
দুর্বলতার পরিচয় পেয়ে রাজকুমার চণ্ড বিবাহে অসম্মতি জাপন করলেন। 
কিছুতেই.যখন রাজকুমার রাজী হলেন না, তখন বৃদ্ধ রাণা নিজেই রাঠোর 
রাজকন্যাকে বিবাহ ক'রলেন। এই রাজকুমারীর নাম গুঞরমালা। এই 
কনিষ্ঠা রাণীর সন্তান মুক্ুল। মুকুল €শশবে পদার্পণ করা মাত্রই রাণা সংসার 
ত্যাগ করলেন। তখন চণ্ড মুকুলকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেই তার নাষে 
রাজ্যশান করতে লাগলেন । কিন্তু গু্মাল! ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখলেন 
না। তিনি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চগ্ডকে রাজা থেকে বিতাড়িত করলেন এবং 
নিজের পিতাকে.চিতোরে ডেকে আনলেন। রাঠোরাধিপতি রণমল্প চিতোরে 
এসে শুধু রাজ্যের কর্তৃত্বভারই গ্রহণ করলেন না-_মুকুলকে বিষ প্রয়োগে হত্যার 
চে! করে নিজেই চিতোরের বাণ হ'তে চাই্লেন। গুঞ্কমালা এর জন্তে 
স্বভাবতই প্রস্তুত ছিলেন না । তিনি নিরুপায় হয়ে চণ্ডের সাহায্য চাইলেন। 
চণ্ড তাঁর ভীল টৈনিকদের নিয়ে চিতোর আক্রমণ করলেন এবং রপমল্লের হাত 
থেকে চিতোর উদ্ধার করলেন। চণ্ড সিংহাসনে বসলেন না, মুক্ুলকে সিংহাসনে 
বসিয়ে রাজ্যশাঁসন করতে লাগলেন 

মেবার ও রাঠোরের হবন্বকে অবলম্বন করে রচিত এই নাটকে নাটকীয় 
উপাদান যথেই আছে। এই ছন্দের মধ্যে €প্রম, ঈর্ষ। প্রভৃতি হ্বদয়বৃত্তির লীলা 
ফুটিয়ে ভোলা হয়েছে। এই নাটকের নায়ক চণ্ড একটি আদর্শ চরিত্র । ধাত্রী 
কুশলার ভাষায় বলতে গেলে চণ্ড£ 

*অতি উচ্চ মতি স্বদেশ বসল 


ধীর বীর গভীর সাগর সম শ্রেষ্ঠ 
শ্রেষ্ঠ হতে দেবোপম উদার হদয়।” [৩1২] 


তার বীরত্ব, মহত্ব, দেশপ্রেম, ত্যাগ ও উদারতার তুলন! হয় না। আবার 
শুধু এই কয়টি গুণ নিয়ে লে মহাপুরুষ-এ পরিণত হয় নি, তার মধ্যে তীব্র 
অন্তত্বন্ব, প্রতিশোধ স্পৃহা, শৌর্ষে ও বীর্ধে তাকে প্ররুত মানুষ ক'রে তুলেছে। 
তার প্রতিহন্থী রাঠোরাধিপতি রণমল্প কাপুরুষ না হলেও ছবৃতত শ্রেণীর । 
কামান্ধত! তাকে অনেক নীচে নামিয়েছে। তার সিংহাসনের নীচে লুকানে। 
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স্থল রলিকতা; ঠিক তেমনি ব্যাপার বন্থদেবের বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে বিজয়ীর 
নিকট উপস্থিতি । 

এই বিজগ্ী চরিত্রকে নাট্যকার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কৃষি 
করেছেন । সে গুঞ্মালার সধী। কিন্তু নাটকে তার এক বিশিষ্ট ভূমিকা 
রয়েছে। সে মধ্যমকূমাঁর বন্থদেবজীকে ভাঁলবাসে। সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। 
এই ভালবাসা গভীর । তার মৃত্যুর সময়ে ও সে দৃপ্ত কঠে নিহত বহৃদেবকে 
সে স্মরণ ক'রে বলেছে : “করিয়াছি বহ্ুদেবে মানসে বরণ/বস্থদেব গ্রাণগতি |” 
এই বিজয়ীর রণংদেহি মৃ্তিও দর্শকদের চমকিত করে। 

নাটকের রঘুদেব একটি আদর্শ চরিত্র, কিন্ত নাটকীয় চরিত্র নয়। রঘুদেব 
পিতৃ-ইচ্ছ। পূরণের জগ্ঠে স্বেচ্ছায় সন্যাপী ব্রত অবলম্বন করেছেন--তার আশা 
আকাঙ্ষা সবই দেবতার চরণে সমগিত, দেবকার্ধে তার জীবন উৎসগাঁকৃত। 
মাঝে মাঝে আদর্শবাদী ব্তৃত! ছাড়া তাঁর কার্যক্রম কিছুই নেই। তবে 
গিরিশচন্দ্র রাজস্থান'-এর সংগে সংগতি রেখে তার চরিত্র উপস্থিত করেছেন। 
বাজস্থান-এ আছে £ "188০০৪৮৪ ড85 ৪০ 20001) 06106 101 1918 
৬110069, ০0০09188০ 200 7789015 1052865, 11026 1819 10001061 ৮6022019 
10981510010 200 ০00091060 1701) 1110) ৫810৩ 1)0180019, 270 & 11809 
8100118 (115 ৭01 78069, [ 91010958 ] 01 7169/9৯০ এই জন্যেই 
দেখতে পাই তৃতীয় অঙ্কে ঘাতকের হাতে মৃত্যু বরণের পরে ঠিক শেক্পপীয়রের 
জুলিয়াস ীজারের 89111-এর মত তিনি নাটকের চগ্রিত্রগুলির ওপরে প্রভাব 
বিস্তারগলা করলেও তাঁর শ্বতি বেচে ছিল। রঘুনাথের সমাধি-মন্দির ' প্রাঙ্গণে 

চিতোরবাসী পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের গান “জয় জয় বন্দেব, জয় জয়' [ ৪1১ ] এবং 
শেষ দৃষ্ধে বন্ছদেবের সমাধি মন্দিরে পুষ্প-বরিষণের লংগে সমবেত সংগীত 
এদিক থেকে লক্ষণীয় । 

গিরিশচন্দ্র প্রথম যুগের এতিহাসিক নাটকগুলির অন্যতম দদৎনাম' বা 
*বৈষবী' নাটক। তীর দেশাত্মবোধক নাটক «সিরাজদ্দৌলার' ছু-বছর আগে 
লেখা এই “সৎনাম'ও দেশাক্সবোধক নাটক | মোগল দমাট ওরঙ্গজীব-এর 
বিরুদ্ধে সংনামী সম্প্রদায়ের যে বিপ্রোহ হয়েছিল দেই কাহিনী অবলদ্বন করে 
এই নাটক। স্বাধীনতাকামী, . অতধারী সম্প্রদায়ের আশ! ও আশাভঙ্গের 
কাছিনী এই নাটকে বিধৃত । এই নাটকে হ্বদেশ-প্রেমের প্রবল তরঙ্গ হাউ করা 


১১৮ দেশাতবোধক ও এঁতিহাঁনিক বাংল! নাটক 


হয়েছে সত্যি, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোঁড়কে পরিবেশিত 
হওয়ায় তার মধ্য থেকে সাশ্প্রদায়িক বিষবাপ্প উদ্গীরিত হয়েছে। জোর করে 
ধর্মাস্তর গ্রহণ করানো, অন্যথায় হত্যা-__হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের এই ধরণের 
ন/নাবিধ অত্যাচারের ঘটনা এতে উপস্থিত কর! হয়েছে । ফকীর হিন্দু-ক্লীবত্থের 
প্রতি কটাক্ষ করছে;৯১ বৈষবী সোজাহজি মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুকে 
উত্তেজিত করছে ।১২ . 

নাটক হিসেবেও “সৎনাম উচ্চত্তরের নয় । সাত সাতটি চরিত্রের পতন ও 
মৃত্যুর ঘনঘটা নাটকটিকে মেলোড্রামার দিকেই ঠেলে নিয়ে গেছে । উ্)াজিক 
গাভীর্য একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। অধিকন্ত, এই শ্রেণীর নাটক হিন্দু- 
মুসলমান সম্প্রীতির সহায়ক হয় নি; বরং দিনের পর দিন মঞ্চে অভিনীত হে 
ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরিতারই সঞ্চার করেছে। 

এই সংনাম নাটকের প্রতি মুদলমান দর্শকেরা এমন ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে 
নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়েছিল : “গিরিশবাবুর সংনাম মহানাটক 
লইয়া গত শনিবারে ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। মুসলমানের কুৎসাপূর্ণ 
নাটক অভিনয় করিতে দিব না বলিয়া কলিকাতা! সহরের প্রায় ২৩ সহমত 
মুমলমান ক্লাসিক থিয়েটারের সম্মুখে সমবেত হুইয়াছিলেন, শহরে হুলুস্থুল পড়িয়া 
গিয়াছিল, নাটক অভিনয় বন্ধও হ্ইয়াছিল।” [মিহির ও স্থধাকর+, 
২৭ মে, ১৯০৪ ] 

'কালাপাহাড়' নাটকটিকে গিরিশচন্্র নিজেই 'ভক্তিরসাত্মক নাটক” বলে 
অঠিহিত করেছেন। এই নাটকে ভক্তিভাব বা আধ্যাত্ববোধ ছ্বাক্া এমন 
প্রভাবিত ষে, এটিকে এতিহাসিক নাটক বলাই কঠিন । নাট্যকার ইতিহাসের 
কালাপাছাড় চরিত্রকে বর্জন করে নাটকের কালাপাহাড়কে দিয়ে প্রেম, ভভিং 
এবং ঈশ্বর বিশ্বাসের জয়গান গাইয়েছেন। 

গিরিশচঙ্জ্ের নাটক রচনার প্রথম যুগে দেশাত্মবোধক কাব্য ও উপস্থাসের 
নাট্যক্ষপ দান করার একটা রেওয়াজ চালু হয়। ১৮৮২-এ আনন্মমঠ প্রকাশের 
পর বৎদরই কেদার চৌধুরী কৃত তার নাট্যরূপ ন্তাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ 
হয়। নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ ক'রে গিরিশচন্্র যে সব উপন্তাস ও 
কাব্যের নাটারপ, দান করেন তার মধ্যে রয়েছে নবীনচজ্্র সেনের 

“পলাপীর যুদ্ধ ।" 


নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে বাংল নাটক ১১৯ 
ও রবীন্দ্রনাথের নাটা-প্রচেকী £ 


রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনা স্থরু হয় উনবিংশ শতাবন্ধীর নবম দশক থেকে । 
শৈশব থেকেই জাতীয় ভাবধারার সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। হিন্দুমেলার 
অধিবেশনে তিনি স্বরচিত দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ করেছেন ।৯৩ 
জ্যোতিরিজ্্রনাথের সপ্রীবনী সভারও তিনি সভ্য ছিলেন। তার নিজের কথায় 
"আমার মতে] অর্ধাচীনও এই সভার সভ্য ছিল । সেই সভায় আমরা] এমন 
একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহু উৎসাহে যেন উড়িয়। 
চলিতাম।..এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানে।” 
--[জীবনস্বতি ]। 

এই উত্তেজনার আগুন” সে যুগের জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ প্রমুখ নাট/কারদের 
নাটককে স্পর্শ করেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটককে স্পর্শ করেনি। 
রবীন্দ্রনাথের নাট্যিক পরিকল্পনার সর্বপ্রথম উন্মেষ দেখা গেল যে রুদ্রচণ্ড'"এ 
[১৮০১ ]। তাতে পৃ্বীরাজ আছেন, মহম্মদ ঘোরী আছেন এবং পূর্থীরাজের 
পরাজয়ও আছে, কিন্তু সেটা ন! হয়েছে নাটক এবং সেটায় না রক্ষিত হয়েছে 
ইতিহাসের মর্ধাদা। নাটকের নাম পত্রে 'নাটিকাঁঁ কথাটি আছে এবং দৃক 
বিভাগও আছে, নাটকীয়তাও আছে কিন্তু সমালোচকের। তাকে “গাথা-কাব্য”ই 
আখ্যা দিয়েছেন । 180%/810'11001901) অবশ্য এটিকে বিরত 5 
[1506 1৪ 10০০1 1006100191018৯ ৪ 

রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম ূর্ণাবয়ব নাটক 'রাজা ও রাঁণী'তে [১৮৮৯] রাজ 
আছেন» রাণী আছেন, মন্ত্রী আছেন-_কিস্ত তারা ইতিহাসের কেউ নন। 
একটি রোমান্টিক কাহিনীকে এতিহামিক পরিমগ্লের যধ্যে ফেলে ইতিহাসের 
রূপ দানের চেষ্টা হয়েছে । এর মধ্যে গ্রথিত তথ্য ও তত্ব কোনটাই এতিহাপিক 
নয়। কিন্তু তথাপি নাটকটিতে 'বিদেশী শাসনের প্রতি বার বার কটাক্ষ 
থাকায়১৫ 7৫21৫ 110101)90 এর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার আভাষ 
পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন £ 16 11] 6৩ ৪ ০102 £1892৩0. 11190 06 
02185 11858 & 00001610690) 1 78052. 00116081 1906161805, ভ1010) 
18615 (0০0-57001210 15 ৮619 ০9081051806 29689016 01 09000181215 ০0০ 
76 80286, 06 11101507815 ০০ 1010818 0910804 108৫ 115 
85678108 (ঘ। (৩ 858 ০৮1-7৩56 891672118 ৪. 10761811--0208 . 


১২৯ দেশাজ্মবোধক ও এঁতিহাপিক বাংল! নাটক 


1৩092060 ৮5 005 8188 ০1 18910101 10108৩11 19 210809% 010৩ 
০0:09) ০1 005 10195. 148061 009 2106 01 £991000117 1100157917115 
16008089069 (105 50556811017. [1186 1315 908 081779 066019 1311127788 
(0081 6০ ০৩ 90006510060 01 10181$90 ৮ 8. £(01616061, ০017-০0- 
90618010108 19 18616 18 (150 29109) 80179198090 09009: 741, 0810011 
19018050 10.৮১৬ 

রাজনৈতিক চেতনার আভাস সম্পর্কে টমসনের উক্তিতে কিছু সত্যতা 
থাকতে পারে, কিন্তু এই নাটকের মধ্যে অনহযোগ আন্দোলনের বীজ খুঁজতে 
যাওয়৷ নেহাতই কষ্ট কল্পন!। 


£ জ্যোতিরিন্্রনাথের অনুধরণ £ 


অপহ্ৃতা হিন্দু কন্তা অক্রমতী এবং মুসলমান যুবরাজ সেলিমের প্রণয় কাহিনী 
রচনা ক'রে জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুরকে রীতিমত বিড়ম্বনা সহা করতে 
হয়েছিল। “অশ্রমতী” নাটকের ১৮ বছর পরে ১৮৯৭-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কিন্তু একই ধরণের কাহিনী নিয়ে 'দতী' নামক কাব্যনাট্য রচন! করলেন। 
'অশ্রুমতী'র কাহিনী: জ্যোতিরিন্ত্রনাথের ত্বকপোলকল্িত, কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথের কাহিনী "মিন মানিং সম্পাদিত ন্তাশনাল ইগ্ডিয়ান আসো- 
পিয়েশনের পত্রিকায় প্রকাশিত মারাঠি গাথ। সম্বন্ধে আকওয়ার্থ সাহেব রচিত 
প্রবন্ধ বিশেষ হইতে সংগৃহীত |” “অশ্রমতা' নাটকে অশ্রম তীকে নিফলঙ্ক রেখে 
শেষ পর্যস্ত তাকে যোগিনী ব্রতে দীক্ষিত কর! হয়েছে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
কাব্য-নাট্যের কাহিনী অনেকদুর এগিয়ে গেছে-_-বিনায়ক রাও-এর কন্তা 
অম[বাইকে বিবাহ-সভা থেকে অপহরণ করে বিজাপুর রাজ্যের মুসলমান 
সভাগদ তাকে বিবাহ করেছে; অমাবাইও স্বেচ্ছায় তাকে পতিক্ধপে গ্রহণ 
করেছে। সে একটি পুত্র সন্তানও লাভ করেছে । যে রাত্রে অমাবাই অপন্বতা 
হয়, সেই রাত্রে বিনায়ক রাও অমাবাই-এর বাগদত ম্বামী জীবাজিসহ এ 
মুপলমান সভাসদ-এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। 
স্থযোগ মত যুদ্ধ ঘোষিত হলো, 'যুদ্ধে জীবাজি ও এ মুসলমান সভাসদ নিহত 
হল। অমাবতী যুদ্ধক্ষেত্রে এষে স্বামী হত্যার ন্ত পিতাকে অভিযুক্ত করলো । 
বিনায়ক রাগে জলে উঠলো । তখন অমা পতিগৃছে পুত্রের কাছে ফিরে যেতে 


নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে বাংল! নাটক ১২১ 


চাইলো । কিন্তু পিতা তাকে বাগত্ স্বামীর চিতায় সহমরণে যাবার আদেশ 
দ্রিলেন। কিন্তু অমা দৃঢ়ভাবে জানাল--এ অসম্ভব। কারণ যাকে সে 
ভালবেবে শ্রদ্ধাভরে বরমাল্যে বরণ করেছে সেই মুসলমান দভামদই তার গতি 
_অন্ত পতির কথা চিন্তা কবাও পাপ। অমাব।ই এর মাতা রমাবাই কন্যাকে 
তীব্র ভ্মনা করলেন এবং তিনিও তাকে জীবাদ্ির চিতায় সহুমরণে যেতে 
আদেশ দিলেন। বিনায়ক রা-এর মন ঘুবলে।-_-তিনি অমাকে পতিগৃহে 
কিরতে বললেন । কিন্ত রমাবাই-এর আদেশে পৈন্তগণ চিতা সজ্জিত ক'রে 
জীবাজির সঙ্গে অমাকেও ভন্মীভৃত করলো৷। এইভাবে বাগদত্ত হ্বামীর সংগে 
সহমবণে পাঠিষে রমাবাই ও সৈগ্তগণ সতী বলে অমাকে ধন্য ধন্য করেছে! 
কিন্তু অম ধর্ষরাজকে উদ্দেশ ক'রে তার শেষ আবেদন জাপন করেছে £ “তব 
নিত্যধর্মে করে৷ জয়ী ক্ষুত্র ধর্ম হতে । 

জ্যেতিরিন্ত্রনথের মত রখীগ্রনাথও 'ন্তরের শাশ্বত প্রকৃতিকেই বড় করে 
দেখেছেন । অশ্রমতী বলেছে £ “আমি রাজপুত৭ জানিনে, মুমলমানও 
জানিনে -আমার হ্বদয় যাকে চায়, আমি তাকেই জানি”। রমাবাইও দৃপ্তকণ্ঠ 


ঘোষণ। করেছে £ 
যবন ব্র।ক্ষাণ 
সে ভেদ কাহাব ভেদ ? ধর্মেব সে নয়। 
সেথায সমান দো2ছে। 
অস্তবের অস্তর্ামী যেখ! যেগে বয় 

তাই অশ্রুমতীর উক্তির প্রতিধ্বনি ক'রে রমাবাই বলেছেন : 
উচ্চ বিপ্রকূলে জন্মি তবুও যবনে 
দ্বণ! কর্সি নাই আমি, কায়বাক্যে মনে 
পুজিয়াছি পতি বলিঃ মোরে করে দ্ব। 
এমন সী কে আছে 1 নহি আমি হীন! 
জননী তোমার চেয়ে--হবে মোর গতি 
সতীন্র্পলোক। 


২ রধীক্ত্রনাথের 'বিসর্জন' 
রবীন্দ্রনাথের «বিসর্জন' [১৮৯ ] নাটক ঠিক এঁতিছানিক নাটক নয়, যদিও 


এতে ইতিহাসের পান্রপান্রী আনছে এবং ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকেই এই 
নাটকের ভাব আম্বত হয়েছে । মোগল রাজত্েও বাংল দেশের কোন কোন 


১২২ দেশাতববোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


অঞ্চল অল্প বিস্তর হ্বাধীন ছিল। এইরূপ একটি অঞ্চল ত্রিপুরা। কল্যাণ- 
মাণিক্যের জোষ্ঠ পুত্র গোবিন্মমাণিক্য ১৬৫৯ থৃষ্টাবে সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তীর বৈমাত্রেয় ভাই নক্ষত্র রায় সিংহাসন অধিকারের চক্রান্ত করেন। 
কিন্ত “রাজ্াযলোভে ভ্রাতৃুবধ জনিত পাপে লিপ্ত হওয়া নিতান্ত অযশস্কর । 
অতএব আত্মরক্ষার জন্ত তিনি বিনাধুদ্ধে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আরাকান 
যাত্রা করেন। এদিকে নক্ষত্র রায় ছজমাণিক্য নামে সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন” ।১৭ ছত্রমাণিক্যের সাত বছর রাজত্বের পর গোবিন্দমমাণিক্য 
রাজা হন। «বিসর্জন'-এ ছুজনের বিবাদের কাহিনী আছে, কিন্ত তার বিন্যাস ও 
পরিণতি অন্তরূপ। “গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্ঞী কমলা মহাদেবী তৎকালে 
রম্ণীকুলের মধ্যে অদ্বিতীঘা ধর্িষ্ঠা ছিলেন ।”১৮ বিসর্জনে এই কমলা দেবী 
€গুণবতী' হয়েছেন । অবশ্ত রাজার সঙ্গে ধর্মমচরণ নিয়ে বিরোধের কথা 
ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 

রবীন্দ্রনাথ “বিদর্জন+-এ একটি তত্ব উপস্থিত করেছেন এবং সে তত্ব হচ্ছেঃ 
প্রেমের পথ ও হিংসার পথ এক নয়, প্রেমেই দেবতার পুজা, হিংসায় নয় 
এই তত্ব প্রচারের জন্যে তিনি 'রাঁজধি' নামে প্রথমে যে উপন্তা রচনা করেন 
তার কাহিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন-__"এটি আমার স্বপ্নলবধ গল্প । এমন 
স্বপ্নে পাওয়া গল্প এবং অন্ত লেখা আমার আরে! আছে ।”৯৯ এই 'রাজষি? 
উপন্যাসের প্রথমাংশ নিয়ে বিসঞ্জন রচিত ; অবশ্ঠু পাত্র-পাত্রী কিছু অদল বদল 
করা হয়েছে । একটা কথা স্বভাবতই মনে হতে পারে যে, এ রকম স্বপ্ন 
রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা! রাজপরিবারকে ঘিরে দেখলেন কেন এবং বাস্তব ইতিহাসের 
পটভূমিকায় এটা কতকটা সংগতি সম্পন্ন? 

ত্রিপুরার রাজার! বরাবর শক্তিদেবীর উপানক। পশুবলি তে! দুরের 
কথা 'রাজমালা' থেকে জানা যায় যে, নরবলি প্রথাও এধানে.প্রচলিত ছিল। 
মহারাজ ধন্থমাণিক্য বাংসরিক নরবলি প্রথা রহিত করেন, কিন্ত যুদ্ধে বন্দীকৃত 
শত্রুকে বলি দেবার প্রথা প্রচলন করেন । ১৬১১-এ রাজধর মাশিক্য রাজা 
হন। তার সময় নিত্যানন্দ বংশজ গো্ামিগণ রাজপরিবারে কৃফ্মঞ্ত্রের বীজ 
বপন করেন। বাজধরমাণিকা বিষুমন্দির নির্মাণ করেন এবং তিনি সেখানে 
সর্বদা বিষুর উপানন! করতেন । এরুপর থেকেই ধর্মীয় আচরণ নিয়ে দ্র সুরু 
হয়। সুতরাং এর ৫০ বছরের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্যের সময়ের হিংলা ও প্রেমের 


নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে বাংল! নাটক ১২৬ 


ন্ব লমন্বিত কাহিনী রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নে ধরা পড়া কিছু অসম্ভব 
ব্যাপার নয়। 

্বপ্নলন্ধ কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে তত্ববাহী নাটক লিখেছেন তাতে 
বুঁটাশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হিংসাত্মক কোনও প্ররোচন। সৃষ্টি 
তো দুরের কথা, দেশাত্মবোধক কোন কথাও ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় নাটকটিকে পুলিশ লালবাঁজারে আটক করেছিল । এর একটা সস্তাব্য 
কারণ, নাটকে জয়সিংহ ও রঘুপতির কিছু উতক্তি। জয়সিংহ বলেছেন দেবীকে 
উদ্দেশ্তট করে £ : 


চাই তোর ব।জরক্ত দয়াময়ী জগৎপালিনী 
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবেন 


রাজরক্তের কথ!। . কী সাং ংঘাতিক ব্যাপার ! সর্বোপরি রাজপুরোহিত 
রঘুপতি পর্যস্ত বললেন £ 
“কে বলিল হত্যাকা পাপ! 
এ জগৎ মহা! হৃত্যাশালা |” 
এর পরে কী আর পুলিশ নিক্ষিয় থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বিসশন- -কে 
লালবাজারে আটক করা হলো। 
শুধু বিসর্জন নয়, রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাটকে রাজা আছে। কিন্তু 
তার] ইতিহাসের রাজা নন। নাটকগুলিতে ইতস্ততঃ ষে সব উক্তি আছে 
সেগুলির উল্লেখ করলে বা দু-একটি চরিত্র ব্যাখ্যা করলে মনে হতে পারে যে 
সমসাময়িক যুগের ভাব তাতে ধরা পড়েছে, কিন্তু তাই বলে নাটককে 
এতিহাসিক নাটক আখ্যা দেওয়া ঠিক হবে না । যেমন “রাজা ও রাণী' নাটকে 
জালম্ধরের উৎপীড়িত প্রজাদের সামনে দেবদত বলেছেন £ “তোমাদের বল 
কী? না, 'ছূর্বলস্ত বল রাজা'_-কিনা রাজাই হূর্বলের বল। আবার 'বালানাং 
রোদনং বলং'_ রাজার কাছে তোমরা বালক ধই নও। অতএব এখানে কান্নাই 
তোমাদের অন্ত্র।” এট! কি সে যুগের জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের উদ্দেস্তে 
লেখা? হতেপারে। . 
আবার 'মুক্তধারা” নাটকের কথাই ধরা যাক। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 
মহাশয় বলেছেন £*১৯২১ ্রী্ান্বে মহাত্মা গান্ধীর ভারতব্যাপী অছিংলা 
অসহযোগ আন্দোলনের হুত্রপাত ছয় । তাহার পরের বংসরই এই নাটকের 


১২৪ দেশাম্ববোধক ও এতিহাসিক বাংল। নাটক 


রচনাকাল। প্রথম উত্তেজনার মুখে তখন সমধ ভারতবর্ষ এই আন্দোলনে 
প্রবলগাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল । এই নাটকের মধ্যেও বিজিত জাতি শিব- 
তরাইর অধিবাসীদিগের উপর বিজেতা উত্তরকৃটের অধিবাসীপ্দিগের আচরণের 
যে সকল কাহিনী বর্মিত আছে তাহাদের মধ্যে পরাধীন ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম 
এই অঠিনব অহিংসা মুক্তি-আন্দোলনের কতকটা হ্বব্বপও প্রকাশ পাইয়াছে। 
দুর্বল গ্রজাকে রাজশক্তির পীড়ন হইতে মুক্তি দিবার ধর্মে দীক্ষিত ধনগ্যয় 
বৈরাগীর মুখে মহাত্মা গান্ধীর অহিংদ নীতির ব্যাথ্যা শুনিতে পাওয়৷ যায়|” 
[ রবীন্দ্র নাট/ধারা, ১৩৭৩, পৃঃ ৩৬৯ ]। 

এইভাবে নাটকে “রাজা” আছেন বা কাল চেতনাও মাঝে মাঝে উকি 
দিয়েছে বলেই সেগুলি এতিহাসিক নাটক নয়। 


ঃ অস্বতলাল বদৃন প্রচেখ £ 
নাট্য-জগতে অমৃতলাল বন্থ 'রসর।জ' আখা।য় ভূষিত। প্রচুর ব্যংগ-রংগরস 
তিনি বাঙালী দর্শককে পরিবেশন করেছেন ত|র প্রহসন গুলির মাধ্যমে । হান্ত- 
রস ও বিজ্রপের জালা সমন্বিত তার জটিলতাহীন নাট্য-কাহিনীতে বৈচিত্র্য 
কম। সেষুগের বাঙালীর আধ্যান্মিক, সাযাজক বঝ| রাষ্ট্রী চেতনার দ্বার! 
তিনি উদ্বদ্ধ হন নি, উপরস্ত নবজাগরণকে তিনি বিজ্ধপই করেছেন। অথচ 
এরই মধ্যে তাঁর তিনটি নকৃলা জাতীয় নাট্য-প্রচেষ্টা দেখা যায় যেগুলিতে 
দেশাত্মবেধের স্পর্শ লেগেছে । এই তিনটি হচ্ছে "পাবা আটাশ' [ ১৩০৬], 
'নবজীবন' [ ১৩০৮ ] এবং “সাবাস বাঙালী" [ ১৩১২]। 

লর্ড কার্জনের আমলে [ ১৮৯৯-এ] কলকাতায় যে নৃতন মিউনিসিপ্যাল 
আইন প্রবতিত হয় তার প্রতিবাদে নরেন্ত্রক্ক দেব প্রমুখ কলকাতা ও 
শহরতলীর আটাশ জন কমিশনার পদত্যাগ করেন [ একজন পদত্যাগ করেন 
'নি]। এঁদের বাহবা দিয়ে "সাবাস আটাশ' রচিত হয়। অয্ৃতলাল স্বায়ত- 
শাসন মূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন; স্তরাং পদত্যাগী কমিশনার- 
দের তিনি প্রশংসা করতেই পারেন। তবে এতে এক পেটেণ্ট ওষধের 
বিঞ্জাপনদাতার নিন্দা এবং অন্ত এক পেটেন্ট কেশ তৈলের গ্রস্ততকারকের 
প্রশংম। থাকায় ত্বভাবতই মনে হবে যে, উক্ত কেশ তৈলের প্রচারে সাহায্য 
করাই এর উদ্দেশ ছিল। 


নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে বাংলা নাটক ১২৫ 


সাবাস বাঙানী' £এই সামাজিক নকৃসাটি দীর্ঘতর রচন)। এটিকে নাট্যকার 
সামাজিক নকৃস। বলে অভিহিত করলেও প্রকৃতপক্ষে এতে সমপাঁময়িক কলের 
রাজনৈতিক ছবিই ফুটে উঠেছে । এতে দেশের স্বদেশী আন্দোলনের, বিশেষ 
করে বিদেশী বর্জন এবং স্বদেশী গ্রহণের যে আন্দোলন চলছিল তার প্রতি অকুঃ 
সমর্থন আছে। এই নাটকের চরিত্রগুলিকে উচ্চ আদর্শের ঘ/র। উদ্বদ্ধ করে 
তাদের দিয়ে রাজনৈতিক বন্তৃত। দেওয়ানে। হয়েছে । এই নাটকের গানগুলি 
একই উদ্ষেস্তে রচিত। গানই প্রকৃতপক্ষে 'সাবাম বাঙালীর প্রাণ। বিদেশী 
পোষাক, বিদেশী রাজদত্ত খেতাব, বিলাতী শিক্ষা, গোলামী সব কিছুর বিকদ্ধেই 
ধিকার ধ্বনিত হয়েছে গানের মাধ্যমে । ঘটকী, মুচি, চুড়িওয়ালী, বালক, 
ধোপানী, মহিল|--সবার গানেই দেশাজ্মবোধক স্থর ধ্বনিত। ধিক্কার দিয়ে হবু- 
বরদের মনে দেশাত্মবোধ জাগাতে চেয়েছে ঘটকীরা। অন্যদ্দিকে চুড়িওয়ালীর। 
বুঝেছে যে, বিলাতী চুড়ি বিক্রির দিন শেষ হয়েছে ; এদিকে ধোপানীরা গানের 
মাধ্যমে বিলাতী কাপড় কাচতে অনহযোগিতা করার সংকল্প গ্রহণ করেছে? 
মাতাল বিলাতী হুঠস্কি ছেড়ে ছু-দশ ছটাক খাটি টেনে গান গেয়েছে; আবার 
মুদি বুঝতে পেরেছে ছোকরার! দেশী ধুতি চাইছে। বালকের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 
করছেঃ | 

"তোমার হবঃখ ঘুচাব মা নিজে 
. মাথায় মোট করে 
অলস বিলস ছেড়ে মাগে! 
পুজবো৷ তোমায় প্রাণ ভারে ।-.. 

দাদারা মে।ট মাথায় নেওয়ায় বোনের! খুসী হ'য়ে বিদেশী পোষাক ছাড়ার 
গ্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে, আবার মহিলার! চরকা কাটছে আর গান গাইছে। 
এইভাবে আগাগোড়। গানের মাধ্যমে দেশাহ্মবোধ জাগাবার প্রচেষ্টা রয়েছে। 

অম্বতলালের 'নবজীবন' নামক “নাট)লীল৷” [ নাট্যকার কথিত ]-য় কোনও 
ধারাবাহিক কাহিনী নেই; তবে দেশতেমের উত্তেজনা আছে। 'নবজীবন'-এ 
তিনটি দৃশ্ত আছে। প্রথম দৃন্তে কংখ্েদ কি কি ভাল কাজ করেছে তার 
বিবরণ, দ্বিতীয় দৃশ্বে গীত সহযোগে ভারত-লগ্ীর কলকাতা পরিক্রমা, তৃতীয় 
দৃষ্তে ছিমালয় পবতে সিংহালনে ভারতমাতা৷ উপবিঠ1- সম্মুখে ভারত অন্তানগণ 
নিত্রিত। এই নাট্যলীলায় সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরের «মিলে সব ভারত সন্তান, 


১২৬ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, “মলিন মুখ চন্দ্রমা", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের £অয়ি ভূবনমোহিনী' 
গান ব্যবহার করা হয়েছে । নাটক শেষ হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' 
গান দিয়ে। এই নাট্যলীলাতেও দেশাআমবোধের উত্তেজন! সটির জন্তে প্রধানত 
গানের সাহায্য নেওয়! হয়েছে। 

প্রহসনাদির মাধ্যমে প্রচুর রঙ্গরস পরিবেশনের জন্ত সে যুগে অম্বতলাল বস্থ 
'রলরাজ' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। সে যুগের বাঙালীর আত্মিক সামাজিক 
ও রা্্রীয় চেতনার দ্বার! উদ্বদ্ধ হন নি। উপরস্ত নতুন মালোকগ্রাণ্ বাঙালীদের 
মধ্যে সে যুগে যে জাগরণ এসেছিল তাকে তিনি বিজ্ঞপই করেছেন। কিন্ত 
তথাপি তাকেও লিখতে হয়েছে দেশাত্মবোধক নকৃস! | 

আগেই বলেছি যে অম্বতলাল যে তিনটি দেশাত্মবোধক নকৃসা জাতীয় 
নাট্য-প্রচেষ্টায় নিরত হয়েছিলেন তার মধ্যে দিয়ে "সাবান আটাশ' [ ১৩০৬ ]-এ 
কলিকাতা ও সহরতলীর পদত্যাগী আটাশ জন কমিশনায়ের কাজের তারিফ 
ক'রেন। অম্ৃতলাল মিউনিসিপ্যালিটি শ্রেণীর স্থায়তণাসনমূলক প্রতিষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। তাই শুধু এই নক্ষাটিতে নয় গগ্রাম্য বিভ্রাট” 
এমন কি আরব্য উপন্থাম ভিত্তিক 'যাহুকরী'তেও তিনি মিউনিসিপ্যালিটি 
এনেছেন। অবশ্ত দৃট্টিভঙ্গিটা তার আধুনিক নয়, মিউনিলিপঠালিটির “কর'-এর 
দিকটাই দেখেছেন, তার কল্যাণকর দিক দেখেন নি। 

'সাবাস বাঙালী” দীর্ঘতর রচনা । একে নাট্যকার সামাজিক নক্‌সা বলে 
আখ্যাত করলেও এটি প্রকৃতপক্ষে গ্রচারধর্মী রাজনৈতিক রচনা । এতে 
সমসামগ্িক কালের রাজনৈতিক . ছবিই ফুটে উঠেছে। দেশে স্বদেশী 
আন্দোলন বিশেষ করে বিদেশী বর্জন এবং শ্বদেশী গ্রহ্ণ-এর যে আন্দোলন 
চলছিল তার প্রতি এই নক্‌মা-র অকুঠ সমর্থম আছে। নাট্যকার এই 
নাটকের চরিঅগুলিকে উচ্চ আদর্শের ছারা উদ্ধদ্ধ ক'রে তাদের দিয়ে 

রাজনৈতিক বক্তৃতা করিয়েছেন । এই নাটকে সংযোজিত গানগুলিও একই 
উদ্দেস্তে রচিত। 

শুধু বিদেশী পোষাক নয়, বিদেশী রাজদত খেতাব, বিলাভী শিক্ষা গোনামী 
সব কিছুর বিরুদ্ধেই ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে বক্তৃতা ও গানের মাধ্যমে । যেমন £ 

পাশ চাপা দাও পাশ করাতে 
গুঁড়িয়ে ফেল কেতাব 


নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে বাংল! নাটক ১২৭ 


জায়ে পড়া রায় বাহাছুর পুড়িয়ে দাও খেতাব, 
আর পরের পোষাক পোরে 
করো না মুখ কাল!। 
ধিক ধিক বি-এ এম-এ পাশ 
ডবল সেলাম দিয়ে গোলামীর আশ 
ধিক সে মামলা, ধিক সে সামলা 
ধিক সে আমলা--দেশের জঞ্জাল জাল । 
রং চি খ 
নেব দেশটুকু বারাণসী বোলে 
ূ গাব বঙ্গমাতার জয়, জয় বাঙলা। 
সাবাস বাঙালীতে বহু গান-__-ঘটকী, মুচি, চুড়ি ওয়ালী, বালক, ধোপানী, মহিলা 
--এদের গান নাট্যসংগীত নয়, সবার গানই পরিকপ্িত দেশাত্মবোধ জাগ্রত 
করার উদ্দেস্টে । 
অমৃতলালের প্রথম রচনা “হীরক চূর্ণ” নাটক [১৮৭৫] এঁতিহাসিক 
কাহিনী নিয়ে রচিত। বরোদ! রাজ্যের বুটিশ রেসিডেন্টকে পানীয়ের সঙ্গে 
হীরকচূর্ণ মিশিয়ে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ষ গাইকোয়াড় মলহুর রাও 
ছোলকারকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করার ব্যাপার নিয়ে নাটকটি রচিত। 
পথচাঙ্কে গঠিত পূর্ণাঙ্গ এই নাটকটি । অমৃতললালের একমাত্র এঁতিহামিক 
নাটক ।. তা-সত্বেও কিন্তু এটি সত্যিকার নাটক হয়ে ওঠেনি। এতে 
এঁতিহামিক কাহিনী আছে ঠিকই, তথাপি নাটকীয় ক্রিয়া অন্থপন্থিত। 
আগাগোড়া কতকগুলি ঘটনার পর্যালোচন! করা হয়েছে। শুধু সংলাপ 
ও দীর্ঘ স্বগতে।ক্তির মধ্য দিয়ে কাহিনীকে রূপদানের চেষ্টা হয়েছে। এমন 
কি একটি সংলাপ ছয় পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাপ্ত [ গাইকোয়ারের বিচার সভায় 
আসামী পক্ষের উকিলের বক্তৃতা ]। গাইকোয়ারের প্রতি নাট/কারের 
যথেষ্ট সহাহ্ভূতির পরিচয় পাওয়া! যায় এবং এই জন্তই তার ত্বপক্ষে 
বক্তৃতা এবং নাট/কারের নিজ আদর্শ প্রচারের জন্ত দীর্ঘ লংলাপের 
আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাতে বজতব্য প্রকাশিত হয়েছে মত্যি, কিন্ত নটিক 
হইতে ব্যাঘাত ঘটেছে। তা! ছাড়! লক্ষণীয় য়ে, গাইকোয়াড়ের প্রতি 


নাট্যকার লহাঞ্ভৃতিণীল হওয়! সত্বেও তদানীন্তন বৃটিশ কর্ণধার লর্ড নর্থকফের 


১২৮ দেশাত্মবোধক ও এতিহানিক বাংলা নাটক 


উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেছেন। অর্থাৎ জনমতকে যেমন তিনি অন্বীকার করতে 
পারেন নি, তেমনি রাজভক্তি বিসর্জন দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। 

জাত তুলে বিদ্প করা অমৃতলালের একটা ম্বভাবমিদ্ধ প্রবণতা । “হীরক 
চরণ নাটকের কাহিনী বাংল! দেশের কোনও ঘটনা! নিয়ে নয়। তবুও তিনি 
এই নাটকে হিন্দু পেটিয়টের সম্পাদককে 'জাত্যংশে তেলি' বলে অহেতুক কিছু 
বিদ্রপ করেছেন। [ &২] 


২ রাজকৃষ্ঃ রায়ের প্রচেষ্টা ২ 


ইতিহাসের বিষয়বন্ত নিয়ে নাটক লেখবার চেষ্টা রাজরুষ্ণ রায়ও করেছেন ; 
কিন্ত ার্থক এঁতিহাসিক নাটক জিনি রচনা করতে পারেন নি। তার 
তথাকথিত এঁতিহাধিক নাটক তিনখানি £ রাজা বিক্রমাদিত্য [ ১৮৮৪ ], 
ধবনবীর' [ ১৮৯৩] এবং “লৌহ কারাগার” [১৮৭৮ ]। শেষোক্ত ছু-খানি 
রাজপুত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। তিনি কিন্বদন্তীকে মূলধন করে মীরাবাঈ 
নামেও একখানি নাটক জেখেন। 

গিরিশচন্দ্রের অন্ুসরণেই রাজকৃঞ্ক নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। 
গিরিশচন্দ্রের মতে। তার নাটকেও ভক্তি-ভাবের প্রাবল্য । পৌরাণিক নাটক, 
গীতিনাটয তিনি বেশ কয়েকথানি রচনা করেছেন এবং তার মধ্যে কয়েকখানি 
জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল । কিন্তু এতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি 
সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি। তিনি এই ধরণের নাটকে ইতিহাসের বিষয়- 
বস্ধকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন সত্যি; কিন্তু এতিহাসিক নাটক রচনার 
জন্তে যে দৃরিভঙ্গি থাকা দরকার তা তার ছিল না। 

তিনি 'রাজ। বিক্রমাদিত্য' নাটকে ইতিহানের এ ব্যক্তিপুরুষের নামটিই 
শু গ্রহণ করেছেন। এই নাটকে এঁতিহাসিক ঘটনা কিছুই নেই--কয়েকটি 
অলৌকিক চরিত সম্বলিত এই ন|টকটি সম্পূর্ণভাবে কিন্বদস্তীর ওপরে নির্ভর 
করে রচনা কর! হয়েছে। দৃশ্থাবলীও সব এই মর্ত্যভূমিতে স্থাপিত নয়-- 
“কৈলাস 'মায়৷ স্বর্গ+ গ্রভৃতি স্থানে দৃশ্ত সংস্থাপিত হয়েছে । 

ধাত্রী পান্নার অপূর্ব স্বার্থ ত্যাগের কাহিনী নিয়ে 'বনবীর+ রচিত । লেখক 
নাটকটিকে 'ভয়্ানর-রৌদ্্র-বীর-হান্ত-করুণ রসাতরিত এঁতিহাসিক নাটক' বলে 
চিহিত করেছেন। এক নাটকে এত রকম রস সঞ্চার করার দিকে তার দুটি 


নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে বাংল। নাটক ১২৯ 


যতটা ছিল, নাটকের এঁতিহাসিক পরিবেশ বচনায় ততটা দৃষ্টি 
ছিল না। 

লৌহ কারাগার নাটকটিতেও ভক্তির আতিশয্য, এঁতিহাসিকতার দিকে 
দৃষ্টি নেই। এক কথায় বল! যায় যে, রাজকুষ্ রায় ইতিহাসের কিছু পান্র- 
পাত্রীকে নাটকে এনে স্থানে অস্থানে গান সংযোজিত করে রোমান্টিক পরিবেশ 
রচনার দ্বারা নাটকগুলি আকর্ষণীয় করে তুলতে চেয়েছেন । কিন্তু ইতিহাসের 
নামে গ্রধানতঃ কিশ্বদস্তীর ওপর নির্ভর করলে এবং দেবতার লীলা খেলার 
প্রাধান্ত বিস্তার করলে তা ভাল ভক্কি-রসাম্মক নাটক হতে পারে, প্রকৃত 
এঁতিহাসিক নাটক হয় না-- এটা রাজকুষ্ণ বুঝতে পারেন নি। 





১। ব্রজেন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; 'বঙ্গীয্প নাট্যশালার ইতিহাস' : কলিকাতা 
| ১৩৬৮ 1]: পৃ. ৮৫-৬। 

২। এইপাদটাকার চন্য পরিশিষ্ট “ক” দ্রষ্টব্য । 

৩। মন্মথ রায়, "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশাল।” কলিকাতা 

"১৯৬৫ ] পৃঃ ১৬। 

৪ | ১৯৬৯-এর ৫ই অক্টোবর “আনন্দবাজার পত্রিকায়” এই তথ্য প্রকাশিত 
হয়। উক্ত পত্রিকার ১০ই অক্টোবর [ ১৯৬৯ ] সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন 
সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়ঃ “বিসর্জন নাটকের ষে 
পাওুলিপিটি সম্প্রতি লালবাজার পুলিশ দর্খরে খুজে পাওয়া গেছে তার সঙ্গে 
গোয়েন্দা বিভাগের একটি চিঠি এখনও ফাইলটির যধ্যে আছে। যে অফিদারটি 
পাওুলিপিটি পড়েছিলেন তিনি মন্তব্য করেছেন, “কিছু কিছ অংশ আপত্তি" 
জনক” । [সাম প্যাসেজজেস আর অবজেকশনেবল,.] এগুলি বদলালে বা! বাদ 
দিলে নাটকটি মধস্থ করার অন্থমতি দেওয়া! যেতে পারে। 

কবি সে পরিচ্ছেদ্গুলি নাকি বদলাতে বাধ্য হুন। না করলে নাটকটি 
পুলিশ মঞ্চস্থ করতে দিতেন না। পাওুলিপিটি পাঠানো হয়েছিল ১৯২৬ 
সালে।” 

৫। মন্মথনাথ ঘোষ £ “জ্যোতিরিজ্জনাথ' পৃঃ ১০৯। 

৬। গিরিশচন্দ্র ঘোষ £ পৌরাণিক নাটক" প্রবন্ধ । 

?। এ 


ক 


১৩০ দেশাত্মবোধক ও এভিহাসিক বাংলা নাটক 


৮1 100+8 44717015072 44171126125 ০) 47772751727. তা 1061101 
8৫11100 [ 1971 ], ০] 10, 108-115, 278 


৯ | এ 0. 223-225 
১০1 এ 0,225 
১১। ফকীর।"*..""মনে হয় শাস্ত্কারেরা যদি জানতো! যে, অভরতনের 


প্রতি শ্রীকুষের গীতার উপদেশ পাঠ করে ভারতবর্ষে "হিন্দুরা মন্ুস্তাকার গাছ 
পাথর হবে, সকল অত্যাচার সহা করবে, জড়ের ন্যায় বিচলিত হবে না, 
তা হলে বোধহয় শান্ত্রগুলি পোড়াতেন এবং তুষানল করে প্রায়শ্চিত্ত 
করতেন [ ১১] 
১২। বৈষ্ণবী ।.**.**এই তে1 এ বাড়ীতে মুসলমানেরা আমোদ কচ্ছে। 
এ শোনো! যন্ত্রের ধ্বনি শোনো, আকাশব্যাপী স্থুর লহরী শোনো, তলোয়ার 
হাতে আছে, যাঁও গিয়ে বধ করো । 
১৩। হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে যে ম্বরচিত কবিতা রবীুনাথ 
পাঠ করেন তা এই £ 
“ভারত কঙ্কাল আর কি কখন, 
পাইবে হায়রে নৃতন জীবন; 
ভারতের ভন্মে আগুন জালিয়া 
আর কি কখন দিবে সে জ্যোতি ।” 
১৪1:180%/810 11001000501) ১ £2077121277718 298016--2051 074 
07277121251) 0, 30. ” 
১৫। প্রথম অক্ষ, প্রথম দৃশ্ত ) প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্ত ; পঞ্চম অঙ্ক, অষ্টম দৃষ্ 
জষ্টব্য। 
১৬ 150521011)010709010, £7:20277107217 27207672062 274 
47727721557 0. 8789, 
১৭! কৈলাসচন্ত্র বন, 'রাজমাল! ব| ত্রিপুরার ইতিবৃত্ধ', কলিকাতা 
[১৮৭৬], পৃঃ ৩৯। 
১৮ | এ পৃঃ ৩৮। 
১৯। রচনাবলী সংস্করণের ভূমিক! এবং 'জীবনন্তৃতি' জ্টব্য। 
০ 


€&. 
এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার 


বঙ্দেশ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মাতৃভূমিকে বিদেশী শাসনের কবল 
থেকে মুক্ত করার যে ভাবন! বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিল তা জাতীয় 
আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে লর্ভকার্জনের শাসনকালে। ১৮৯৯-এর 
জাহ্য়ারীতে তিনি গভর্ণর জেনারেল হয়ে কলকাতায় আসেন। ১৯*৩-এর 
৩ ডিসেম্বর তিনি ঘোষণা! করেন যে, বঙ্গদেশ ছু-ভাগ করে ছু"টি প্রদেশ গঠন 
কর! হবে। স্পষ্টই এই ঘোষণার দ্বারা বঙ্দেশের মুনলমান সমাজকে খুসী 
করার ব্যবস্থা হলো । কারণ, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ মুসলমান প্রধান অঞ্চল। এ অঞ্চল 
পূর্ববঙ্গ নামে পৃথক প্রদেশ রূপে গঠিত হলে সেখানে মুসলমানদের গ্রতৃত্ব বুদ্ধি 
পাবে এবং তাদের সংস্কৃতি বিকাশের স্থবিধ। ও স্থযোগ মিলবে । কিন্তু বুটাশ 
সাম্রাজ্যবাদের আসল মতলব ছিল ভবিষ্যতের জাতীয় ত্বাধীনতা আন্দোলনের 
মধ্যে পাকাপাকি ভাবে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃতি করা এবং এই 
প্রচেষ্টায় তার৷ সাফল্যলাভ করেছিল একথা শ্বীকার করতেই হয়। 

কাজন শ।নিত আমলাতন্ত্রের এই পরিকল্পনায় ভারত সচিব সম্মতি দান 
করলেন এবং ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর বঙ্গচ্ছেদ হলো! । বঙ্গচ্ছেদের এই দিনকে 
রাখীবন্ধনের দ্বারা উদ্যাপিত হলো । রবীন্দ্রনাথের সন্ত রচিত গান 'বাংলার মাটি 
বাংলার জল, গানটি পাড়ায় পাড়ায় গীত হুলো। ব্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে গ্রবল 
প্রতিবাদ ক্রমশঃ শ্বদেশী আন্দোলনের রূপ নিল অর্থাৎ শ্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী 
বজনের আন্দোলন স্থরু হলো। জাতীয় জীবনে একটি উত্তাল তরঙ্গ সি 
হলো। কবিতায়, গানে, সাহিত্যে, ত্বদেশী কথা প্রচারিত হতে থারুলে!। 
দেশাত্মবোধের উন্মাদনা নাটক ও নাট্যশালাতেও প্রতিফলিত হতে আরম্ভ 
করলো । ফলে, ্ষ্টি হলো দেশাত্মবোধক তথা এঁতিহাসিক নাটকের 
জোয়ার । . 

১৯৯৩-এর ১৫" আগষ্ট টার ছিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদ' বিস্তারিনোদের 
ধপ্রতাপার্দিতা' নাটকের অভিনয় তথ হয়েছিল । বহচ্ছেদ বিরোধী আন্দোরন: 


১৩২ ,দেশাআ্মবে।ধক ও এঁতিহানসিক বাংল! নাটক 


যখন হ্বদেশী আন্দোলনের রূপ নিল তখন এই নাটক একটি মাত্র থিয়েটারে আর 
আটকে রইলে! না, দেশের সর্বক্র এর অভিনয় চললো । 

এই নাটক অবশ্টু বঙ্গচ্ছেদ-এর পরিপ্রেক্ষিতে লেখা নয়, কিন্ত নাটকটিতে 
দেশাত্মবোধের প্রেরণ! যথেষ্টই ছিল। সেই জন্তই দর্শকের! এই সময়ে নাটকটিকে 
ব্যাপকভাবে অভিনন্দিত করেছিল। 

ক্ষীরোদগ্রসাদের পপ্রতাপাদিত্য/। রচনার ছ-বছর পরে রবীন্দ্রনাথ 
প্রতপাদিত্য'কে নিয়ে তার 'প্রায়শ্চিত' নাটক রচনার করেন । এই নাটক 
তার ১৮৮৩-এ প্রকাশিত “বৌঠাকুরানীর হাট+ উপন্যাসের নাট্যরপ। 


* এস্হাসিক নাটক ও প্রতাপাদিত্য £ 
মোগল-পাঠানের যুদ্ধের একটি ক্ষীণ রেখা অবলথন এবং কিছু এতিহাসিক চরিত্র 
সন্নিবেশিত ক'রে বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “ছুর্গেশনন্দিনী [ ১৮৬৫ ] দিয়ে তার 
উপন্তাস-সাহিতোর উদ্বোধন ক'রেন। এর পর ইতিহাসের পটভূমিকায় রোমান্স 
এর ডিয়েন দিয়ে ইতিহাসাশ্রিত রোযান্স রচনা! করতে করতে যখন তিনি তার 
“গুককত এঁতিহাপিক উপন্যাস” 'বাজসিংহ'”এ পৌছলেন [ ১৮৮১], ঠিক সেই 
সময় রবীন্দ্রনাথ তার প্রথম উপন্তাস 'বৌঠ।কুরাণীর হাট”৯ রচনা! করেন। এই 
উপন্তাসের কিছু চরিত্র এতিহামিক এবং ঘটনাবলীর ওপরে ইতিহাসের 
ছায়াও পড়েছে, কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে এটি এতিহাসিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি । 

এই *বৌঠাকুরানীর হাট কাহিনী অবলম্বন ক'রেই রবীন্দ্রনাথ ১৯০৯-এ 
্রায়শ্িত্ত' নাটক রচনা করেন। পরে আবার এই প্প্রায়শ্চিত্ত' কিছু পরিবতিত 
হয়ে 'পরিত্র.ণ [ ১৯২৯ ] নাটক রচিত হয়। এই নাটক ছু-টির একটিও তাই 
প্রকৃত এতিহাসিক নাটক হ'য়ে ওঠেনি । “ছু*য়েরই [ অর্থাৎ বৌঠাকুরানীর 
হাট ও প্রায়শ্চিত্ত- লেখক ] ঘটন! বিন্যাস ইতিহানের কাঠামোর মধ্যে বিধুত। 
কিন্ত উভয় ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্য কোলাহুলময় রঙ্গভূমি ছায়ার মত অস্প&, ইতিহাস 
একটা! অর্থহীন আশ্রয় মাত্র । ইতিহাসের জীবন ও উদ্দীপন। উপন্যাসের ঘটন! 
ও চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার কোনও পরিচয় কোথাও নাই |”. 
[ডঃ নীহাররঞন রায়, 'রবীন্্র সাহিত্যের ভূমিকা? ]। তবে নাটকের ক্ষেত্রে 
নতুনত্ব হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে এ-যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের ছাক্াপাত 
ঘটেছে । | | 


এঁতিহালিক নাটকের জোয়ার ১৩৩ 


ক্গীরোদপ্রসাদ প্রতাপাদিত্যকে জাতীয় বীর হিসাবে চিন্তিত করার প্ররয়াম 
পান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রতাপাদিত্য চিত্রিত হয়েছেন অত্যাচারী 
শাসকের প্রতিনিধিরপে। নাটকের কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নতুনভাবে 
সাজিয়েছেন । ূ 

এই নাটক যখন তিনি রচনা করেন তার পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় গাদ্ধিজীর 
সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে এবং তার সংবাদ এদেশের সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয়েছে। ১৯*১-এ অনুষ্ঠিত কলিকাত! কংগ্রেসে গাদ্ধিজী যোগ 
দেওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকায় গাঞ্ধিজীর আন্দোলন সম্পর্কে ওৎনুক্োর স্থ্টি হয়। 
১৯০৬-এর ১১ই সেপ্টেম্বর ট্রানস্ভালে এক জনসভায় গাদ্ধিজী সত্যা গ্রহের নীতি 
ঘোষণ! করেন। তার পর থেকে শ্বেতাঙ্গ শাসকদের অত্যাচার অবিচারের 
বিরুদ্ধে তার নিক্িয্ব প্রতিরোধ [ 02$3/৬৩ 16513061005 ]-এর কথা সার! বিশ্বে 
ছড়িয়ে পড়ে । ৃ 

দক্ষিণ আফ্রিকা ও মেদিনের ভারতবর্ষ--একই মানবাত্মার তই লাঞ্চিত 
রূপ। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়রা বৈদেশিক শাসনে নিপীড়িত, আর 
ভারতবর্ষে ভারতবাসী নিজ বাসভূমিতেই শোষিত ও অত্যাচারিত। গান্ধিজী 
ভারতে ফিরে দক্ষিণ আফ্রিকার মত এখানেও সত্যাগ্রহের মন্ত্রে জনগণকে 
দীক্ষিত করার আগে ভারতবাসীর! বোমণ-পিস্তল নিয়ে প্রবল পরাক্রাস্ত বিদেশী 
সাআ্রাজ্যবার্দের বিরুদ্ধে ধাড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্ত নাটককে তাই 
এদেশে গান্ধিজীর লত্যাগ্রহ আন্দোলনের লক্ষেত-ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ 
কর। চলে। | 

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য । কোনও দয়ামায়! তার মধ্যে নেই। এই 
প্রজাপীড়ক রাজ যুবরাজ উদয়াদিত্যকে মাধবপুর পরগণার ভার অর্পণ করে- 
ছিলেন। কিন্তু পরছুঃখকাতর উদয়াদিত্য প্রজাদের কাছ থেকে খাজন আদায়ে 
অসমর্থ হওয়ায় প্রতাপাদিত্য তার কাছ থেকে এ পরগণার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ 
করলেন। 

ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে যাধবপুরের প্রজার! যশোরে এসে যুবরাজ 
উদয়াদিত্যকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে! ৷ উপন্তাসে এই চরিত্র ছিল না, নাটকে 
এই চরিত্র নতুন স্থষ্টি করা হয়েছে । এই ধনঞ্জয়ের কার্যকলাপের মধ্যে গান্ধিজীর 
বত্যাগ্রহ আন্দোলনের ছাঁয়! পড়েছে । সে প্রজাদের নায়ক; সে প্রজাদের 


১৩৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহামিক বাংলা নাটক 


ক্ষেপিয়ে তোলে, তাদের মধ্যে চেতনার হ্যাট করে, কিন্ত অহিংস তার 
আন্দোলন। অন্তায়ের বিরুদ্ধে তাঁর নির্ভীক অভিযান, অত্যাচারীর সামনে 
নৈতিক শক্তি নিয়ে যে মাথা উঁচু করে দীড়ায়-_নির্যাতনের মধ্যেও তার 
সত্যনিষ্ঠা অবিচল। এমন কি তার খাজন! বন্ধের আন্দোলন, অত্যাচারকে' 
নৈতিক শক্তিতে মোকাবিলা! করার যে শিক্ষা তা গাঞ্চিজীরই শিক্ষা । এই 
ধনগযয়কে প্রতাপাদ্দিত্য বন্দী করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দিতে 
হয়েছে ; তার নৈতিক শক্তির কাছে রাজ। পরাজয় ত্বীকার করেছেন। 

প্রতাপাদিত্য যুবরাজ উদয়াদিত্যকে বন্দী করেছেন, কারণ প্রজার তার. 
বদলে যুবরাজকেই রাজ! করতে চেয়েছে । বসন্ত বায় কৌশলে যুবরাজকে 
কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন। কিন্তু তাকে আবার বন্দী কর! হয়েছে এবং 
পিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করে কাশী যাত্রার সঙ্কল্প ঘোষণা না কর] পর্যস্ত 
তিনি রেহাই পাননি। 

প্রতাপাদিত্য তার খুল্পতাত বসন্ত রায়কে বধ করার জন্য ছুইজন পাঠানকে 
নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু পাঠানছয় রাজাকে বধ করেনি। অন্যদিকে 
উদয়াদিত্যকে কারাগার থেকে মুক্ত করায় প্রতাপ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠেছেন এবং শেষ পর্যন্ত কৃতন্্ মুক্তিয়ারকে দিয়ে তাকে বধ করিয়েছেন । 

প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিভাঁর বিয়ে হয়েছিল চন্দ্রদ্বীপের রাজা! রামচন্দ্রের 
সঙ্গে। কিন্ত রামচন্দ্র ছিলেন অপদার্থ। তাই প্রতাপ তার ওপরে মোটেই' 
সন্তষ্ঠ ছিলেন না। তিনি কন্যাকে পতিগৃহে যেতে দিতেন না। বসম্ত রায়ের 
ইচ্ছায় রামচন্দ্র যশোরে নিমন্ত্রিত হন। রামচন্দ্রের এক ভাড় প্রতাপের 
অস্তঃপুরে প্রবেশ করে প্রতাপের পত্বীর সঙ্গে রসিকতা করার অপরাধে প্রতাপ 
রামচন্দ্রকে হত্যা করার জন্তে লোক নিযুক্ত করেন? কিন্তু উরাদিতোর চেষ্টায় 
রামচন্দ্র প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হন। 
_ উদয়াদিত্যের .পত্বী হুরমাও প্রতাপাদিত্যের রোষ-বহ্ধি থেকে নিস্তার 
পান নি; প্রতাপ তাঁকে প্রাসাদ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেন কারণ তার 
মত দয়াবতী মহিলাকেও. তিনি মহা করতে পারছিলেন না। প্রতাপের 
আদেশে রাজমহ্ষী এক পরিচারিকার সাহায্যে হুরমাকে বিষপান করিয়ে 
তার প্রাথ সংহার করেন। 
: ধপ্রায়শ্চিত' নাটকটিতে এইভাবে প্রতাপাদিত্য শুধু একজন অত্যাচারী 


এঁতিহামিক নাটকের জোয়ার ১৩৫ 


শাসক নয় রীতিমত নিষ্ঠুর হত্যাকারীর ভূমিক! তিনি গ্রহণ করেছেন। তার 
মধ্যে কোনও মানবিক বোধ নেই । ত। ছাড়া বৃহত্তর ইতিহাসের পটভূমিকাতেও 
তাকে স্থাপন করা হয় নি। | 

প্রায়শ্চিত্'কে “রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক ও রূপক নাট্যরচনার যুগের 
ভূমিকা” হিসেবেও কোনও কোনও সমালোচক গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ 
এর মধ্যে মিষ্টিসিজম এবং সাঙ্কেতিকতারও সন্ধান পেয়েছেন। রাজশক্কি যদি 
ন্বৈরাচারী হয়ে ওঠে তবে সে শক্তিই চরম নিষ্রতার মধ্যে পর্রিণতি লাভ করে 
--এই তত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্তে গ্রতাপাদিতা যদি উপলক্ষ হয় তবে অন্ত 
কথা; কিন্তু ইতিহ!সের অতি পরিচিত চরিত্র নিয়ে সাঙ্কেতিক বা রূপক 
নাটক রচনায় অস্থবিধা আছে। তাই অন্ত কোনও বূপক-সাঙ্কেতিক নাটকে 
ইতিহাসের কোনও পরিচিত চরিত্র রবীন্দ্রনাথ আনেন নি, এমন কি যেখানে 
রাজা আছে, সেখানেও সেই রাজাও একজন ছাড়া! সবই নামহীন রাজা 
| 'রাজা", 'রক্তকরবী, 'শাপ-যোচন”, ডাকঘর" প্রভৃতি ]। 

প্রকৃতপক্ষে 'প্রতাপাদিত্য'কে নিয়ে এতিহাসিক নাটক লেখারই অনেক 
অস্থবিধা। কারণ গ্রতাপাদিত্য বীতিমত বিতক্কিত চরিক্র। ডঃ রমেশচন্তর 
মজুমদার সম্পাদিত “বাংলা দেশের ইতিহাস'-এ [ দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭৩, পৃঃ 
২১৭] প্রতাপাদিত্যের জীবনের নান! কাহিনী উত্থাপিত করে মন্তব্য কর! 
হয়েছে ঃ "প্রতাপাদিত্য অতুলনীয় বীর ও দেশপ্রেমিক বলিয়া খ্যাতিলাভ 
করিয়াছেন। কিন্ত তিনি কোনও যুদ্ধেই বীরত্ব দেখাইতে পাবেন নাই এবং 
বাঙালী জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘল হুবাদারকে সাহায্য করিবেন বলিয়া 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ধাহার। বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন_ ঈশা! খা, উসমান খা 
প্রভৃতি-__তীদের অধিকাংশই মুসলমান ।” পাশ্চাত্য এঁতিহাসিকদের মধ্যেও 
কেউ কেউ প্রতাপাদিত্যকে দন্থ্যর চেয়ে বেশী কিছু মনে করেন নি এবং তাঁর 
দেশপ্রেমকে অঙ্থীকার করেছেন। ১. 1:50 889110৩1 প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে 
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, অন্তদিকে যোগেন্দ্নাথ ঘোষ-এর 'বঙ্গের বীর পুতর' হারাণচজ্জ রক্ষিতের 


১৩৬ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


“বঙ্গের শেষ বীর' প্রভৃতি গ্রন্থে বীর প্রতাপাদিত্যের চরিত্রই চিত্রিত হয়েছে। 
“যশোহর-খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্রও প্রতাপকে বঙ্গের শেষ 
বীর বলেই অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন £ “তেজস্থিতা, দ্বধর্মনিষ্ঠা ও 
স্বাধীনতা স্থাপনের চেষ্টা তাকে অমর করিয়। রাখিয়াছে।” 

ষে প্রতাপাদিত্য আজ্মরক্ষার জন্য ১৪টি দুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন, নিয়মিত 
সেনাবাহিনী [ পদাতিক, তীরন্দাজ, গোলন্দাজ ], এমন কি নৌ-বাহিনী পর্স্ত 
গঠন করিয়াছিলেন তকে পদস্থ বলে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়। 
একাধিক যুদ্ধে তিনি অবতীর্ণ.হন, তার মধ্যে ছুইটি যুদ্ধে সন্ধি স্থাপিত হয়। 
শেষ যুদ্ধে পরাজয় ঘটেছিল বলেই তিনি বীর নন-- একথাও বলা যায় না। তবে 
“দেশ প্রেম” বলতে প্রকৃত যা বুঝায় তা হয়তে। প্রতাপাদ্িত্যের ছিল না৷ 
তিনি মোগল রাজশক্তজির দুর্বলতার স্থযোগ গ্রহণ করে বঙ্গভূমিতে নিজ প্ররতৃত্থ 
প্রতিষ্ঠার চে্টা করেছেন। এর জন্ত তিনি পাঠানের সাহায্য নিয়েছেন এবং 
পতুীজ নৌ-সেনাপতি ও সৈনিকদের ব্যবহার করেছেন। 

প্রতাপাদিত)কে দেশপ্রেমিক জাতীয় বীর হিসাবে নাটকে প্রতিষ্ঠার অন্যতম 
কারণ নাটক রচনার সময়ে বাংলাদেশে দেশাত্ববোধের জোয়ার বইছিলো। 
এই আবহাওয়ায় মোগলের সঙ্গে হিন্দু প্রতাপাদিতে/র লড়াইকে স্বাধীনতার যুদ্ধ 
হিমাবে প্রতিভাত করানো হয় । এ দিক থেকে একটা সুযোগও ছিল। কারণ, 
১৫৭৮-এর শেষ ভাগ থেকে তিনি দু-তিন বছর আগ্রায় মোগল রাজপ্রাসাদে 
অবস্থানকরেন এ সময়ে রাণা প্রতাপের বীরত্ব কাহিনী রাজধানীতে 
রীতিমত ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কারণে' সম্ভবত ধরে নেওয়া যেতে 
পারে যে, প্রতাপ।দিত্য রাণ! প্রতাপের দেশপ্রেমের ঘার! বিশেষ ভাবে 
উদদ্ধ হয়েছিলেন। 

গদেশী আন্দোলনের' মুখে যে ক্ষীরোদপ্রসাদ সর্বপ্রথম প্রতাপাদিত্যের 
কাছিনীকে নাট্যবূপ দান করলেন এবং প্রতাপাদিত্যকে জাতীয় বীরন্পে 
চিত্রিত করার চেষ্টা করলেন, অথচ তিনিও প্রতাপাদিত্যের দেশপ্রেমের এ 
সম্ভাব্য উৎসটির সদ্যবহার করেননি। 

রোদ গ্রসাদের ঘটনাবহুল নাটক 'প্রতাপাদিত্য-এ রবীন্দ্রনাথের নাটকের 
চেয়ে এতিহাপিক পরিমগ্ুল অনেক স্পষ্ট । তবুও নাটকটি রে|মান্সধর্মী; 
অলৌকিক ঘটনা সমদ্থিত [ ৩।২ ] এবং ভক্তিরস মিশ্রিত । এই ভাক্তিরস জাগ্রত 


এঁতিহালিক নাটকের জোয়ার ১৩৭ 


করার জন্তে নাট্যকার গান হিসেবে ফর পদাবলী, শ্যামাসঙ্গীত ব্যবহার 
করেছেন। নাটকটি প্রধানত কিছদন্তীর ওপরে নির্ভর করে রচিত। নাটা- 
রচনার ঘুগে দেশাত্মবোধের আবহাওয়ায় নাটকটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 
কিন্তু পুরোপুরি দেশাত্মবোধক নাটক এটি নয়। নাটকের মধ্যে অবশ্য মাঝে 
মাঝে স্বদেশানুরাগের কথা আছে--কিন্ত এর সামগ্রিক আবেদনে দেশাহ্মবোধ 
ফুটে ওঠেনি। একদিকে হিন্দু দেবী যশোরেশ্বরীর প্রভাব, অন্যদিকে 
সমসাময়িক চিন্তায় হিন্দু-মুসলমান মিলন কামনা £ 
প্রতাপ ॥ ভ্যই সব! তোমর] সবাই মিলে মা যশোরেশ্বরীর যশোরের 
সীম! বৃদ্ধি কর। হিন্দু-মুসলমান-_-এক মায়ের ছুই সস্তান। এক অঙ্গে 
প্রতিপালিত, এক ন্মেহ-রস-সিঞ্চিত। বাল্য ক্রীড়ায়, যৌবনে মাতৃসেবা 
কার্ধে প্রতিযোগিতায়, বার্ধক্যে আত্মীয়তাম়--এস ভাই সব- আমর! 
একপ্রাণে, একমনে মায়ের ছুঃখ দূর করি। পরম্পরের সহায়তায় বে 
মহাযশোহরের প্রতিষ্ঠা করি। মাতৃসেবা-কার্ধে আর আমরা ব্রাহ্মণ নই, 
শৃদ্র নই, সেখ নই, পাঠান নই--বঙ্গ সন্তান | [ ৩1৩] 
ক্ষীরোদপ্রসাদ মঞ্চপাফল্যের কথ। মনে রেখেই তার নাটক রচনা করেছেন। 
তার ফলে নাটকে একই সঙ্গে ভক্তিরস আর দেশপ্রেমের ভিয়েন চাপিয়েছেন । 
তিনি যে ভাবে নাটকের কাহিনী লাজিয়েছেন তাতে নাটকটির নাটক হিসাবে 
সার্থক হওয়ার সুযোগ ছিল, যদি তিনি ভক্তির দিকট! বাদ দিয়ে এতিহামিক 
পটভূমিকায় একটি দেশাত্মবোধক নাটক স্থির পরিকল্পন৷ গ্রহণ- করতেন। 
কিন্তু তা তিনি করেন নি। 
অবশ্ত কিছু কিছু এঁতিহাধিক ঘটন! বেশ নাটকীয় ঘটনাসংস্থানের|মধ্য দিয়ে 
তিনি পরিস্ফুট করেছেন । দৃষ্টাস্ত ব্বরূপ বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের হত্যা দৃশুটির [ ৫18 
উল্লেখ কর! যেতে পারে । রবীন্দ্রনাথের নাটকেই দেখি প্রতাপ একজন কৃতত্র 
লোক নিষুক্ত ক'রে বৃদ্ধকে হত্যা করেছেন। কিন্ত ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে 
প্রতাপ নিজেই বসন্ত রায়কে হত্যা করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'গঙ্গাজল' [এক অর্থে 
বসন্ত রায়ের তরবারি ] নিয়ে ভ্রান্তি ুষ্টি করে ঘটনাটিকে বেশ নাটকীয় করে 
তোল। হয়েছে । ক্ষীরোদগ্রসাদ ঘটনাটি রামরাম বস্থর "রাজ! প্রতাপাদিত্য 
চরিক্র ১৮০১ ] থেকে গ্রহণ করেছেন ।৫ এই বইটিতে চিত্রিত প্রতাপাদিত্য 
চত্রিত্র অন্গুলরণ করার ফলেই নাটকটিকে সার্থক উর্যাজেভী করে তোলা সম্ভব হয় ' 


১৩৮ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাঁসিক বাংল! নাটক 


নি। বসন্ত রায়ের প্রতি প্রতাপের বিদ্বেষ আগাগোড়াই আছে; হুতরাং, 
হত্যাটা মুহূর্তের ভ্রান্তি নয়। 

প্রতাপের পিত1 বিক্রমাদিত্যের চরিআরটিও রীতিমত লঘু চরিত্র হিসেবে 
আকা হয়েছে। “যশোহর-খুলনার ইতিহাস, প্রণেত৷ সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও 
প্রতাপাদিত্য নাটকে মহারাজ বিক্রমা্দিত্যের হাস্যাম্পদ চরিত্র নিয়ে বিরক্তি 
প্রকাশ করেছেন ।৬ ূ 

ভবানন্দ মজুমদারের বিশ্বাঘাতকতা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ? ইনি মানসিংহ কর্তৃক 
পুরস্কৃত হয়েও তিরস্কৃত হয়েছেন £ "আমিও হিন্দু কুলাঙ্গার, কিন্ত তুমি আরও 
নীচ-_নেমক হারাম । যাও-দূর হও, এ মুখ আর দেখিও ন1।” [৫1৬]। 
৫ ক্ষীরোদপ্রসাদের তিনটি দেশাতববোধক নাটক £ 
যে দেশাজ্মবোধের প্রেরণায় ক্ষীরোদগ্রসাদ 'প্রতাপাদিত্য' নাটক রচন। করেন, 
নেই প্রেরণাতেই তিনি রচনা করেন "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত [ ১৯০৭] এবং 
বাংলার মসনদ" [ ১৯১* ]| রচন/কালের দিক থেকে "পলাশীর প্রায়শ্চিত্র' 
প্রথম হলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাংলার মসনদ-এর পরিশি্। যে অভিশপ্ত 
বাংলার মসনদে আলিবদরঁ এসে বসেছিলেন, সেই মসনদের উত্তরাধিকারী তার 
দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে নিহত হুলেন। 
কিন্তু সেই দেশপ্রোহীর! কী মূল্যে তাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছে তারই 
ইতিহাস “পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত? | 

নাটকটির মুখবন্ধে নাট্যকার লিখেছেন £ “ইহার ইতিহাসাংশে বিহারীবাবুর 
ঘইংরাজের জয়+, শ্রীধৃক্ত নিথিলনাথ রায় মহাশয়ের 'মুরশিদাবাদ কাহিনী ও 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের “মীরকাশিম' নামক গ্রন্থ হইতে অনেক 
লাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।” এই মুখবন্ধ থেকেই আমরা জানতে পারি যে, 
জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত বিহারীলাল মরকারের পলাশী প্রবন্ধ পাঠ করে 
ক্ষীরোদপ্রসাদের সিরাজ চরিত্র অবলম্বনে একখানি নাটক লেখার ইচ্ছ! জাগে । 
কিন্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ সিরাঁজদ্দৌলাকে নিয়ে নাটক লিখে ফেলায় [ ১৯৯৬-এ 
সিরাজদ্দৌল। রচিত ] তিনি সে ইচ্ছ৷ পরিত্যাগ করে পলাশীর প্রায়শ্চিত রচন! 
করেন। 

আলিবর্দী খানের বাংলা অধিকারের কাহিনী নিয়ে 'বাংলার "মসনদ 
রচিত । নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজেই লিখেছেন, প্মঙগীয় সুহৎ শ্রীযুক্ত 


এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার ১৩৯, 


নিখিলনাখ রায় ও শ্রীযুক্ত কালীগ্রসন্গ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ঘয় প্রণীত ইতিহাঁস' 
হুইতে এই নাটক রচনার সাহায্য লইয়াছি।* নাট্যকার প্ররুতই একখানি 
এতিহামিক নাটক রচনার চেষ্টা করেছেন। প্রথম সংস্করণে এঁতিহাদিক 
তথ্যের দিক থেকে যে ক্রটিগুলি ছিল পরবর্তাঁ সংস্করণে লেখক সেগুণির 
সংশোধন করেছেন । 


প্রকাশকালের দিক থেকে ক্ষীরোদগ্রসাদের “পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত [ ১৯*৭-] 
বাংলার মসনদ [ ১৯০৭ ]-এর পূর্ববর্তী রটনা হলেও শেষোক্ত নাটকটিই 
গ্রথমোক্ত নাটকের ভূমিক ম্বরূপ। কারণ “বাংলার মমনদ*-এর এতিহাসিক 
পশ্চাদপট পূর্ববর্তাকালের | নাট্যকার বাংলার নিংহাসনকে অভিশপ্ত সিংহাসন 
বলতে চেয়েছেন। আলোচ্য নাটকের শেষ দৃশ্টেও তাই সরফরাজ খান 
আলিবীকে বলছেন ; “আলিবদ্দী! তোমার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি স্বরূপ 
বাংলার মসনদ তোমাকে দান করলুম।” সত্যিই আলিবর্র খান এবং হাজী 
আহমদ এই দুই ভাই বিশ্বাসঘাতকতার পথে নবাব সরফরাজ খানকে পরাজিত 
ও হুত্যা করে বাংলার মসনদ অর্ধিকার করেন। | 

ইতিহাসে আমর! দেখি যে নবাব মুশিদকুলী খানের কোনও পুত্র সন্তান না' 
থাকায় তার মৃত্যুর পর তার জামাতা শুজাউদ্দীন মুহণ্মদ খান মৃগিদকুলীর 
দৌহিত্র ও মনোনীত উত্তরাধিকারী সরফরাজ খানকে না মেনে নিজেই বাংলা ও 
ওড়িশার স্থবাদারের পদ অধিকার করেন [ ১৭২৭ ]। আলিবদাঁ, তার ভাই 
হাজী আহমদ, রাজছ্ব বিভাগের কর্মচারী আলমাদ এবং ধনী জগৎশেঠ 
ফতেটাদ তার সভায় খুব প্রতিপত্তি লাভ করে । আলিবদাঁ খান বিহারের প্রথম 
নায়েব নাজির হন। শুজাউন্দীনের মৃত্যুর পর তীর পুত্র সরফরাজ খান বাংলার' 
নবাব ছলেন। এই নবাব একেবারে অপদার্থ ও বিলাসী হওয়ায় রাজ্যের শাসন- 
কার্ধে বিশৃঙ্খলা সরি হয় এবং নান! ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠতে থাকে । এই স্থযোগে 
হাজী আহমদ ও আলিবর্ধী বাংলার মসনদ দখলের চেষ্টা করেন। এতে 
লহায়তা করেন জগৎ শেঠ ও আলমাদ। মুিদাবাদ দরবারের বিশ্বস্ত 
কর্মচারীরূপে সরফরাজকে হাজী আহমদ স্বোকবাক্যে সন্ত রাখেন; অন্যদিকে 
আলিবর্দী পাটন! থেকে সৈন্ত নিয়ে বাংলার দিকে অগ্রসর ছন। মিথ্য। 
আশ্ালে নবাঁবকে ভুলিয়ে রেখে শেষে হাজী আহমদ আলিবর্ধীর সঙ্গে যোগ 
দান করেন। সরফরাজ এবার নিজেই সৈন্তসহ অগ্রসর হলেন। কিন্ত 


১৪5 দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংলা নাটক 


গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হুলেন। আলিবদাঁ মুর্দিদাবাদ অধিকার: 
করলেন। | ৰা 

ইতিহাসের এই ঘটন৷ গ্রহণ করলেও নাট্যকার কিন্তু এতিহাসিক চধিজ্র- 
গুলিকেও যথাযথভাবে রূপায়িত করতে পারেন নি। নাটকের প্রধান চরিত্র 
সরফরাজ খান এবং তিনিই নাটকের নায়ক । বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটেছে তার। 
কিন্ত তবুও তিনি সার্থক উ্র্যাজেডীর নায়ক হয়ে উঠতে পারেন নি। ইতিহাসের 
এই চরিত্রটিও তেমন হওয়/র উপযুপ্তও ছিলো না। ইতিহাসে আমর] তার যে 
পরিচয় পাই তা এই £ 

"51116 0)5615106 700159 015 63%091021 (01117811055 ০01 161181010 
98168192129 ৪ 11721) 01 10%/ 17)01815) (0০ 1110101) 20080060. 1০ 1106 
[015890165 01 (0৩ 1)21610১ 2150 ৪০ 175 ড7181150 29/25 17)0951 01 1019 
10015 11) 605 ০0101792105 10561 01 8611-99610158 2100 1016 (1)6010921818 
০101 1186 1500 ড/011061) 01 1)15 1)9210178. ০৫ 60 57991. 01 1019 12121 
০1501617811) ০01 1018 01092190161 2100 8010110151171150 86101009, 116 
1৪060 211 015 995611018] 009110155 1765060. 101 0106 10161 01 2 81865 
270 095101994 ৪. 0901151) 91011015 110180901)659 0180600101118 ০1 (196 
79916100116 19610: [17150015 01 90881) ৬০] 27, 2১, 436 ] 

এই রকম একজন শাসকের রাজত্বে বিশৃঙ্খল! ঘটবে এবং নান! ষড়যন্ত্র 
দানা বেঁধে উঠবে তাতে আর বিন্বয়ের কি আছে। সরফরাজের সিংহাসন 
এবং প্রাণ দুই-এ গেল তার অপদার্থতার জন্ত | অথচ নাটকে তার এই চরিত্র 
'€বশিষ্ট্য একেবারেই অন্গুপস্থিত। 

নবাবের সম্পর্কে হাজী আহমদ পার্টিফিকেট দিয়েছেন : “কিন্ত সরফরাজকে 
আয়তে আনা দুরে থাক -এখনও ভাল করে চিনতে পারলুম না। বহ্ুমূল্য 
“নজর নবাবের পায়ের কাছে ধরলুষ, নবাব মর্যাদার সহিত ফিরিয়ে দিলে, ছলে 
না।.**শ্রেষ্ঠ রূপের প্রলোভনে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি, অকৃতকার্য 
হয়েছি ।” [১1১] 

নাট্যকার. সরফরাজের নৈতিক অধঃপতনের কথা জন্বীকার করছে 
পারেননি . কিন্ত আগাগোড়া তাকে একটি মহান্*চরিত্র হিসাবে গাড় করাবার 
“চেষ্টা করেছেন । নবাবের হারেম সম্পর্কে ইতিহাস-ভিত্তিক প্রচলিত. ধারণাকে 


এতিহাসিক নাটকের জোয়ার ১৪১ 


নাট্যকার নন্যাৎ করে দিয়েছেন । যে সরফরাজের ছারেমে ১৫শত নারী ছিল 
সেই হারেমে নবাবের আচরণ বিম্ময়কর | হারেমের রীতি অনুসারে নিত্য 
নতুন নারী এখানে এসেছে । কিন্তু কোনও নারী পরিণত হয়েছে নবাবের 
“ভগিনী'তে, আবার কোন নারী নবাবের মহত্বে অপমানিত হয়ে, প্রত্যাখ্যাত 
হয়ে ফিরে গেছে ছারেম থেকে ।৮ নবাব ছদ্মবেশে আর্ত রমণীকে উদ্ধার 
করেছেন, তাকে মাতৃ সম্বেধন করেছেন; বাংলার বিলীয়মান ভাশ/লক্্ীর 
দিকে চেয়ে হা-হুতাশ করছেন। এক কথায় নবাব একজন আদর্শ পুরুষ হয়ে 
উঠেছিলেন নাট্যকারের লেখনীতে। 

সরফরাজ খানের অন্তদ্বন্ঘই এই নাটকের প্রাণস্বরূপ | কিন্ত এ অন্তপ্বন্ঘটাই 
ইতিহাষের ঘটনাবলীর ঘাত প্রাতিঘাতে তীর হয়ে ওঠেনি ৷ বরং তিনি ধান্সিক 
ও অনেকট! উদাসীন হওয়ায় ট্র্যাজিক চরিত্রের সংগ্রামী রূপ গ্রহণ করতে 
পারেননি। যুদ্ধের পরিণতি ঘটবার আগেই :তিনি আলিবর্দীকে আহ্বান 
জানিয়েছেন £ “এম আলিবর্দী। বাংলার মসনদ নিয়ে আমি বিপন্ন হয়েছি। 
তুমি এলে আমায় বিপস্মুক্ত কর। ধর্ম ফেলে এস না, মুমলমানদের অমূল্য 
অধিকার ফেলে এস না। আমি বাংলার মসনদ তোমাকে দেবার জন্তে হাত 
বাড়িয়ে দাড়িয়ে আছি ।” (৪91৬. - 

আসলে নাট্যকারের নাটক রচনার পেছনে ষে উদ্বেশ্ত ছিল তা হচ্ছে 
এইটাই দেখানে। ষে, বাংলার মননদের উপর ভগবানের অঙিশাপ রয়েছে। 
এই মসনদে যে আরোহণ করেছে তারই জীবন অভিশপ্ত, কারণ এই মসনদ 
ঘিরে লোভী, কুচক্রী, বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র চির-সঞ্চিত। ইতিহাসের যে 
কাহিনী নাট্যকার গ্রহণ করেছেন তাতে আলিবাঁর ভূমিকা! রীতিমত সক্ররিয়। 
কিন্ত-নাটকে এই সক্রিয় ভূমিকা তার নেই। তার ভাই হাজী আহমদই যেন 
ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক এবং নাটকের সে খল [ %11810 ] চরিত্রও বটে। 

নাটকে অকারণে বেশ কিছু অনৈতিহাসিক চরিত্র আনা হয়েছে । এগুলির 
মধ্যে এমন চরিআ আছে যা! আগাগোড়া বহ্তময়--যেমন মালেক চরিত্র। 
নাটকীয় ভাবেই সে নাটকীয় কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করেছে [ ২।৬ ]1 
লাউকের শেষ দৃ্ত পর্যন্ত তার উপস্থিতি ; কিন্ত, সে আগাগোড়াই রহস্তমন্ী!। 
এপ্ধরণের উত্তর নাট্যাকারের বোমান্টিক মনেরই কমল । ৃ 

মহারাজ নন্দকুষাতরর বিদযগ/ঞ্সবলঘনে ক্ষীরো ঘগ্রলাদ 'একধানি- নাটক রচনা 


১৪২ দেশাজ্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল নাটক 


করেন। নাটকটির নাম নন্দকুমার [ ১৯*৮ ]। ইতিপূর্বে এই বিষয় অবলম্বনে 
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 'নন্দকুমারের ফাসি' [ ১৮৮৬ ] নামক একখানি নাটক 
রচনা করেন এবং এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচন। কর! হয়েছে, রচনাকালের 
পার্থক্যের জন্তেই এই ছুটি নাটকের বক্তৰো পার্থক্য সি হয়েছে। 

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে নন্দকুমারের ত্বদেশ প্রেমিক রূপটি ফুটে উঠেছে। 
এতে ইতিহামের ঘটনার চেয়েও দেশাত্মবোধের প্রেরণা বেশী। বঙ্গভঙ্গ এবং 
্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ায় রচিত এই নাটকে নন্দকুমার একজন জাতীয় 
বীর এবং তার মধ্য দিয়ে “নাট্যকার বাঙালীর সৎ সাহম ও সত্যের মর্যাদা 
রক্ষার জন্য আত্মবিসঙ্জনের সমুননত আদর্শ প্রচার করিয়াছেন" ।৯ ূ 

এই সব নাটক যখন লেখা হয়, তখন নাট্যকারের মূল লক্ষ্য ছিল দেশাত্ম- 
বোধ প্রচার। কারণ শ্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ায় দর্শক-মন দেশাত্ম- 
বোধের আদর্শকে গ্রহণ করার জন্তে প্রস্তুত ছিল। তাই এঁতিহামিক তথ্যনিষ্ঠা 
ছেড়ে ইতিহাপের যে কোনও সন্তাব্য সুত্র অবলম্বন করেই নাটক লেখা হচ্ছিল। 
' আবার একই কারণে বিদেশী সরকার এই ধরণের নাটক সহা করতে পারছিলেন 
না। এই 'নন্দ?মার' নাটকটিও তীরা নিষিদ্ধ করেন। 


$ দেশভক্তি ও রাজভক্তি ঃ 
১৯০৫-এর বঙ্গচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে ত্বদেশী আন্দোলনের রূপ গ্রহণ 
করায় দেশাত্মবোধ ছড়িয়ে পড়ছিল, দেশের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার 
হয়েছিল। এই উত্তেজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, কালীপ্রমর কাবা- 
বিশারদ প্রভৃতি কবির! হ্বদেশী সংগীত রচনা করে দেশকে উদ্দীপিত করলেন। 
ত্বভাবতই নাটকেও এই দেশাত্মবোধের তরজ দেখ! গেল। এঁতিহাসিক নাটক 
অবলম্বনে তো বটেই, সামাজিক নাটকেও দেশাত্মবোধক সংলাপ শোনা 
যেতে লাগলো । 

এখানে আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সব ক্ষেত্রে নাট্যকারের! 
দেশাত্মবোধের দ্বারা নিজেরা উদ্দ্ধ হয়েছেন কিন! সন্দেহ । কারণ একই 
নাট্যকারের মধ্যে দেশভক্তির লঙ্গে রাজভকিও প্রবাহিত। আবার 'ব্ষত্গের 
যুগে এক নাট্যকার যখন তীর নাটকে দেশাত্মবোধক সংলাপ জুড়ে 'আনর 
জমাচ্ছেন, 'তখন অন্ত নাট্যকার 'বৃটীশ রাজগুরুষের বন্গন! গান গেয়ে. নাটক 


এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার ১৪৩ 


রচনা করছেন। ব্যবসায়ের স্বার্থে সেদিনের নব চেতন! প্রাঙ্ড মাছুষের 
দেশাখ্মবোধকে অন্ধীকার করে নাটক লেখা 'কঠিন ছিল; আবার সরকারী 
দাক্ষিণ্য লাভের আশায় ব্যবপান্িক মঞ্চ থেকে বিদেশী সরকারের গুণগান না 
করেও তার! পারছিলেন না। 
আবার দেশাত্মবোধক নাটক লিখলে ব! নাটকে দেশাহাবোধক সংলাপ 
থাকলে তা! বাজেয়াপ্ত হবারও ভয় ছিল। সাধারণ কিছু দেশাত্মবোধক 
ংলাপের জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদের “দাদ! ও দি নামক একটি নাটক নিষিদ্ধ 
ঘোষণ। কর] হয়েছিল । ক্ষীরোদপ্রসাদের "দাঁদ! ও দিদি" [ ১৯০৮ ] এতিহাসিক 
নাটক নয়। এটিকে বরং বল! যায় রূপক নাটক । কিন্তু এই নাটকটি সরকার 
নিষিদ্ধ করেন কারণ এতে কিছু দেশাত্মবোধের কথা! ছিল। অথচ সেই 
দেশাত্মবোধ কিন্ত তেমন উগ্রও ছিল না। যেমন £ 
চন্দ্রবিন্দু ॥ যখন সকল জাতিই বিদ্যুৎ বেগে উন্নতির পথে চলেছে, তখন 
আমরাই কেবল আমাদের হট্টমালাকে নিয়ে শশানের আগুনে ঝাপ দেব ! 
না, ফিরি! ফেরবার বল কি পাব না? তবে অন্তঠে পায় কি করে? 
কে দেয় কোন্‌ অম্বত প্রত্রবিনী থেকে শক্তি তোত প্রবাহিত হয়? 
শুনেছি--তিনিই শ্বশানেই বাম করেন । তা হ'লে শ্মশানেশ্বরী ! আমাকে 
ফিরিয়ে দাও। 
এই অপ্রত্যক্ষ সুক্্ম দেশপ্রেমের কথাবার্তাও বিদেশী সরকার সেদিন লহ 
করতে পারেনি। : 


£ রাজভক্তি মুলক নাটক £ 

আগেই বলা হয়েছে যে, বঙ্চ্ছেদের যুগে নাট্যকারদের জনসাধারণের 
দেশাত্মবোধের উন্মাদনাকে শ্রদ্ধা না করে উপায় ছিল না । তাই দেখ যায় 
নটাধ্ক্ষ ও অভিনেতা অমরেন্্গ্রসাদ দত্ত, বিনি ব্যবসায়ী মঞ্চের জন্তে 
পৌরাণিক নাটক ও গীতি নাট্য রঠনা করেছেন, তিনিও 'বঙ্গের অজচ্ছেদ" 
[৯৯০৫] নামে এক নাটক লিখে ফেললেন। অবনত নেই নঙ্গে রাজতক্ক 
দর্শকদের মনোরঞনের জন্তে তিনি এস যুবরাজ [ ১৯০৫] নামেও একখানি 
নাটক রচনা বরেন।৯৭ এই সময় ইংলের মুবরাজ “প্রিত্দ অব, ওয়েখস্‌, 


১৪৪ ' দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


[ পরে পঞ্চম জর্জ ] ভারত লফরে এসেছিলেন। তাঁকে উদ্দেশ্ত করেই এই 
নাটকটি লেখ! হয়। | 

এর আগে গিরিশচন্দ্র ঘোষও তিনখানি রাজভক্তিমূলক গীতিনাট্য রচনা 
করেছিলেন! “হীরক জুবিলী' [ ১৮৯৭ 7, 'অশ্রথারা” [ ১৯০১] এবং "শাস্তি, 
[ ১৯*২]| বুটীশ.সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল ৬* বছর পূর্ণ হওয়ায় 
.ডায়মণ্ড জুবিলী উৎসব উপলক্ষে 'নটের রাজভক্তি-উপহার স্বরূপ” 'হীরক জুবিলী, 
গীতিনাট্য রচিত হয়। ভিক্টোরিয়ার পরলোক গমন উপলক্ষে রচিত হয় 
“অশ্রধারা; | বুয়র যুদ্ধ অবলম্বনে *শাস্তি' রূপক গীতিনাটাটি রচিত হয়। 

রাজভক্তি প্রদর্শনের কোনও স্থযোগ গিরিশচন্দ্র ছেড়ে দেননি । বুটীশ 
সম্রা্জী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল ৬* বৎসর পতি উপলক্ষে এদেশের বুটাশ 
শাসক এবং তাদের এদেশীয় সহযোগী, সমর্থক ও স্ভাবকেরা উৎসবের আয়োজন 
করেন। গিরিশচন্দ্রও ছার থিযকেটারে তাঁর “হীরক জুিলী” মঞ্চস্থ করে 
“ভিক্টোরিয়া মহোৎমব-এ সামিল হন। এই নাটকে দ্বভাবতই এমন স্তাবকত। 
আছে, তা যে কোনও পরাধীন দেশের নাট্যকার লিখতে পারেন--একথা 
ভাবতেও বিশ্রী লাগে। যেমন £ “হ্যা হে, তুমি না বল যে সাদা কালো প্রভেদ 
আছে। কিন্তু এই উপযুক্ত সময়, আজ এস আমরা জগতকে দেখাই, যদ্দিচ 
আমরা বিজিত, কিন্তু রাজভক্তিতে আমর] তার শ্বেত সন্তান থেকে নান নই ।” 
এমন কি গিরিশচন্দ্র "দেবীপূজা! করেও ভারতের মান' রাখার আহ্বান 
জানিয়েছেন । [ ১ম দৃষ্ট ]। 

এই রাজভক্তি আরও করুণাবে উৎসারিত হয়েছে ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে । 
“অশ্রধারা'তে তিনি লিখেছেন মহারাণী ভিক্টোরিয়। “ঈশ্বরের প্রিয় হুহিতা, 
পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য ভগবৎ প্রেরিত1।* [দ্বিতীয় দৃষ্ত]। এই নাটিক। শেষ 
হয়েছে সগুডম এডওয়ার্ড-এর স্তাবকতা৷ দিয়ে £ কারণ ভিক্টোরিয়ার পরে তিনিই 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি লিখেছেন : “মহারাজ, মহাসম্রাট | 
আমর! যখাথই তোমার কপার পাত্র ।*...ইত্যাদি 

উপবিংশ গ্গতাবীর শেষ দশকে [ ১৮৯৯-এ ] দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রদের 

ষঙ্গে ইংরেজদের প্রচ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধ সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, অর্থাৎ বুয়রদের 
স্বাধীনত। হযপের যুদ্ধ। ১৯*২৭এ বুয়র ফেনানায়কগ্ণণ আত্মসমর্পন করেন, এরং 
ইংরেজ ও বুঝরনের মধ্যে “পান্তি। রাগিতহয়। সোজা কথায় বুযররা পরাক্রান্ত 
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সাত্রাজ্য শক্তির কাছে স্বাধীনতা হারায় । একে *শাস্তি' বলা চলে না এবং 
কোনও পরাধীন দেশের নাট্যকার একে “শাস্তি, আখ্যা দিয়ে নাটক লিখবেন 
এবং মে নাটকে দেখাবেন যে, বুয্পরদের দেশ সাম্রাজ্যবাদের অধিকারে যাবার 
ফলে দেশের শিল্প, কৃষি, বাণিজা-এর পথ উন্মুক্ত হলো, শান্তি ফিরে এলো-_ এটা 
ভাবতে বেদনা! বোধ হয়। ব্যাপারটা কিন্তু তাই ঘটলো । নাটকে এই 
সব দেখিয়ে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বুয়র রমণীদের দিয়ে রাজবন্দন৷ করালেন 
গানের মাধ্যমে £ 


দয়াগুণ গাহিছে সসাগরা মেদিনী 
দূর কোলাহল-_-শাস্তি বিরাজিনী 
জয় জয় জয় সপ্তম এডওয়াডের জয় ।....." ইত্যাদি 


অবশ এই সঙ্গে ভাবতে ভাল লাগে এবং মনে গর্বও জাগে যে, বুয়র যুদ্ধে নিয়ে 
যখন গিরিশচন্দ্র ইংরেজ-রাজভক্তিমূলক নাটক লিখছেন সেই সমস 
আমাদেরই কৰি রবীন্দ্রনাথ ঠ।কুর তার কবিতায় [ ঠনবেস্ত গ্রন্থের ৬৪ এবং 
৬৫ নং কবিতা ] বুয়রদের স্বাধীনতা! লুপ্ত হওয়ায় শুধু ছুঃখ প্রকাশ নয়-_বুটিশ 
সাম্রাজ্যবাদকে প্রচণ্ড ধিকার দিচ্ছেন £ 
শতাব্দীর ুর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে 
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে 
অস্থে অন্থে মরণের উন্মাদ রাগিণী 
ংকরী। দয়াহীন সভ্যতা নাগিণী 
তুলেছে কুটাল ফণ! চক্ষের নিমেষে 
গুপ্ঠ বিষদস্ত তার ভরি তীব্র বিষে । 
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে 
ঘটেছে সংগ্রাম--প্রলয় মন্থন ক্ষোভে 
ভদ্রবেশী ববরতা উঠিয়াছে জাগি 
পঙ্কশধ্যা হতে । লঙ্জ! শরম তেয়াগি 
জাতিগ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্ঠায় 
ধর্মেরে ভাপিতে চাহে বলের বন্তায় |... 
এই পার্থকা নাট্যকার ও কবির মধ্যে পার্থক্য নয় ছু*টি মানুষের দৃঠিতঙ্গির 
পার্থক্য । তবে এই নাট্যকারকেও তিন বছরের মধ্যেই দেশাত্মবোধক নাটক 


ও 


১৪৬ দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংল! নাটক 


কুচনা 'করতে হয়। তথাপি মনে সংশয় খচখচ করতেই থাকে যে এই 
।দেশাত্ববোধ কতখানি মঞ্চের ব/বদার়িক সাফল্যের দিকে চেয়ে, আর কতখানিই 
বা! আন্তরিক দেশপ্রমের অনুপ্রেরণায় । 


£ এঁতিকানিক নাটকে অশোক চরিত্র £ 


গুধু নিকট ইতিহাস নিয়ে নয় দূর ইতিহাস নিয়েও এই সময় কিছু নাটক রচিত 
হয়। ১৯০৮-এ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্ভাবিনোদের “অশোক” প্রকাশিত হয় 
এবং গিরিশচন্দ্রের “নশোক' প্রকাশিত হয় ১৯১১-এ। অশোক সুপরিচিত 
এঁতিহাণিক চরিত্র । অনন্পাধাঁরণ প্রতিভা, সংগঠনশক্তি, মানবহিতে আগ্রহ, 
অসাধারণ ধর্ম[নুসক্তি, প্রজানুরপ্রন, সর্বজীবে দয়া, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি নানাবিধ 
গণের সমাবেশে অশোকের চগরিত্র এক অপূর্ব মহিমায় সমৃজ্জল। কিন্ত কি 
ক্কীরোদপ্রলাদ, কি গিরিশচন্দ্র কারও নাটকেই এই অশোককে পাওয়া যাবে না। 

দুর ইতিহাসের পটভূমিকায় ক্ষীরোদপ্রসাদ “অশে|ক' নাটক রচন| করলেও 
তিনি এই নাটকে যুগচিন্তাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। অশোকের 
সিংহাপন লাভ এবং চগ্ডাশে।কের ধর্মাশোকে রূপান্তরের কাহিনী এই নাটকে 
বিবৃত হয়েছে । কিন্তু যে সমস্ত ঘটনাখলীর মধ্য দিয়ে নাটকের কাহিনী অগ্রসর 
হয়েছে সেগুলি যত না এতিহাসিক তত অলৌকিক । নাট্যকার প্ররুতপক্ষে 
ইতিহাসের পটভূমিতে একখানি পৌরাণিক নাটক দাড় করিয়েছেন এবং তার 
মঞ্জে জুড়ে দিঘ্লেছেন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের সপত্বী কলহ, বৃদ্ধন্ত 
তরুণী ভার্ধার কাহিনী । 

বহু এতিছাপিক গবেষণ। সত্বেও আজও অশোকের বাল্যজীবন সম্পর্কে 
বিভ্তৃত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে । সমসাময়িক যুগের সাক্ষ্যগ্রমাণ 
দৃষ্টে মনে হয় ঘষে, অশোকের সিংহাসনারোহণ এবং রাজ্যাভিষেকের মধ্যে চার 
থছরের ব্যবধান ছিল। ( অশোক খু: পুঃ ২৭৩-এ নিংহাসনে আরোহণ করেন, 
তার অভিষেক হস়্ থুঃ পুঃ ২৬৯-এ || এই ব্যবধান হেতু এবং প্রয়োজনীয় 
তথ্যের অভাবে এঁতিহাসিকেরা. অশোকের সিংহাসন লাভ এবং তার বাল/জীবন 
ঘম্পর্কে অনেক রকম অনুমানের আশ্রয় নিয়েছেন। মে]টামুটিভাবে অশোক 
জম্পর্কে যে ধারণ! প্রচলিত তা হচ্ছে এই যে, অশে!ক নিষুর প্রকৃতির ছিলেন। 
'বিন্দুসারের মৃত্যুর পর মিংহামনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিন্ুসারের পুত্রদ্ধের মধ্যে 
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যে যুদ্ধবিগ্রহ হয, তাতে অশোক অন্থান্ত প্রতিহন্বী ভ্রাতুগণকে পরাজিত ও 
নিহত করে পিংহাসনে আরোহণ করেন। অনেকে মনে করেন যে, অশোকের 
জীবনে বৌদ্ধধর্মের অপরিসীম গ্রভাব দেখাবার উদ্দেশ্তেই তার পূর্ববর্তা জীবনে 
নিষ্ুরতার কলঙ্ক আরোপিত হয়েছে। কলিংগ যুদ্ধকেই অশোকের জীবনে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ফেরানো ঘটন! বল! হয়ে থাকে । এই যুদ্ধের ভয়াবহ 
বুশংসত। দেখে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। চতুর্দশ নংখ)ক শিলালিপির 
অন্থুশাসনে অশোকের এই তীব্র অনুশোচনা বণিত হয়েছে । এই যুদ্ধের পরেই 
বুদ্ধদেব প্রচারিত ধর্মের প্রাতি অশোকের আসক্তি জন্মে এবং তিনি বোদ্ধধর্মে 
দীক্ষা গ্রহণ করেন। এর পর থেকে “বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক 
মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তৃষ্থিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি 
শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ।” 

ক্ষীরোদপ্রসাদের “অশোক” নাটকে এই অশোককে খুঁজে পাওয়া যাবে না। 
সপত্রী-সংঘর্ষ দিয়ে নাটকের স্থরু। এই সংঘর্ষে ত্বাভাবিক মহত্বের অধিকারী 
অশোক রাজপ্রাসাদ থেকে বিতাড়িত। তার সন্ধ।নে স্ত্রী অনীতাও পথে- 
প্রাস্তরে ভ্রাম্যমান । তাদের পুত্র মহেন্দ্র, কুনালও রাজপ্রাস।দ থেকে পলায়মান। 
এদিকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অশোকের মাতা বন্দিনী। এইকপ প্রবল প্রতিকূল 
অবস্থার চাপে চগ্ডাশোকের আবির্ভাব । এই চগ্াশোক বলপ্রয়োগের ঘা 
সিংহাসন অধিকার করেছেন এবং প্রতিহিংস! চরিতার্থ করার জন্তে তার রাজ্য- 
প্রাপ্তির পথে যার। বাধা সৃষ্টি করেছিল তাদের “মুণ্ডে মশানে পর্বত রচনা' করার 
আদেশ দিয়েছেন। 

নাটকে চমকপ্রদ ঘটনাও কিছু কম নেই। নগরোপকঠে অশোক দস্থ্যতা 
করে নিজের ছেলের কাহ থেকে তার মুখের থাস্ভ কেড়ে খেয়েছেন [ ৩৫]; 
জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ অশোকের বিষপানে মৃত্যু ঘটেনি, বরং দেখতে দেখতে 
দেহ ব্যাধিশুন্ত হয়েছে, অনাহারকিষ্ট দেহে শত মাতঙ্গের বল সঞ্চারিত হয়েছে 
[৪1২ ]) অশোক পুত্র কুনাল অগ্রিতে প্রবেশ করে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে 
এসে বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্ের পরিচয় দান করেছে অশোককে [ ৫৫ 11 এই লব 
অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ এবং সেই স্গে করুণ দৃশ্ত সংযোজন 
করে ভঙ্তিগ্রাণ দর্শকদের চিত্ত আকৃষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। 

অশোকের ব্যক্তিগত জীবনের যে নদ্ধিস্থল নির্দেশিত হয়েছে তার মধ্যে 


১৪৮ দেশাত্মবোধক ও এ্তিহাসিক বাংল! নাটক 


নাটকীয় সংঘাত বলতে যা! বোঝায় তা অন্ুপস্থিত। নাটকীয় সংঘাতের 
একদিকে অশোক এবং অন্তদিকে প্রতিপক্ষকে দাড় করিয়ে ত্বাভাবিক নাটকীক্ব 
লংঘাত ও অন্তর্থন্বের মধ্যে দিয়ে নাটক এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতো। কিন্তু তা 
না করে প্রথম থেকেই অশোককে পৌরাণিক কাহিনীর নায়কের মত সর্বংসহা 
করে সৃষ্টি করায় তার জীবনে পরিবর্তনের জন্তেও অলৌকিক কাহিনীর 
অব্তারণা.করতে হয়েছে । ছ্বিতীয় অস্ক প্রথম দৃশ্টেই বৌদ্ধ লন্যাসী কপানন্দ 
এবং তার শিশু শাঙ্গধরের কথোপকথনের মধ্যে ভগবান অবলোকিতেশ্বরের 
অমৃত ফলের ভবিয্যৎবিতরণকারী হিসেবে প্রকারান্তরে অশোককেই নির্দেশ 
কর! হয়েছে । ধর্মাশোক রূপে যিনি সেই অমুত ফল জগতে বিতরণ করবেন তার 
চিত্ত শোকে রূপান্তরিত হবার কারণ কি? এটাও জানতে পারি আমরা 
কুপানন্দ ও শাক্*গধরের কথোপকথনের মারফৎ ঃ 


শাঙ্গধর ।...."' রাজকুমার অশোককে দেখে তার রাজ্যপ্রাপ্তির কামনা 
আমার মনে জেগে উঠেছিল । মনে মনে তাকে আমি রাজ্যেশ্বর হবার 
আশীর্বাদ করেছি। 

কপা। তোমার আশীর্বাদ নিষ্ষল হবে না। কিন্ত বৎস! যে ফল স্থুপকক 
হয়ে পড়লে মধুরতায় পৃথিবার প্রাণী পরিতৃপ্ত £'ত, তাকে অপ অবস্থায় 
বৃস্ত হতে উৎপ।টিত করেছ ।......সময়ে যে ধর্মাশোক, তোমার সকাম 
আশীর্বাদ অসময়ে তাকে চগ্ডাশোকে পরিণত করেছে । [ ৩২ ]। 


একটি এঁতিহাসিক নাটকের চরিত্রের পরিণতি ঘটাতে এমনি অলৌকিক 
কারণ নির্দেশিত হয়েছে। পৌরাণিক নাটকের ছাদ নাট্যকারের মনে এমন 
.ভাবে গেঁথে আছে যে, তিনি কিছুতেই তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 
রাজা বিন্দুসার ও রাণী চিত্রা শুকুষের বাসলীলার উল্লেখ করছেন [১1১]) 
পুরবাসিনিগণ ব্রজরাজের কীর্তন গাইছে [২২] এ লব ব্যাপারের কোনটাই 
ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেনি । এই নাটকে ইতিহাসের একটি 
যুগের রাজকীয় কাহিনী যতটা ফুটে না উঠেছে, তার চেয়ে বেশী ফুঠেছে বাঙালী 
পরিবারের পরিচিত কাছিনী ঃ তরুণী ভার্ধার আবদার, স্ত্ণ বৃদ্ধের হূর্বলতা, 
বিমাতভার অত্যাচার এবং নাটকটি শেষ হয়েছে এক অলৌকিক চমক স্যটির, 
সবার! । 


এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার ৰ ১৪৯ 

£ এঁতিহাসিক নাটকে পদ্মিনী উপাখ্যান £ 
মধুক্দন দত্ত, জ্যোভিরিজ্্রনাথ ঠাকুর এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের লমসাময়িক যুগে 
ঘিজেন্দ্রলাল রায় রাজপুত কাহিনী নিয়ে নাটক রচনা! করেন। বলা যায় এদের 
হবার অন্রপ্রাণিত হয়েই ক্ষীরোদপ্রসাদ তার 'পন্মিনী নাটক [ ১৯০৬] রচনা 
করেন। 

পদ্মিনীর কাহিনী বাংল! দেশে বহুল প্রচারিত কাহিনী । টড-এর 
রাজস্থান১১ খেকে কাহিনী আহরণ করে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "পদ্মিনী 
উপাখ্যান' নামক আখ্যান কাব্য রচন| করেন ১৮৫৮-এ। তিনি টড-এর লিখিত 
উপাখ্যান পুরোপুরি অন্নরণ করেন । তিনি এই কাব্যে ত্বাধীনতা সংগ্রামের 
টুকরো টুকরো চিত্র তুলে ধরেন এবং ফাকে ফাকে দেশাহ্ুরাগের উচ্ছাস- 
সর্বন্ঘ বক্তৃতার জন্যেই সে যুগে এই কাব্যটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। 

রঙ্গলাল সিপাহী বিদ্রোহের যুগে কাব্য রচন! করেছেন, তাই জাতীয় 
স্বাধীনতাবে|ধের দিক থেকে এ কাব্যটিকে বেশী দ্বর এগিয়ে আনতে 
পারেন নি। কিন্ত সে স্থযোগ ক্ষীরোঁদপ্রসাদের ছিল। তাই তিনি সমসাময়িক 
ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এনে তাঁর নাটক দীড় করিয়েছেন ।১২ 
ভারতের অনৈক্য, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথা সবই তিনি উদ্বেখ 
করেছেন। 

পত্মিনী নাটকে যে কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে সেট৷ রক্গলালের পদ্মিনী 
উপাখ্যান তথ! টডের রাজস্থানের কাহিনী । এই কাহিনীর এঁতিহামিক সত্যতা 
সম্পর্কে আধুনিক যুগের এঁতিহাপিকদের অধিকাংশই সন্দিহান। এম. এম. 
গৌরীশঙ্কর ওঝ। তার “রাজপুতনে-কা-ইতিহাসে' এ কাহিনীর লত্যতা 
অস্বীকার করেছেন । এ'এল, শ্রীবাস্তব ভার “776 5%1/27015 61191 [711- 
1526 4.10.] গ্রন্থে [ আগ্রা থেকে প্রকাশিত ১৯৫৯ সংস্করণ, পৃঃ ১৬৭] এ 
কাছিনীর ক্বীকৃতি দানের চেষ্টা করলেও কালিকারঞ্জন কাহনগে তার "54446 
/9 1:717%1 1215/97) গ্রন্থে এ বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচন! ক'রে প্রমাণ 
করেছেন যে পদ্থিনীর এ কাহিনী ত্য নয় £ “হু 000119050 ৪১০০৪ 697 
55818 08010 0106 08৩1 10 9670891) 10 9180৪91,১৩ 16 03৩ ০0010. 
8100 (080 00616 05 09 5৬60 001519910 15119015 6%16956৩ ০1 109 
58180600501 580201912৪8 2 13191001108) 05159020886 ০1 86818 85৫ 


১৫০ দেশাজ্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


৮1০০৫, 210 006 7১901101101 925 1016]19 2 1006010 01628010101 08851) ১৪ 
ড1)056 1106151 261)108 10189001560 ৪ 0107 010. 0:60010905 (০11100101513 
01 075 30869 ০1 75991 ০1 18067 1011069, [৩৬ 1061171, 1969, 
ঢ. 4] জায়সীর কাব্যের পল্মাবতী নিমহল দ্বীপের গন্ধর্ব সেনের কন্তা, 
অন্তদিকে টড তাকে করেছেন মিংহলের হামীর মিং চৌহানের বন্তা। 
আলাউদ্দিন চিতোঁর আক্রমণ করেন ১৩০৩-এ। সেই সময় চিতোরের বাণ! 
ছিলেন রাওয়াল সমর সিংএর পুত্র রতন সিংহ ।৯৫ গবেষণায় প্রমাণিত 
হয়েছে যে,-লক্ষণ সিং-এর ঠাকুর্দ! ছিলেন ভীমমিং, অথচ টড ভীমলিংকে 
লক্ষণ সিংহের খুলতাত বলে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারট। সবাই এখন 
ত্বীকার করে নিয়েছেন যে পদ্মিণী রতন সিংএরই স্ত্রী । 

স্থুতরাং আধুনিক গবেষণার আলোকে প্মিনী নাটককে বিচার করলে 
এতে এঁতিহাসিক ভিত্তিই পাওয়! যাবে না । তারপর নাট্যকার অতি প্রাকৃত 
বিষয় ব্যবহারের মোহ ত্যাগ করতেও পারেন নি। শেষ দৃশ্তে চিতোর-রক্ষিণী 
মাতা শুধু নেপথ্য থেকে “মায় ভূখা হো” শব্দ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তিনি 
ছায়ামৃত্তি ধ'রে অবভীর্ণ হয়েছেন । সেক্সপীয়রের 01803 02659: নাটকের 
চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্তে সাঁটিস-এর রণক্ষেত্রের শিবিরে ক্রটাম যে প্রেতাত্মার 
দর্শন লাভ করেছিল সেটা পরাজয়োন্মুখ ক্রটাসের মনের অধাস [ 11185107 ] 
হিসাবেই গ্রহণ কর! চলে। কিন্তু পদ্মিনী নাটকের ছায়ামৃত্তি সে ধরণের নয় । 
এই ছায়ামৃত্তি চিতোরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দীর্ঘ-বন্তৃতা দেবার জন্যেই যেন 
উপস্থিত। 

"পদ্িনী নাটকে ইতিহাসের আলাউদ্বীনকে খু'জে পাওয়া শক্ত। ইতিহাস 
বলে "4159-00-01 ৪905৫ 8০০0:01776 60 1115 ০0121011017) 200 ০01105/5৫ 
৪ 001109 01 41)019181)+, ০8100191650 60 19610 (06 6809 011810096176 
91৪ 80078 09%০]200600 ৪ (0৩ 0০00৩.৮১৬ কিন্তু এই নাটকে 
আলাউদ্দীন যেন এক খেয়ালী সমাট । তীর নিজের উক্তি : “পিতৃব্যকে হত! 
করলুম-_-ত৷ হতে আমার অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই জেনেও হত্যা করলুম। 
কেন? এ একটা কৌশল | সাহ্ত্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নূতন নীতি। আমায় যদি 
লোকে চিনতেই পারবে, তা হ'লে রাজ! হয়ে মজা কি? অন্তে যেপথট 
নহজ ঝ'লে চলবে, আমি প্রাণান্তেও সে পথ মাড়াব না। ।জন্তে যে পথে চলতে 


এঁতিহানিক নাটকের জোয়ার ১৫১. 


ভয় পাবে, আমি সেই পথেই পাদেব। লোকে সাধারণত যে কা এত কাগ; 
ক'রে আসছে আমি তার উপ্টো করব ।-*****৮ [১২] . 

আলাউদ্দীন নিষ্ঠুর ছিলেন, বহু রক্তপাতের দ্বার তার শাসনকাল কলক্ষিত। 
কিন্তু খেয়ালের বশে তিনি চলতেন না। তিনি অনেক নীচতার পরিচয় দেন 
এবং তার ত্রটও অনেক ছিল--তবুও তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শাসক 1 
নিজে নিরক্ষর হয়েও তিনি ছিলেন জ্ঞানী ও শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক ।' অতি 
দৃটচেতা মান্য ছিলেন তিশি এবং জার্মানীর বিসমার্কের মতই ছিল তার নীতি 
«(110 61030501605 1170 1))68115.* এই আলাউদ্দীন পদ্ঘিনী নাটকে নেই ॥ 
নাট্যকার নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে আলাউদ্দীনের স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে 
তার চবিত্র বিগ্লেষণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্েছেন। 

আলাউদ্দীনের পরিত্যক্তা স্ত্রা নসাবনের যে চরিত্রটি নাট্যকার একেছেন 
সে শুধু নাটক্চে অহ্থেতুক প্রাধান্যই লাভ করেনি ইত্হাসের বিকৃতি ঘটিয়েছে । 
চিতোর আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে এই নসীখনের 
গ্ররোচনাতেই । দিল্লার প্রাসাদ থেকে চিতোরের রাজপুত পরিবারে তার 
অবাধ গতি | নাটকের নাম পদ্িনী. কিন্তু নাগ্িকা হয়ে উঠেছে নসীবন। 
নাট্যকারের ইতিহাসবোধের অভাব এবং রোমাটিক মনের ফলেই এমননি 
ঘটেছে। ্ 


৫ বীর রমণীর কাহিনী £ 
দেশাখ্মবোধের উমাদনায় একদিকে যেমন অতীত ইতিহাসের নায়কদের! 
জাতীয় বীর হিসাবে রঙ্ষমঞ্জে প্রতিষ্ঠার চে্। চলছিল তেমনি কোন কোনও 
বীর রমণীদের কাহিনীও নাটকে রূপ দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এমনই »একটি 
গ্রচেষ্টা ক্ষীরোদপ্রসাদের াদবিবি নাটক [১৯০৭ ]। ইতিপূর্বে ১৯*৬এ 
দ্বিজেন্্রলাল রায় যখন 'তারাবাই” নাটক রচনা করেন, তখনও ম্বদেশী আন্দোলন 
স্থরু হয়নি। তাই দেশাত্মবোধের পরিচয় এতে কম। তবুও ক্ষীরোদপ্রসাদ' 
সম্ভবত তারাবাই-এর হার! প্রভাবিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া ফরাসী 
ইতিহাসের “জায়ান অব. আর্ক” চরিত্রটও তার সম্মুখে ছিল। 

আহমদ নগরের বীর্বপূর্ণ গ্রতিরোধ-এর সঙ্গে টাদ সুলতানা [ চাীঘবিবি ): 
নাম প্রসিপ্ধি অর্জন করেছে। সম্রাট আকবর বখন দাক্ষিপাত্যে তার প্রভু 


১৫২ দেশাম্মবোধক ও এঁভিহাসিক বাংলা নাটক 


বিস্তারের চেষ্টা করেন তখন তাঁকে বাধ! দেবার মত অবস্থা দাক্ষিণাত্যের 
স্ছলতানদের ছিল না । তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ ক'রে শক্তিহীন 
হয়ে পড়েছিলেন। আকবর বৈরাম খার পুত্র আবহুর রহিম এবং তার নিজের 
দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের অধীনে আহমদ নগরে এক সৈম্তদল প্রেরণ করেন। এই 
আহমদ নগরও তখন অন্তর্কলছে শক্কিহীন। ১৫৯৫-এ আহমদ নগর অবরুদ্ধ 
হলে । দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নিয়ে নগরকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন হুসেন নিজাম 
শাহ-এর কন্তা এবং বিজাপুরের মৃত স্থলতানের পত্বী ঠাদবিবি। 
অবরোধকারীর! চাদবিবির সঙ্গে সন্ধি করেন। এই সন্ধির সর্ত অনুসারে 
বেরার মোগলের হস্তগত হয় এবং আকবরের আনুগত্য ত্বীকার করে এক 
বালক রাজা আহমদ নগরের নিংহাদনে আরোহণ করেন। কিন্ত মোগল 
লৈম্ত চলে যাবার পর চাদবিবি তার দায়িত্ব ত্যাগ করেন এবং আহমদ নগরের 
এক চক্র সন্ধিকে অগ্রান্থ করে মোঁগলদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধায়। চাদবিবির 
পরামর্শ তার! প্রত্যাখান করে। ১৫৯৭-এ মোগলেরা অগ্তির নিকটবর্তী 
[ গোদাবরী নদীর তীরে ] সুপার যুদ্ধে জয়লাভ করে । আহমদ নগরে অন্তর্কলহ 
চলতেই থাকে এবং চাদ হয় নিহত হন, না! হয় বিষপানে আত্মহত্যা করেন। 
ম্বোগলের। সহজেই আহমদ নগর অধিকার করে [ ১৬০*-এর আগষ্ট মাসে ]। 
ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে ইতিহাসের এই ঘটন! মোটামুটি অন্গমরণ করা 
হয়েছে। আহমদ নগরের স্থলতান ইব্রাহিম শাহ বিলাপী। তার উজীর 
মিয্ানমঞ্জ আহমদ নগরকে মোগলের হাতে তুলে দিতে আগ্রহী, সরদার 
এখলাস, তার বিরোধী । চাদ্দবিবি মোগল আক্রমণের সময় আহমদ নগরের 
দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধে অসম্ভব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু বিশ্বাস- 
'ঘাতক মিয়ানমঞ্ুর অস্ত্রাঘাতে আহত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। ইব্রাহিম শাও 
যুদ্ধে নিহত হন। তার বালক পুত্র বাহাদুরকে সিংহাসনে স্থাপন করে 
মোগলের। আহমদ নগরের সঙ্গে সদ্ধিন্থত্রে আবদ্ধ হন। দেখ! যাচ্ছে নাটকের 
পরিণতির সঙ্গে ইতিহাসের একটু অমিল রয়েছে। কারণ সন্ধিটা হয়েছিল 
টা্ঘবিবির সঙ্গেই। চীাদ্বিবি নিহত হন তার দুবছর পরে। অবশ্ত শেষ 
ঘৃক্তে মুরাদকে চাদবিবির লম্মুখে এনে তার কাছ থেকে আহমদ নগরের 
লিংহাননে ইব্রাহিম শাহের বালক পুত্রকে বপাব।র ত্বীকৃতি আদায়ের মধ্যে 
এঁতিহাসিক ঘটনার সামন্ত রক্ষিত হয়েছে। কিন্ত ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত 


এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার ১৫৩ 


ঘটনাগুলিকে নিয়ে একটা সংহত নাটকীয় রূপ দিতে নাট্যকার ব্যর্থ 
হয়েছেন । 

টাদবিবি নামকরণের পেছনে নাট্যকারের যে দৃ্ভঙ্গি ছিল টাদবিবি 
চরিত্রটি কিন্তু সে ভাবে রূপায্লিত হম্নি। চাদবিবি কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে 
পারেননি, বরং বলা যায় নাটকে তীর প্রাধান্ত নেই বললেই চলে। এট। হয়েছে 
ঘটনাবলী বাছাই না! করার জন্টে, অর্থাৎ নাটকের দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় 
অংশ বাদ না দেবার জন্যে । চাদবিবির বীরত্ব ব্যপক মৃতি তুলে ধরা হয়েছে, 
কিন্ত তার সঙ্গে সহযোগিতার জন্তে রণবেশে বালকদের না এনে সৈনিকদের 
দাড় করানোই উচিত ছিল। 

_ প্রকৃত পক্ষে নাটকটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার শেষ পর্যন্ত দেশাত্মবোধের 
আবেদন রাখতে চেয়েছেন। চাদবিবির আহ্বান ; “জীবন তুচ্ছ ক'রে সন্তোগ 
সম্পদ তুচ্ছ করে মান, যশ, নাম, গৌরব, জয়ভূমির পবিভ্র ধৃলিরাশির মধ্যে 
চিরদিনের জন্ত আচ্ছাদিত করতে কে কোথায় আছ, চলে এস।""" মায়ের 
চরণরেণুতে অঙ্গ মেশাবাঁর শুভ স্থযোগ উপস্থিত-_-চলে এস।” [৫1৬] 

অস্তিম লগ্নে এখলাস খাঁর উক্তি £ “মা! জন্মভূমি ! অধম সম্তান তোমার 
ওপর বড়ই অত্যাচার করেছে--তোমার শাস্তিময় বক্ষে মুখ লুকিয়ে একটু 
কাদব, সে শভি, আমার হলো! না|” [ £18 ] 

বিজাপুরের সুলতান আদিল শা, আহমদ নগরের স্থলতান ইব্রাহিম শা! 
প্রমুখ সবাই জন্মভূমির ম্বাধীনতা। রক্ষায় কৃতসংকল্প হয়েছেন। ইব্রাহিম 
টাদবিবিকে বলছে: “মাতৃভূমি ভক্তের শোণিত অগ্রলি চায়-দিতে পার 
দাঁও। পবিত্র মৃত্তিকায় দেবতরু জন্মগ্রহণ করে, স্বাধীনত! এক দিন না একদিন 
আসবে।” [61২] বাংলা রজমঞ্চ থেকে এই আশার বাণীতে পরাধীন 
জাতির অন্তরের আকাঙ্্াই ধ্বনিত হয়েছে। শুধু তাই এখলাস খার 
উক্তির মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুদলমান সম্প্রীতির কথাও বল! হয়েছে এবং 
এই দেশ যে হিন্দু-মুপলমান উভয়ের দেশ-এ সম্পর্কেও বোধ স্ষ্টির চেষ্টা 
হয়েছে । [১১ ] 

উনবিংশ শতাবীর নারী জাগরণের দিকে নাট্যকারের দৃষ্টি ছিল এবং এই 
নাটকে একাধিক নারীর সক্রিয় ভূমিকা সে দিক থেকে উল্লেখযোগ্য । প্রত 
পক্ষে তাদের কাছে পুরুষ চরিত্রগুলি একেবারে. নিশ্রত হয়ে গেছে। 


১৫৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাগিক বাংল! নাটক 


£ ছদ্ম এতিহাসিক নাটক £ 
এঁতিহাসিক নাটকগুলির পাশাপাশি এই সময়ে [বিংশ শতাবীর প্রথম দশকে ] 
এমন কতকগুলি নাটক রচিত হয় যেগুলিকে ছন্ম এতিহাসিক নাটক বলা চলে । 
উজ্্রয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্য সম্পর্কিত একটি উপকথা অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ যে “আর্ধরাজ মহিমা! কীত্তিত গীতি প্রধান নাটক" বাসর” [১৯৯৬] 
রচনা করেন সেটি এতিহাসিক নাটক নয়। অনাধ শক রাজত্বের অবসানে 
বিক্রমাদিত্যকে অবলম্বন করে কি ভাবে আর্ধ ধর্মের পুনরায় প্রতিষ্ঠা হলো, 
“বাসর নাটকে তাই বর্ণনা করা হয়েছে । নাটকটি রোমাটিক । এই নাটকের 
পেছনে দেশাখ্মবোধের প্রেরণ! লক্ষ্য করা যায় এবং এই নাটকের গানের মধ্যে 
তা' প্রতিফলিত হয়েছে । তবে ভারত মাতার বন্দনার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। 

মোগল সম্রাট খুরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সংনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের কাহিনী 
নিয়ে গিরিশচন্দ্র “সংনাম' বা “বষ্ণবী” নাটক [১৯০৪] ঝচনা করেন। 
এই নাটকের কথা আগেই আলোচন! করে আসা হয়েছে। 

এই অময়ে ক্ষীরোদগ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদও ইতিহাসের কল্পিত পটভূমিকায় 
দু-খানি নাটক রচনা করেন £ “রঘুবীর [১৯০৩] এবং 'খা জাহান" [ ১৯১২ 1 
এই ছু-টি নাটকের কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের ক্ষীণতম যোগন্ত্র বর্তম/ন। 
তা ছাড়া নাটক দু-টি অতিরিক্ত রোমান্টিক ঘটনায় ভারাক্রান্ত । নিজ পারিষদ 
জাফর কর্তৃক গুজরাটের নবাব মামুদ শাহের হত্যা, জাফরের সিংহাসন 
অধিকার, ভীল যুবক রঘুবীরের সঙ্গে জাফরের যুদ্ধ, রঘুবীর কর্তৃক জাফর বধ-- 
এইরূপ একটির পর একটি রোমাঞ্চকর ঘটন। সাজিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ তার রঘুবীর 
নাটক রচনা করেছেন। কোনও চরিত্রই এই নাটকে পরিণতি লাভ করেনি 
এ্রবং বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত বিচিত্র উপাদানগুলির সামাগস্ত বিধানেও 
নাট্যকার ব্যর্থ হয়েছেন। 

মধ্যযুগের কল্পিত এঁতিহাসিক পটদূমিকায় : খা! জাহান' নাটকটি রচিত । 
খা জাহানের প্রচণ্ড আত্মাভিমান এবং নারায়ণ ও সোফিয়ার প্রেমের করুণ 
পরিণতিই এই নাটকের মূল বিষয়বন্ত। 


২ হদেশী যুগের তিনটি নাটক £ 
১৯*৫-এ জর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের বিক্ষোভ তীব্র হয়ে যখন ত। দেশী 


এতিহাসিক নাটকের জোয়ার ১৫৫ 


আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করলো সেই সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ তিনটি এঁতিহাসিক 
নাটক রচন! করেন £ "নিরাজন্দৌলা” [১৯০৬ ], মিরকাশিম” [১৯০৬ ] এবং 
ছত্রপতি শিবাজী' [১৯০৭ ]| এই তিনটি নাটকই ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করে, এগুলির অভিনয় এবং মুত্রণ বন্ধ করে দেয়। 

নাটক প্রহসনাদি মিলে ৭৫ খানা গ্রন্থ গিরিশচন্দ্র রচনা! করেন--এ ছাড়াও 
চারখানা আরম্ভ করেও শেষ করতে পারেন নি। এর মধ্যে পৌরাণিক ও 
গ্লীতিনাটোর সংখ্যাই বেশী।5৭ ১৯০৫ থেকে ১৯১০-এর মধ্য তিনি ১১ খানা 
নাটক লেখেন__এর মধ্যে ৪খানা এত্িহাপিক । পৌরাণিক ও গীতিনাট্য রচনার 
প্রবণতাই তাঁর মধ্যে বেশী ছিল । তা ছাড়া সমসাময়িক শ্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গ - 
ব্যবচ্ছেদ প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কেও তার মনোভাব বেশ প্রতিকূল ছিল। 
কুমুদবন্ধু সেন রচিত “গিরিশচন্দ্র ও নাট্য-সা“হত্য' গ্রন্থ থেকে এ সম্পর্কে বিশদ 
ভাবে জানা যায়। গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন £ “এই আন্দোলন [ অর্থাৎ 
দ্বদেশী আন্দোলন ] 10151760150 ; কতকগুলি পেশ।দার রাজনৈতিক নেতার 
হুজুগে ছেলেরা মেতে উঠেছে ।”5৮ বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ প্রতিরোধ আন্দোলন 
সম্পর্কে তা বক্তব্য £ “যেখানে লাখ লাখ লোক অনাহারে অর্ধাহারে রচ়েছে, 
ম্যালেরিয়ায়, প্লেগে আর অন্তান্ত উৎকট ব্যারামে লাখ লাখ ভারতবাষী মরছে 
_যেখানে নৈতিক চরিত্রহীনতায়, মূর্থতায়, ব্যঠিচারে, কদাচারে কোটি 
কোটি লোক উচ্ছন্ন যাচ্ছে সেখানে তাদের উদ্ধারে, তাদের সেবা, তাদের স্থার্থ 
ত্যাগ করা কি 89881 2৪1011191 রদ করার চেয়ে বড় নয়?”৯৯ বয়কট 
আন্দোলন, বিলাতী কাপড়ের বহৃ,ৎসব সম্পর্কেও তিনি বিরূপ মন্তব্য করেছেন 
এবং কংগ্রেসের আন্দোলন সম্পর্কেও তিনি স্থৃম্পই ভাবে মতামত ব্যক্ত 
করেছেন ; “কংগ্রেস কন্ফারেব্দে যে রাজনৈতিক আন্দোলন তা বক্তৃতার 
ফোয়ারী। পড়তে বেশ শুনতে বেশ। তাতে.কি হবে? দেশের দুর্দশা 
মোচন, দেশের দুর্দশার জন্ত 0০01১ 1661108 বা গভীর বেদনাবোধ ছুই এক- 
জনের থাকতে পারে--কিন্ত অপর সকলে হুজ্কুগে পড়ে যায় এই তো! আমার 
বিশ্বাস |”২9 . 

এই সব উদ্ধৃতি থেকে স্প্ই বুঝতে পারা ধায় যে, সমসাময়িক রাজনৈতিক 
আন্দোলন সম্পর্কে গিব্রিশচন্দ্রের মনোভাব মোটেই ভাল ছিল না--আন্দোলনের 
পদ্ধতি তার পছন্দ যত ছিল না। তবুও এ উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধে) কেন 


১৫৬ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


তিনি এমন তিনটি নাটক লিখলেন যা ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করলেন? 
গিরিশচন্দ্র মঞ্চ সাফল্যের দিকে লক্ষ্য রেখে নাটক লিখতেন। তিনি 
জানতেন এ আবহাওয়ায় গরম নাটক ন! লিখলে জনসাধারণ তা! নেবে না। 
১৯০৬-এর ২৩ এপ্রিল গিরিশচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেনকে যে চিঠি লেখেন তা৷ থেকেই 
এটা বুঝা যায় । তিনি লেখেন £ “এখনও শ্বদেশের মৌথিক অনুরাগ খুব উচ্চ। 
যতদূর নাটক হোক ব! না হোক, নাট্যোর্সিখিত ব্যক্তিগণের এইরূপ মৌৰিক 
ঝাজ এখন সাধারণের প্রিয় ।” প্রধানত এইবূ্‌প “মৌখিক ঝাঝ'ই আমরা 
আলোচ্য নাটক তিনটিতে দেখতে পাই এবং ইংরেজ সরকার সেই ঝাঁজ সন 
করতে পারেনি । 
॥ সিরাজন্দৌল! ॥ সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন লাভের সময় থেকে তাঁর 
জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি এবং মিরজাফরের মসনদ লাভ পর্যন্ত “সিরাজদ্দোলা। 
নাটকের বিভ্তি। এই সময়ের ঘটনাবলী নাটকে শ্বভাবতই স্থান লাভ 
করেছে ; কিন্তু ঘটনা বিন্তাস করতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র যে যৃগধর্ষের দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন 
কালকে অতিক্রম করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে পৌছে গেছেন। ১৮৭৬-এ 
নবীনচন্দ্র সেনের “পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য প্রকাশিত হুয়। তারপর থেকে তিন দশক 
ধরে এতিহানিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,২১ বিহারীলাল সরকার, নিখিলনাথ 
রায়,২৩ কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দিরাজন্দৌলা লম্পর্কে অনেক নতুন 
তথ্য আছরণ করেন এবং বিদেশী এতিহামিকর। তার ওপরে যে সব কলঙ্ক 
আরোপ করেছিলেন তা অপনোদনে যত্ববান হুন। গিরিশচন্দ্র যে এদের 
রচনার দ্বার! বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা! সিরাজদ্দৌলা! নাটকের 
ভূমিকা থেকেই জানা যায়। তিনি এখানে নিজেই এ শিক্ষিত হুধিগণের 
কাছে খণ ম্বীকার করেছেন।, তিনি নিখিলনাথ রায়কে তার এই নাটক পড়ে 
শুনিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এ নাটক পাঠ করে ১৯০৬-এর ৮ফেব্রুয়ারী 
গিরিশচন্দ্রকে লিখেছিলেন £ “ইতিহাস যাহ! বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, 
আপনি তাহাই প্রত্যক্ষ ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন ।”২৪ 
তৎকালীন ব্বদেশী আন্দোলনের গতি প্রতি সম্পর্কে বিরূপ হওয়া লত্বেও 
মূলতঃ ব্যবসায়িক প্রয়োজনেংং গিরিশচন্দ্র ইতিহাস অবলম্বনে রচিত 
নাটকটিতে ছুটি যুগোচিত বিষয় আনলেন । এক : উত্তেজনাপূর্ণ ব্বদেশপ্রেম য! 


এঁতিহাদিক নাটকের জোয়ার ১৫৭ 


ইংরেজের,সঙ্গে বাঙালী রাষ্ট্রশকির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের চিত্রের মধ্যে রূপারিভ 
হলে; ছুই £ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং হিন্দু-মুসলমান মিলনের 
প্রেরণা । 

সিরাজদ্দৌল| নাটকে কোনও রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়নি । পিরাজ 
এখানে জাতীয় বীররূপে চিত্রিত ; তিনি দেশের স্বাধীনতা অপহারক বিদেশী 
সাত্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে ঈ/ড়িয়েছেন। তাঁর বক্তব্যে কোনও 
অন্পষ্টতা নেই। তিনি নাটকের পান্র-পাত্রীদদের মাধ্যমে বাঙালী জাতিকে 
স্বাধীনতার যুদ্ধে তাঁর পাশে দাড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন। «ই মংলাপ 
প্রায় সবটাই বন্তৃতাধ্মী এবং সংলাপ নাটকের পাত্রদের উদ্দেশ্ট করে বল! হলেও 
তার আসল লক্ষ্য দর্শক সাধারণ। ঠিক একজন রাজনৈতিক নেতার মতই 
সিরাজ বার বার তার বক্তব্য রেখেছেন £ “হে অমত্যগণ, আমায় 
শত্রু বিবেচনা করবেন না। কিন্তু আমি যদি সত্যই শত্রু হই, আমি 
আপনাদেরই শক্র, বাঙ্ালার শত্রু নই।.**স্থির জানবেন, কিরিঙ্গি বাঙ্গলার 
ছুশমন ।” [১1৫ ] 

বিদেশী কখনই আপনার হয় না-_-£ কথ! সিরাজ একাধিক বার উচ্চ/রণ 
করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি যে নিংস্বার্থ ভাবে দেশরক্ষার যুদ্ধে আত্মনিয়োগ 
করেছেন তাও স্প্ ভাবেই উল্লেখ করেছেন £ “ইংরাজ পরাজিত হোক, 
বাঙ্গালার গৌরব রক্ষিত হোক ।"*....বিদেশীর গর্ব খর্ব হোক। আমার রাজ্যে 
প্রয়োজন নাই ।” [৪1২ ] 

এ ধরণের কথ! বলবার একটা বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। কারণ 
মীরজাফর, জগংশেঠ, রাজবল্লভ প্রমুখ ধার! বিশ্বাসঘাতকত। করে দেশের 
স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের জন্তই সিরাজকে এই কথা 
বলতে হয়েছিল। তার বক্তব্য £ “মীরজাফর রাজেখবর হোক । রাজ্য প্রাণ্চ 
হুলেও কি ত্বদেশের গৌরবের প্রতি দৃষ্টি রাখবে না? জন্মভূমির প্রতি লক্ষ্য 
রাখবে না? আমার বিপুল বাছিনীর অধিকাংশই বিশ্বামঘাতকের অধীন, এ 
বিশ্বাঘাতকের! বাঙ্গলার পক্ষে যুদ্ধ জয় না করলে রণজয়ের আশ! নাই।” 
| ৪২ ]1 বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সিরাজ সোজাহজি দেশবাসীকে 
উদ্ুদ্ধ করতে চেয়েছেন £ “বিদেশী বণিক দেখুক--এখনো৷ বাঙ্গলার বীর্ব 
নির্বাপিত নয় । নবাবের প্রভাবে বড়যন্ত্রকারীর মস্ত্রণা বিফল হয় কিন! দেখুক । 


১৪৮ দেশাত্ববোধক ও এঁতিছাসিক বাংল! নাটক 


হয় ইংরাজ নির্মূল হবে, নয় আলীবর্দার বংশ নাশ হবে ।* [৪1২ ]। এক দিকে 
এইভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে জাতিকে উদ্ব,দ্ধ করার প্রচেষ্টা যেমন দিরাজদ্দৌল! 
নাটকে আছে তেমনি পাশাপাশি আছে ইংরাজ প্রশস্তি। সিরাজ বলছেন 
হলওয়েলকে £ “হলওয়েল তোমরা উচ্চ জাতি, তার আর সন্দেহ নাই। 
তোমাদের নিকট জাতীয়ত৷ শিক্ষা করা আমাদের কর্তব্য ।” [১১৭ ] 

গিরিশচন্দ্র তার এই নাটকে ইংরেজদের “উদ্যমশীল, একতায় আবদ্ধ, 
উদ্মোগী পুরুষনিংহ” প্রভাতি বিশেষণে ভূষিত করে বলেছেন "বুঝেছি ইংরাজ 
সামান্ত নয়। এ অপেক্ষা শতগুণ সৈন্ত লয়ে ইংরাজ পরাস্ত কর। আমাদের সাধ্য 
নয়।” [ ২৬] 

সোজা কথায় এই নাটকটির মধ্য দিয়ে সে যুগের [ অর্থাৎ যে যুগে নাটকটি 
লেখা হয়] বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের বৈধ মনোভাব [ একদিকে 
জাতীয়তাবোধ অন্তদিকে বুটাশ শক্তির প্রতি সপ্রশংস মনোভাব ] প্রকাশিত 
হয়েছে। 

হিন্দু-মুসলমান মিলনের যে মাহ্বান নাটকটিতে বার বার ধ্বনিত হয়েছে 
তাও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রেরণা নয় । সেটাও উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম যুগেরই বিষয়। অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগে কোনও মুসলমান নবাব 
দেশরক্ষার আবেদন জানিয়ে হিন্দু-মুসলমান্দের মিলিত শক্তিকে জাগ্রত করার 
চেষ্টা করছেন, এটা কল্পনা করা যায় না। নাটকটি রচিত হয় ১৯০৫-এ [১৯০৬- 
এ প্রকাশিত হয় )। ১৯০৬-এর ৩* ডিসেম্বর ঢাঁকা সহরে মুমলিম লীগের 
প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ১৯*৩ ব! তাঁর কিছু আগে থেকেই বুটিশ শাসকের! হিন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে সান্প্রদাহ্িকতার বিষ প্রবেশ করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
ভারত সরকার ১৯০৩-এর ৩ ডিসেম্বর ঘোষণ। করেছিলেন যে, তারা বজদেশ 
ছুই ভাগে ভাগ করবেন ; পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে মুসলমানেরা! সংখ্যাগরিষ্ঠ ঢাকায় 
রাজধানী হলে নতুন প্রদেশে তাদের গ্রতুত্ব বাড়বে, তাদের সংস্কৃতি বিকাশের 
স্থবিধা হবে । লর্ড কার্জন দ্বয়ং ঢাকায় গিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দের ঙ্গে পরাম্শ 
করেন। ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হলে দেখ! গেল সাম্রাজ্যবাদী 
ভেদনীতি অনেকখানি কার্ধকর হয়েছে। কারণ মুষ্টিমেয় মুনলমান ছাড়া 
কেউ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করলেন না। সাম্প্রদায়িকতার 
বিষবাষ্প ভালভাবেই ছড়িয়ে পড়তে থাকলো । এই পরিপ্রেক্ষিতে গিরিশচন্দজ্রের 
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শিরাজদ্দোলা মে যুগের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকের মতই আহ্বান 
জানালেন 

ওহে হিন্দু মুসলমান 

এস করি পরম্পর মার্জনা এখন; 

হয় যদি বিদ্রোহ সফল, 

বাঙ্গালায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব । 

ইংরাজের অমাত্য ইংরাজ 

মন্ত্রণায় স্থান নাহি পায় দেশবাসী । 

বঙ্জের সন্তান-_হিম্দু মুঘলমান, 

বাঙ্গালার সাধিব কল্যাণ 

তোম। ষবাকার যাছে বংশধরগণ-_- 

নাহি হয় কিরিঙ্গি নকর | [১৫1] 

ইংরেজের সঙ্গে সদ্ধিপত্রে শ্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়ে মিরাজ হতাশ স্থরে 
বলেছেন £ প্জন্রভূমির আশা বিলুপ্ত । যদি কখনে স্থদিন হয়, যর্দি কখনো 
জন্মভূমির অগ্নরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ করে পরস্পর পরম্পরের 
মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়*"-যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়গহস্ত হয়--এই 
দুর্দম ফিরিঙ্গি দমন তথন সম্ভব ।” [২৬] 
যে হিন্দু-মুসলমাঁনের মিলিত শক্তিকে সংহত করার জন্ত দিরাজদ্দৌলা 

আহান জানিয়েছেন তার নাটকীয় ফলশ্রুতি মীরমদন আর মোহুনলালের বীরত্বে 
প্রতিফলিত । 

' এই নাটকের মুল ঘন্ব সিরাজদ্দৌলা আর ইংরেজের মধ্যে। কিন্তু সেই 
সঙ্গে রয়েছে সিরাঁজদ্দৌল! আর মীরজাফর, জগৎ শেঠ প্রমুখ চক্রান্তকারীদের 
ঘ্বন্বও। দ্বিতীয় ঘন্ব এত তীব্র যে, একথা অনায়াসেই বল! চলে যে, পলাশীর 
রণক্ষেত্রে একটা যুদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্ত সেট! একট! অনুষ্ঠান মাত্র? চক্কান্তের 
ভারে রাজশক্তি আগে থেকেই ভেঙ্গে পড়েছিল। মীরমদন ও মোহনলালের 
মিলিত প্রচেষ্টা তাকে রক্ষা করতে পারে নি। গ্ররুতপক্ষে দিরাজদ্দৌলা 
যখন নিংহাসনে আরোহণ করেন তখনই রাজশক্তি দ্বিধা বিভক্ক এবং জন- 


১৬০ দেশাত্ববোধক ও এতিহাসিক বাংলা নাটক 


মাধারণের মধ্যেও এমন চেতন ছিল না যে, তার] এঁক্যবছভাবে সিরাজের 
পেছনে দাড়াতে পারে । জনসাধারণের একটা বড় অংশ ছিল নিক্কিয় আর 
একটা অংশ নানা কারণে সিরাজের ওপরে বিরূপ ছিল। 


£ সত্যের সঙ্গে কল্পনা £ 


গিরিশচন্দ্র মোটামুটিভাবে ইত্হামের ঘটনাগুলির ওপরেই নাটকটি সাজিয়েছেন 
--অনেক ক্ষেত্রে হুবহু ঘটনাগুলিকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এতিহাসিক 
চরিত্রের নতুন বিস্তাস, নতুন চরিত্র তি এবং নতুন ঘটনা হ্যষ্টির দ্বার তিনি 
সে ধুগের ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা দান করেছেন। 

জলধর সেন তার সম্পার্দিত “বস্থমতী' [৫ ফাস্তুন, ১৩১২] পত্রিকায় 
লিখেছেন £ “ইতিহাস বড় গম্ভীর, বড় সুসংহত বড় শৃঙ্খলাবদ্ধ। নাটক সেরূপ 
সহে, তাহাতে সত্যের সহিত কল্পন! মিশাইয়া গিবিশবাবু আসল কথা ফুটাইয়া 
তুলিয়৷ সিরাজদ্দৌলাকে রক্তমাংসের মানুষের মত লোক সমক্ষে ঈাড় করায় 
দিয়াছেন।” এটা কিন্তু উচ্ছাসের কথা। তখনকার দিনের বুদ্ধিজীবীরা 
সিরাজকে যেভাবে দেখাতে চেয়েছেন, গিব্রিশ তা পেরেছেন বলেই এই উচ্ছ্বাস। 
নতুব! সিরাজ চরিত্র কি এই নাটকে তার সত্যকার বূপ 1নয়ে ফুটে উঠেছে? 

বিদেশী এতিহাসিকের! সিরাজ চরিত্রের ওপর নানা কলঙ্ক আরোপ করে 
[ অর্থাৎ সিরাজ মদ্যপ, চরিক্রহীন, অত্যাচারী | দেখাতে চেয়েছেন যে, এই 
রকম একট! দানব-চরিজ্রের মানুষের হাত থেকে ইংরেজ বঙ্গদেশকে রক্ষা 
করেছে। অন্ত দিকে অক্ষয়কুমার মেজ্রেয় প্রমুখ দেশীয় ইতিহাসবিদের! 
লিরাজদ্দোঞাকে জাতীয় বীর রূপে চিত্রিত করেছেন, তার কলঙ্ক ভঞ্জন 
করেছেন। গিরিশচগ্জ্র শেষোক্ত ইতিহাসবিদদেরই অনুসরণ করেছেন, একথা 
আগেই বল! হয়েছে । বিদেশী এঁতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী সিরাজদ্দৌলা 
একজন ”10687) 102891”২৬ মাত্র ছিলেন না--একথ৷ ঠিক, কিন্তু বর্তমান 
যুগের এ দেশীয় এতিহাসিকরাও সিরাজ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন ষে 
তিনি ছিলেন একজন...“ড৪৮৪1৫ 01598015 10178 80 50806 
ড০২080592, & (30108] 01090006০01 1005 286 ঠা) 10101) 006 115,৮২৭ 
নিরাজের যুগে বর্তমানের মত জাতীয়তা অথবা দেশাত্মবোধ প্রকৃতপক্ষে 
'অজানাই ছিল। সুতরাং উনবিংশ-বিংশ শতাবীর ভাবাবেগে নিরাজকে 
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জাতীয় বীর হিসেবে চিত্রিত কর৷ প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতি-বিহীন 
ব্যাপার ৷ মীরমদন, মোহনলালের চরিঅও অনেকট। এযুগের দেশপ্রেমিকদের, 
আদলে গঠিত। এদের উক্তি লক্ষণীয়। মীরমদন বলছে সিরাজকে *... 
বাঙ্গালার ক্রি বীরবীধ বিলুঞ্ত'..বাঙ্গালার বীরত্ব শত রণে পরীক্ষিত।-.. তবে 
কেন জন্মভূমির পরাধীনতার আভাস প্রদান করছেন ।” [ ২।৬]। আর এদিকে 
“মোহনলাল [ সৈন্ুদের প্রতি ].**ষদিচ মীরম্দন পতিত, তোমরা জনে 
জনে তার অনুসরণ কর, জনে জনে মীরমদন হও, স্বদেশের নিষিত প্রাণ দিতে 
কাতর হয়ে! না, মীরমদনের দৃষ্টাত্ত অন্ুদয়ণ করো! |” [৪7৩] 

গিরিশচন্দ্র যে সব অনৈতিহাদিক চরিআ সিরাজদ্দৌলায় এনেছেন-_ 
তারাও তাদের সীম! ছাড়িয়ে গেছে। এঁতিহাসিক নাটকে কিছু চরিঅ 
নাটকের প্রয়োজনে বাইরে থেকে আসতে পারে, কিন্তু তারা যদি রীতিমত 
প্রাধান্ত বিস্তার করে এবং এঁতিহাসিক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে তবে নাটকের 
এঁতিহাসিক গুণ নই হতে বাধ্য । সিরাজদ্দোল! নাটকে এ ব্যাপার ঘটেছে? 
অলৌকিকতার অনুপ্রবেশ ঘটা এখানে সম্ভব ছিল না, কিন্ত বেশ কিছু অবিশ্বান্ড 
ও অযৌক্তিক ব্যাপার এ নাটকে এসেছে । 

নাটকের অন্যতম কারপনিক চরিআ্ করিম চাচা। তার গ্রকুত নাষ 
কামিনীকাস্ত [সম্ভবতঃ বঙ্ষিমের কমলাকাস্তের অনুসরণ ]) করিমচান্রী 
এঁতিহাসিক ভাঙ্ুকার তার মধ্যে দিয়ে নাট)ক।র যেন কথা বলছেন। করি 
নিক্রিয়-- তবে দেশপ্রেমিক | নাটকীয় ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা কর! ছাড়া তান 
বিশেষ কোনও কাজ নেই। অথচ এঁ কাজটি সে এত বেশী মাহাক্জ 
করেছে যে, নাটক দেখে দর্শকদের আর বিশেষ কিছু নিজেদের চিন্তা করার 
থাকে না। তবুও করিম চাচা জীবস্ত চরিত্র । কিন্ত কাল্লনিক চরিঅ জহর? 
একেবারে মৃতিমতী জিঘাংসা । তার নিজের কথায় £ “প্রতিবিধিৎসা- "জহর 
জর্জরীভূত হয়ে জহর! নাম গ্রহণ করেছিলেম।” [618]1 এই জহরা কিন্ত 
করিম চাচার মত নিঙ্রিয় নয়। লে সিরাজের পাঞ্চা যোগাড় করে জালিয়াতি 
সাহায্যে গৃহে গৃহে তার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে; ফ্লাইভকে নিশামুদ্ধোর 
পরামর্শ দেয়, ওয়াটসকে বুদ্ধি যোগায় ; বুদ্ধকালে সিরাজকে পৈশ্তদের কাছ 
থেকে দুরে রাঁখে”-এমনি সহ ১ কিনা করামে। ক 
তাকে নি | | রঃ 

.১$. 


১৬২ দেশাজ্মবোধক ও এতিহাসিক বাংল! নাটক 


এমন অবিশ্বান্ত ও অসঙ্গতিপূর্ণ আরও ঘটন! নাটকে আছে । যেমন মীরণের 
বিলাস কক্ষে লুৎফার ওপরে মীরণ যখন অত্যাচার করতে উদ্যত তখন হঠাৎ 
ছুজন ইংরেজ সৈন্ত নিয়ে ওয়াটস পত্বীর প্রবেশ; কারাগারে দিরাজের গুপ্ত 
হত্যাস্থলে এবং ঠিক হত্যার মুহূর্তে লুৎফা, ওয়াটসপত্বী, জহুরার প্রবেশ 
এবং ওয়াস পত্বী কর্তৃক লুৎফাকে আশ্রয় দান-_এ সবের মধ্যে চমক থাকতে 
পারে, কিন্তু এতে ষে ওচিতাবোধের অভাব ঘটেছে মে বিষয়ে কোনে! 
সন্দেহ নেই। 

সিরাজের হত্যার ঘটন! সম্পর্কেও প্রশ্ন তোল। যেতে পারে । পিরাজ নিহত 
হয়েছিলেন এবং মহম্মদী বেগ তাকে হত্যা করেছিল-_এ সম্পর্কে সকলেই 
একমত । কিন্ত এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্দে একমাত্র মীরণকে যুক্ত করে সেইভাবে 
ঘটন। সাঞজানে। সম্পর্কে আপত্তি উঠবেই। গিরিশচন্দ্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর 
“সিরাজদ্দৌল!'র থার। প্রভাবিত হয়েছেন ঠিকই কিন্তু সিরাজের হত্যাকাণ্ডের 
ব]াপারে তিনি মোটেই অক্ষয়কুমারকে অনুমরণ করেননি । অক্ষয়কুমার বনু 
তথ্য উদ্ধৃত করে [ “সিরাজদ্দৌলা, গ্রন্থের অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ] প্রমাণ করেছেন 
যে, মিরাজকে হত্যার পেছনে ক্ল।ইভের হাত ছিল এবং মীরজাফর ক্লাইভ থেকে 
আরম্ভ করে পাত্রমিত্রগণের সঙ্গে পরামশক্রমেই পিরাজকে হত্যার ব্যবস্থা করে- 
ছিলেন। অথচ হুত্যাকাণ্ডের সব দায়িত্বই মীরজাফরের সতের বছরের পুত্র 
মীরণের ওপর চাপিয়ে দেওয়। হয়েছে । অক্ষয়কুমার লিখেছেন £ “মীরণের 
দুবৃত্ত চর্িত্রই যদি দিরাঁজন্দোলার হত্যাকাণ্ডের একমান্্র কারণ হইত, তবে 
সীরণ তাহাকে রাজমহুলে অথবা পথিমধ্যে যে কোনও স্থানে নিহত করিলেই ত 
সকল গোলযোগের মূলোচ্ছেঘ করিতে পারিতেন। দিরাজদ্দৌলার ভাগা 
নির্ঘয্ের জন্ত পাত্রমিত লই] মন্ত্রণা করিবার প্রয়োজন হইত না।*২৮ 

গিরিশচন্জ অক্ষয়কুমারের সিরাজ-হত্যা সম্পর্কিত আলোচনাকে গুরুত্ব 
ধেনু নি। ভার ফলে নাটকটি বিদেশী সাআজ্যবাদের প্রতি ঘ্ব্ণা সৃষ্টি করেনি। 
উপরস্ধ ওয়াটস্‌ পত্ীর সহদয়ত1 ও লহান্ভূতিকে সবিস্তারে বর্ণনা করে তার 
সমস্ত সভভাবনাই নষ্ট করে দিয়েছেন। 


ঃ ভর কি ট্ট্যাজেন্ভী ? £ 
নিরাজদ্দোৌল! সার্থক ট্রযাজেডী হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন তুলতে গেলেই মনে হবে 


এঁতিহাষিক নাটকের জোয়ার ১৬৩ 


যে, এই নাটকের ট্র্যাজেডী কি বাক্তির, না জাতির ট্র্যাজেডী। বাংলার শেষ 
স্বাধীন নবাব দিরাজদ্দৌলা তার পরাজয় ও মৃত্যুর অর্থ শুধু ব্যক্তির বিলোপ 
নয় একটা গোটা জাতির বিপর্যয়। কিন্তু ট্র্যাজেডীর এই ব্যাপক বাঞ্ন। 
এই নাটকে আসেনি । সেটা আনতে হলে জাতির আমগ্রিক জীবন তরঙ্গ এবং 
তার পতন জনিত হাহাকারকে নাটকের মধ্যে বিবৃত করতে হতো]। শুধু মাত্র 
কয়েকটি দেশাত্মবোধক বক্তৃতা দিয়ে জাতির পতনের হাহাকারকে নাটকে 
সধশারিত করা যায় না। যে নাটকে জনসাধারণের কোনও ভূমিকাই নেই এবং 
বন্ৃতার দ্বার! ষড়যন্ত্রকারীদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানোর জন্ত শুধু চেষ্টা বা 
ব্যক্তিগত অন্থশোচনার প্রকাশ রয়েছে সে নাটক গোট! জাতির পতনজনিত 
উ্যাজেডীর রস স্যক্টি করবে কিভাবে? 
তা হলে নাট্যকার কি সিরাজকে ট্র্যাজেডীর নায়ক হিসেবে গড়ে তুলতে 

চেষ্টা করেছেন? যদি সে ইচ্ছা থেকে খাকে তবে তাও নার্থক হয় নি। 
সিরাজের ওপরে বিদেশী এতিহামিকেরা যে সব কলঙ্ক আরোপ করেছিল এবং 
তার ফলে সিরাজ সম্পর্কে ঘে ধারণ গড়ে উঠেছিল তা অপনোদনের চেষ্টা 
নাট্যকার করেছেন। হোসেনকুলিকে হত্যা এবং বারবণিত1 ঠকজীকে হত্যার 
পাপ থেকে সিরাজকে মুক্তি দেওয়৷ হয়েছে করিম চাচার সাহায্যে। রানী 
ভবানীর কন্তা তারাবাঈ-এর প্রতি তার আচরণের জন্ততনি অনুতপ্ত । মভপান 
থেকেও তিনি বিরত । নাট্যকার সিরাজকে একেবারে মহৎ ও প্রজাবৎলল 
করে তুলেছেন। সিরাজের নিজের মুখেই বলা হয়েছে £ 

বলি বৃদ্ধ নবাবের মরণ শয্যায়, 

শেধ বাকো তার-- 

জন্গিয়াছে ধারণ! আমার 

রাজকার্ধ নহে স্বেচ্ছাচার । 

নবাৰ প্রজার ভূতা, প্রত প্রজাগণে ॥ 

প্রজার মঙ্গল কার্য সতত লাধন, 

নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে । [১1৫] 
এয়প একজন মহৎ প্রজাবৎলল নবাবের পতনে তার প্রতি সহাহসূতি কি 
হওয়ারই কথা এবং হাহাকার জাগবারই কথা । কিন্ত তাকিহয়েছে? .. 

নাটকে ঘন্ঘ আছে, বাইরের দ্বিমুখী হন্ব। তবে সিরাজের আত্তান্তরীণ 

বন্ষটা প্রায়ই অন্থশোচনাসূলক বক্তা! । . ইর্যা্গেভীর নায়কের পতন ঘটে ভার 


১৬৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


নিজের ছূর্বলতা থেকে । তার ওদ্ধত্যকে যদি দুর্বলতা! বলে স্বীকার নাও করা! 
হয়, তবুও তার মধ্যে যে ক্ষমার আতিশয্য দেখা যাঁয় সেটাই তাকে পতনের 
দিকে ঠেলে দিয়েছে । কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ট্র্যাজেভীর নায়কের মত 
দৃঢচিত্ত হয়ে সিরাজ কি সংগ্রাম করতে পেরেছেন? যিনি বুঝতে পারছেন 
“কালচক্র পরিবর্তনে কারও সাধ্য নাই' বা ধিনি শিখগুরু তেগবাছাছুরের 
অভিশাপ [ অর্থাৎ শ্বেতকায় অর্ণবযানে এসে মোগল বংশ' উচ্ছেদ করবে ] 
সম্পর্কে নিশ্চিত তিনি সক্রিয় ভাবে সংগ্রাম করবেন কেমন করে? যতটা 
বন্তৃতা দিয়েছেন ততটা! সংগ্রাম করেন নি তিনি। আর ঠিক হত্যার পূর্বক্ষণে 
সিরাজ যে ভক্তিরসাত্মক বত্তৃত1 দিয়েছে তা৷ করুণ হলেও ট্র্যাজেভীর রস হঙটির 
পথে বাধা সুষ্টি করেছে । সিরাজ বলেছেন ; “ঈশ্বর দেখছেন পাপের পরিণাম 
আছে, তা এক মুহূর্তের নিমিত্ত মনে উদয় হয় নাই। সত্যই অন্তাপে কি 
প্রায়শ্চিত হয়? জগদীশ্বর, আমার কি মার্জনা আছে? প্রভু! অন্ধ ঠতন্তহীন, 
নবাবী গর্বে গিত, বহু অপরাধে অপরাধী | কিন্তু দয়াময়-_প্যাগম্বর বলেন তুমি 
ঘয়াময়, প্যাগম্বরের বাকা রক্ষা! করো, আমার অনুতাপ গ্রহণ করো!” ষে 
প্রজাবৎসল মহান নবাব বিদ্বেশী শক্তির বিরুদ্ধে দেশকে স্বাধীনতার যুদ্ধে উহ,দ্ধ 
করে বক্তৃতা দিয়েছেন এই কি তার ম্বাভাবিক পরিণতি ? 

অবশ্ত পলাশীর যুদ্ধের পরই কুটচক্রী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতীক ক্লাইভ 
সরে গেছেন। তার স্থানে এসেছেন সহানুভূতি পরায্মণ! মহিয়সী ইংরেজ নারী 
ওয়াটস-পতী। খোসবাগে দীপমালা শোভিত সিরাজের সমাধিমন্দিরে এ 
ওয়াটস-পত্বীসহ লুৎফাকে হাজির করে এবং তাকে দিয়ে গান গাইয়ে নাট্যকার 
নাটক যেভাবে শেষ করেছেন তাতে ফুটে উঠেছে শান্ত করুণ রস। 
॥ মীরকাসিম ॥ গিরিশচন্দ্ের এতিহাসিক নাটক মীরকামিম ১৯*৬-এ রচিত 
হয় এবং ১৯০৬-এর ১৬ জুন প্রথম মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। নাটকটি 
'একাদিক্রমে সাত. মাস কাল ধরিয়া প্রত্যেক শনিবারে মিনার্ভায় অভিনীত 
হইয়াছিল, অথচ উহা! কাহারও নিকট পুরাতন হয়নাই। দর্শক সমাগমে ইহা 
নিরাজদ্দৌোলাকেও অতিক্রম করে। এই বৎসর মিনার্ড! থিয়েটারের আদ্গ 
লক্ষাধিক টাকা! হইয়াছিল ।” [ “গিরিশচজ্জ £ অবিনাশচজ্জ গঙ্গোপাধ্যায়, £ 
পৃঃ ৫৪৬ 11 ৃ 


লি্াজক্দৌলাদাটকের মতই তৎকানীস জাতীয় তাবাবেগকে হূলধন কে 


এতিহাসিক নাটকের জোয়ার ১৬৫ 


মঞ্-সাফল্য সঙির দিকে লক্ষ্য রেখেই মীরকাসিম নাটকটিও রচিত হয়েছিল । 
অভিনয়ের দ্বিতীয় রজনী থেকে নাটকের কিছু কিছু অংশবাদ দিতে 
হয়েছিল ;৩০ সময় সংক্ষেপ করার জন্তেই. ষে এরূপ কর হয়েছিল সে কথা 
গিরিশচন্দ্রই লিখেছেন ।. 

মীরজাফরের সিংহাসন চ্যুতি থেকে আরম্ভ করে মীরকাসিমের মৃত্যু পর্বস্ত 
এই নাটকের বিস্তৃতি । এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের ছু'দিন আগে গিরিশ- 
চন্দ্রের স্বাক্ষরিত ইংরেজী ভাষায় লেখা যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয় তাতে বল! হয় 
যে, “মীরকাসিমের দিংহাসনে আরোহণ করার পরবর্তীকাল আমাদের দেশের 
ইতিহাসে এক উত্তেজনাপূর্ণ ও ঘটনাবনহল সময়। এ সময়ে ষে চরিআঅ এবং 
মহন ব্যক্তিরা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন 
আমি তাদের যথাযথভাবে বর্ণনা করার চেষ্টায় ত্রুটি রাখিনি। আমি কতটা 
সফল হয়েছি তা আমার দেশবাসী হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণই বিচার করে 
দেখবেন ।, 

এ থেকেই বুঝ! বায় যে গিরিশ মীরকাসিমকে নিয়ে খাঁটি এতিহাপিক 
নাটকই রচনা করতে চেষ্টা করেছেন। নাটকটি সে যুগে সমালোচকদের যথে 

ংসা অঞ্জন করেছিল । স্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 86%82166 
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বস্থমতী পত্রিকায় লেখা হয়েছিল £ “গিরিশবাবু তাহার পরিণত বয়সের 
সকল শক্তি ও আগ্রহ, তাহার অদম্য উৎসাহ ও অনন্ধসাধারণ লিপিকুশলতার 
সহায়তায় এই নাটকখানিকে তাহার স্বকীয় কীতিত্তত্তে পরিণত করিয়াছেন। 
এই স্তম্ভের বনিষ্কাদ হইতে চূড়া পর্যন্ত পাকা সোনায় গঠিত ।"....ইতিহাসে 
পাঠ করিয়াছি মীরকাপিম প্রজাহিতৈষী নরপতি ছিলেন, ইংরাজ বণিকের 
কর্মচারীর হত্তের ত্রীড়া পুত্তলিক! হইয়া তিনি নবাবী করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, 
তাই তিনি ইংরাজের সঙ্গে লড়িয়াছিলেন, হটিয়াছিলেন এবং শেষে সর্ব 
বফ্িত হইয়। নিরাশ্রয় অনাথের সভায় মরিয়াছিলেন। এই কষ্কাল্টুক অবলম্বন 


১৬৬ ' দ্বেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


করিয়া এমন একখানি বিচিত্র ও বিপুল নাটক গিরিশচন্দ্র ভি অন্্ কেহ রচনা 
করিতে পারিবেন কিনা জানি না।” [ ৩* আষাঢ়, ১৩১৩ ] 

সিরাজদ্দৌলা নাটকের বেলায় যেমন গিরিশচন্দ্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর 
সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থটি অন্থসরণ করেছিলেন, মীরকাসিম নাটক রচনার সময়েও 
তিনি অক্ষয়কুমারের 'মীরকাসিম”৩১ গ্রন্থটি অনুসরণ করেন। 

অক্ষয়কুমারের এই গ্রন্থে মীরকাসিমের দোষক্রটি ত্বীকার করে নিয়েও 
দেখানো হয়েছে যে,তীর মধ্যে বু সৎ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল, শ্বদেশের শিল্প 
বাণিজ্য রক্ষ/ করতে গিয়েই তাকে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল এবং 
প্রজারক্ষার জন্তই তিনি আত্মবিসর্জন করেছিলেন। এই জন্তে মীরকাসিমও 
দিরাজন্দৌলার মত জাতীয় বীরের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। 

গিরিশচন্র অক্ষয়কুমারের মীরকাসিম ছাড়াও সফকালীন ইংরেজ 
এঁতিহাসিকদের গ্রস্থগুলি থেকে তথ্য গ্রহণ করেছেন । নাটকটিকে পাছে কেউ 
অতিরঞ্রন মনে করেন তাই তিনি সে যুগের এঁতিহাঁসিক প্রেক্ষাপট সম্বলিত 
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চ5876709105 ০1 80018 065৫8.” 
ইংরেজদেক্ নতুন গর ভ্যাননিটার্ট মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে তার . 


এঁতিহাঁসিক নাউকের জোয়ার ১৬৭ 


জামাতা মীরকামিমকে নবাব করেন৷ কারণ, তখন প্বস্তও ইংরেজরা সোজা 
স্থজি দেশের শাসনভার গ্রহণে প্রস্তত ছিল না-_-কোনও সাক্ষীগোপাল নবাবকে 
দাড় করিয়ে লুন চালানোই ছিল তাদের উদ্দেস্তু। মীরকালিমকে নবাব করার 
মূল্য স্বরূপ কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী দিতে 
হয়েছিল। পুরস্কারের নামে কোম্পানীর কর্মচারীর। প্রচুর উৎকোচও আদায় 
করেছিলেন । কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বাদশাহী ফরমানের বলে ইঠ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানী বঙ্গদেশে বিন শুষ্কে মাল আমদানী করতে পারতো। এই 
অধিকার ছিল শুধু কোম্পানীর । কিন্তু ক্রমশঃ কোম্পানীর কর্মচারিগণ 
কোম্পানীর দোহাই দিয়ে বিনা শুক্কে বাণিজ্য করতে এবং নবাবের 
প্রাপ্য শু ফাকি দিতে লাগলো । কলে, নবাব প্রতারিত হলেন এবং দেশীয় 
বণিকেরা মার খেলেন। মীরকাসিম বার বার কলিকাতায় কাউন্সিলের কাছে 
এঁ ধরণের অবৈধ বাণিজ্যের প্রতিবাদ করলেন। কিন্ত কোনও ফল না হওয়ায় 
ভিনি শুক একেবারে উঠিয়ে দিলেন । ফলে দেশীয় ও বিদেশীয় সকল শ্রেণীর 
লোক অবাধ বাণিজ্যের স্থযোগ পেলো। ইংরেজ বণিকদের ক্ষতি হলে!। 
খ্বার্থে আঘাত লাগায় ক্রোধে অধীর হয়ে পাটনার কুঠির অধ্যক্ষ এলিস অতকিত 
ভাবে পাটন! অধিকার করলেন। মীরকাসিম এলিসকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ 
করলেন। তখন কোম্পানীও মীরকাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করলো । 
মীরকামিম কাটোয়ার ও গিরিয়ার যুদ্ধেপরাজিত হজেন। এরপর উদয়নালার 
যুদ্ধে পুনরায় পরাজিত হয়ে তিনি অযোধ্যার নবাব স্থজ্জাউন্দৌলার সাহায্য প্রার্থী 
হন। কিন্ত তার ও নবাবের সম্মিলিত সৈশ্ুদল বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে 
সম্পূর্ণ পরাজিত হন [ ১৭৬৪ ]। মীরজাফরকে পুনরায় নবাবের পদে বসানো 
হয়। সর্বস্বান্ত অবস্থায় অল্পদ্িন পরেই মীরকাসিমের মৃত্যু হয় । এই এঁতিহামিক 
ঘটনাবলী নিয়েই গিরিশচন্দ্র মীরকানিম নাটক রচনা করেন। 

ইতিহাসকে নাট্যকর মোটামুটিভাবে অনুসরণ করেছেন। এমন কি 
কোনও কোনও স্থলে যে সব ইতিহাসের বই থেকে পাহাষ্য গ্রহণ করেছেন সেই 
সব বই-এর ভাষা! পর্যস্ত হুবহু ব্যবহার করেছেন। যেমনঃ +** 00 
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১৬৮ দেশাম্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


01 17414, 01১8966: ৬1 ] তুলনীয় £ তৃতীয় অস্কের পঞ্চম গর্ভান্কে হেহিংল-এর 
উক্ভি। 

এই নাঁটক শেষ হয়েছে মীরকালিমের মৃত্যু দৃহ। দিয়ে এবং এই দৃশ্ত সম্পূর্ণ 
কাল্পনিক । কারণ মস্তি বিকৃতির ফলে মীরকাসিমের মৃত্যু ঘটেছে, এমন কথা 
জান! যায় না। এ সম্পর্কে এ যুগের এঁতিহাসিকদের মন্তব্য এই ; "11 
95580) 260 210 160 2 ড210061178 116 011] 106 0160 1) 90501115 
10591 10611111777 4. 10৮ [47 41477277052 27751070) 0) 471216 
849)017091, [২০ 010890011 2100 100669১ বত 011 (1965) ০0. 672] 

এই নাটকে “তারা নামে যে কাল্পনিক স্ত্রী চরিতটি প্রথম অঙ্কের ছিতীয় 
গর্ভাঙ্ক থেকে শেষ দৃশ্ত পর্যন্ত দেশাত্মবোধক বক্তৃতা দিয়েছে, গান গেয়েছে, 
নলেই তার! রাজপুতনার চারণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে অথবা তার প্রথম 
আবির্ভাব দৃশ্টে তার ভূমিক| সেকস্পীয়রের ম্যাকবেখ নাটকের ড/110-এর 
ভূমিকার মত। তারার সর্বত্র অবাধ গতি--নবাব শিবিরে এবং কোম্পানীর 
শিবিরে । সবাইকে সে উপদেশ দেয়। সে যুগের উত্তেজিত আবহাওয়ায় 
তারার গান ও বক্তৃতায় আসর জমলেও এঁতিহাসিক নাটকে এই ধরণের চরিত্র 
সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত 


£ ট্রাজেডী হিগেবে মীরকামিম £ 


মীরকাসিম নাটকটিকে সার্থক ট্রযাজেডী করে তোল! সহজ ছিল। কারণ 
সিরাজদ্দোল/র যে ভাবে দোষক্ষালন করে নিতে হয়েছে, মীরকাসিমের ক্ষেত্রে 
তার প্রয়োজন ছিল না। মীরুকাসিম চরিত্রে কিছু কিছু ক্রটি থাকলেও 
[ যেমন দিরাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, সিরাজের ধনরত্ব লুন, ভ্যান্দিটার্টের 
সঙ্গে বড়যন্্র] বিদেশী এভিহানিকেরাও বলেছেন £ 

“1117 09810) 88 ৪. 560082)5 080106 200 ৪1) 9৮15 1016, ভা1)0 
2810117 £612501)650 63950016016 2190 90109169954 018070619.৯ [0756 
2/727917171271 0 81715 2816 011 17216 ৮৩ 84৬810 1130100080%, 
110 09১7. 03805660 21181080980 (1962) 9, 100.] 

ওয়ারেন হেষিংন পর্বস্ত মীরকালিম লম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করেছিলেন £ 
“১6815601060 2 0081) 01 810061818130178) 01 82) 00000107001 15161 


এঁতিহাপিক নাটকের জোয়ার ১৬৪ 
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011819061 ড৪৪ & 00811 10086 58807001811) 116058581 11 £ 1081 
%/1)0 1090 1০ 1651016 ৪1) 17219061151)60 81805 20. 01681 ০1 06018 
11101) 1180 0০68 80030100018117)5 001 00166 95219 ৮০০৩, [প্রাগুক্ত £ 
পৃঃ ১০০ ]। ূ র | 
এমন একজন নবাবের সঙ্গে ইংরেজের বিবাদ বাধলে! আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য 
অর্থাৎ নবাবের এক্তিয়ারভূক্ত এলাকায় বিনাশুক্ে বাণিজ্োর প্রশ্ন নিয়ে । এই 
ন্থ ক্রমশ; তীব্র হয়েছে, মীরকাসিমের উগ্র প্রতিশোধ স্পৃহা [তিনি ছ্ুইশত 
ইংরেজ বন্দী এবং রামনারায়ণ, জগৎ শেঠ, রালবল্লভ প্রভৃতি রাজোর কয়েকজন 
প্রধান ব্যক্তিকে হত্যা করেন ] এই ঘন্ঘকে আরও তীব্র করেছে। তবে তার 
পতনের মূল ক।রণ সেদিনের ভারতীয় সৈন্তদের অপদার্থতা এবং প্রশাসনিক 
ভুর্বলতা। নতুবা ইউরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত ১৫ হাজার নবাব সৈন্য মাত্র 
১,১০০ ইউরোপীয় ও ৪ হাজার নিপাহার বিরুদ্ধে দাড়াতে পারলো ন। কেন ? 
মীরকামিমের পতনে সহানুভূতির উদ্রেক হয় ঠিকই, কিন্তু ট্র্যাজেডির 
নায়কের মত হত মনোবল ও অমিত শক্তি নিয়ে মীরকাসিম প্রথম থেকেই 
দাড়াতে পারেননি । নাটকের স্থরুতেই দেখি ইংরেজকে তিনি অপরাজেয় 
ভেবেই নিয়েছেন £ “ইংরেজ শাসন! এ ছুর্দমনীয় জাতিকে পৃথিবীতে কে 
আছে শাসন করবে? সকলের ধারণ] ছিল যে ফরাসীর! বলবান। কিন্ত 
বার বার ইংরেজের হস্তে পে বল চূর্ণ হয়েছে। ওলন্নাজর। সাহন দিয়েছিল-- 
ইংরাজ সংঘর্ষে ওলন্দাজ বাঙল! হতে বিতাড়িত প্রায় । ইংরেজ দমন !--এ 
বাতুলতা৷ তোমার মস্তিক্কে কি নিমিত এলো !* [১1১ ]। 
ইংরেজ সম্পর্কে এই মনোভাব নিয়ে এবং তাদ্দের উৎকোচ দিয়ে 'বিনি 
ক্ষমতা লাভ করছেন তিনি যে দৃঢ-চিতত নিয়ে সার্থকভাবে ইংরেজের সঙ্গে 
সংঘর্ষে দাড়াতে পারবেন না, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। তা ছাড়া কোনও 
এতিহাসিক ঘটনাকেই পাশ . কাটাতে বা বাদ দিতে চান নি নাট্যকার। 
দেশীয় মৃত্হুদ্দিদের চক্রান্ত মীরকাসিমের সময় ছিল না তা নয়, কিন্ত চক্রান্ত 
দায় দফায় বর্ণনা, মীরজাফরকে শেষ পর্যন্ত আবার নবাবী পদে বসানো কোনও, 
ঘটনাই বাদ নেই। এরই মধ্যে বা কখনো মীরকাদসিমকে ফকীর সাজিয়ে 


১৭০ দেশাত্ববোধক ও এঁতিহানিক বাংলা! নাটক 


তার বেগমকে সেকস্পীয়রের কায়দায় বালক সাজিয়ে একেবারে অগাধ্চুড়ী 
তৈরী কর! হয়েছে--্র্যাজেডী বিসপিল গতিতে অগ্রসর হতে পারেনি । 


ং নাটকে দেশাত্মববোধ 2 


সিরাজদ্দৌল৷ ও মীরকাসিম ছু'টি নাটকেই নায়ক জাতীয় বীর। তীরা 
দু'জনেই ম্বাদেশিকতার মূর্ত বিগ্রহ। তবে প্রথমোক্ত নাটকে শুধু ব্বদেশী 
বক্তৃতার সাহায্যে দেশাহ্মববোধের প্রচার হলেও গানগুলিকে সে কাজে ব্যবহার 
কর] হয়নি। এই নাটকে নাগরিকের! চারণের ভূমিকা গ্রহণ করেনি। যে 
মুণিদাবাদের নাগরিকেরা সিরাঁজের কলিকাতা বিজয় উপলক্ষ্যে আনন্দের 
গান গেয়েছে তার! কিন্তু সিরাজের হত্যাকাণ্ডের পর দেশাত্মবোধক কোনও 
গান গাইল না। তার! গাইল কোম্পানীর শাঁমনের গুণগান £ 

উড়েছে কোম্পানীর নিশান 

বাহাদুর কলির ঠাকুর, ভূবন কাপায় যার কামান, 

ভারি দবদব। এবার, জুলুম চলবে না আর কার, 

বগি মগ হলো! পগার পার""* 

সামনে এদের খাড়া হবে, ছুনিয়াতে কার এমন জান্‌ ॥ 

থাকবে না ডাকাতি, কুকি, আধার রেতে চোরের উকি, 

থাকবে না আর কুলনারীর মানের দায়ে লুকোলুকি 

এর! রাজার রাজ পালবে প্রজ!, ছোট বড় এক সমান। 

এই একটি গানই সিরজেদ্দোল! নাটকের দেশাত্মবোধক আবেদনকে নই 
করে দিয়েছে। 
মীরকাসিম নাটকে কিন্তু ব্যাপারটা অন্ত রকম। এই নাটকে করিত 

অবাস্তব চরিজ তারার দেশাত্মবোধক বন্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে আছে রি 
পান। তার আবির্ভাবই গান গাইতে গাইতে £ 


পরাধীন! জননী আমার 

লাঞ্ছিত সম্ভতানগণ গীড়নে কঙ্কালসার ॥ 

্বদয়ে শোনিত নীর, কটিতটে জীর্ণ চীর, 

নিজাঁব জানত শির দেহ মাত্র ভার, 

রোগে জীর্দ হীনবল, শোকে গু হদিহল 
দাবানল ক্কুধানল, নেহারে আধার ॥ 


এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার ১৭১ 


নিরাশ বিকট হাস, নৃত্য করে মহাত্রাস, 
বহে উন্ম দীর্ঘশ্বাস আবাস কাত্তার। 
গানে লাঞ্ছিতা ভারত-জননীর কথা বর্ণনা করে তারা মীরকামিমের সেনা- 
নায়ক তকী খাঁকে সম্বোধন করে বলছে £ “বাব! শ্রনছো...চতুর্দিকে হাহাকার 
শব শুনছো? অন্গ নাই, বস্ত্র নাই, রোগ-শোক দৌরাত্ম্য বঙ্গভূমি জর্জরী- 
ভূতা। বাবা উপায় কর। গেল...সকলি ছারখার হলো । ছুঃখিনী মাতৃ- 
ভূমির ছুর্দশা আর কতদিন দেখবে ?* 
শুধু মাতৃভূমির ছুঃঝ-দুর্দশা বর্ণনা! নয়, তারা গানের মধ্য দিয়ে দেশের জন্ 
তকী থাকে প্রাণদানের সোজাস্থজি আহ্বান করেছে £ 
দ্ুঃখিনী সস্তান কি আছে তোমার 
দান--প্রাণ দান- রুধির ধার 
তাপিতা মাতা তাপ নিবার ॥ 1১1৪] 
মীরকামিমের বেগমের দু'টি গানও বীরত্ববব্যগ্রক । তবে নর্তকীদের গানে 
ইংরেজের প্রতাপের দিকটাই ফুটে উঠেছে। এই সব গান ছাড়া তকী খা, 
মীরকাসিম, সেনানায়ক লালনিং গ্রভৃতির সংলাপের বহু স্থানে দেশাত্মবোধের 
নজির রয়েছে । যেমনঃ 
মীরকাদিম॥ না, আমি বিলাসী নই, আমি হ্র্ণপ্রন্থ বঙ্গভূমির নিমিত্ত 
কাতর। পারি, বাঙ্গলার উদ্ধার সাধন করবো, মুমূর্য মোগল-গৌরৰ 
পুনজাঁবিত করবো, বিদেশী দাস্তিক মাতৃশোণিত শোষক ইত্রাজকে 
বিতাড়িত করবে৷ । [২১] 
তকী॥ [ তারাকে ] “মায়ি আজ তোর কাছে শিখলেম। ধর্ম শিখলেম, 
কর্ম শিখলেম, খোদার কার্ধ শিখলেম, জন্মভূমির জন্ত বুকের রক্ত দিতে 
শিখলেম।” [১1৪ ] 
লালসিং॥ [মীর কাসিমকে ]”***পাটনার ছুর্গ রক্ষার লময় হীনবৃদ্ধি 
ইংরেজ বেতনভোগী স্বদেশীর প্রাণ বধ করেছি, কিন্ত তরবারি ইংরেজ 
শোনিতে রঞ্জিত হয় নাই। জীবনের উচ্চ কল্পন! সেই বিদেশী শত্রু রফিত 
তরবারি নবাব চরণে অর্পণ করবো, নচেৎ বক্ষের শোনিতে রণভূষি 
আরক্ত ছবে।” ্‌ | 
একদিকে এই সব দেশাত্মবোধক কথা যেমন নাটকে আছে তেষনি ভব] কথিত 


১৭২ দেশান্মবোধক ও এঁতিহাপিক বাংল! নাটক 


“ছোট ইংরেজ' আর “বড় ইংরেজ'-এর পার্থক্য দেখিয়ে বড় ইংরেজের মহত্ব 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও নাটকের শেষ অক্কে রয়েছে। যেমন ইংরেজ সেনাপতি 
মেজর মনরো৷ খোজ পিদ্রকে বলছে £. "মিষ্টার পিক, তুমি ইংরেজের সহিত 
বেড়াইতেছ, কিন্তু এখনো ইংরেজকে চিনে। না । ছু* একটা লোভী ইংরেজ 
' দেবিয়াছ, তাই ইংরেজকে বৃঝ ন!।...আমাদের অনেক কাঁজ করিতে হুইবে। 
যদি কেউ এখানে অত্যাচার করে 28111810901-এ তাহার 10052017106 
হইবে। ছু একজন ইংরেজ অত্যাচারী হইতে পারে, কিন্ত আমাদের জাতি 
স্তায়বান, £৪:০৩-এ আমাদের স্ভায়বান বলিয়া প্রশংসা । ভারতে আমাদের 
শাস্তি রাখিতে হইবে ।” মনরোকে দিয়ে তো এমন কথা বলানো যেতেই 
পারে, বিশেষ করে গিরিশচন্দ্র যে তারাঁকে মৃতিমতী দেশপ্রেমিক নারীরূপে 
গোটা নাটকে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্ব,দ্ধ করিয়েছেন সেই তারার উক্তিই যখন 
এইরূপ £ "আজ ভারত তোমাদের পদানত, আজ ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, 
শাস্তিহীন প্রজাদল তোমাদের আশ্রিত। হিংসা, দ্বেষ, আত্মীয়-হত্যায় ভারত 
জর্জরীভূত! তোমাদের রাজ্যশাসনে তা দূর হবে। ভারতের শিক্ষাভার, 
রক্ষাভার ঈশ্বর তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন, তাই তোমরা পদে পদে 
জয়যুক্ত । ভারতে এসে তোমাদের জাতীয় গৌরব বিশ্বত হয়ো! না। তোমর! 
দীনরক্ষক নামে জগছিখ্যাত। ম্বাধীনতা তোমাদের জীবন, তোমাদের আশ্রয়ে 
অধীনত! শৃঙ্খল 'খলিত হয়।” [মেজর মন্রো, খোজা পিন, সাহ আলম ও 
ইংরেজ সেম্তগণের সম্মুখে তারার বক্তৃতা (৫1৯) ]। | 
॥ ছত্রপতি শিবাজী ॥ নিকটবত্তাঁ কালের সিরাজন্দৌল! এবং মীরকানিমকে 
নিয়ে নাটক রচনার পর গিরিশচন্দ্র দূর কালের ইতিহাসে প্রত্যাবর্তন করেন। 
তিনি রচনা করেন ছছত্রপতি শিবাজী' [১৯৭] নামক নাটক। শিবাজীর 
প্রতি গিরিশচন্দ্র বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য কর] যায়। বজভঙ্গোত্তর শ্বদেশী যুগে 
তিনি কুমুদবন্ধু সেনের কাছে শিবাজী সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেন তা 
এই £ “সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগী ও অভিমান শৃন্ত না হলে কেউ দেশের প্রন্কৃত সেবা 
করতে পারে না।"'"এই দেখ চিতোরের মহারাণা প্রতাপসিংহ--তার মত 
ত্যাগী, তার মত বীর,-তার মত স্বাধীনতাপ্রিয়, তার মত হ্বদেশপ্রেমিক শুধু 
ভারতে কেন, জগতে ছুর্মভ। কিন্ত আভিজাত্যের অভিমানে তিনি অন্বরের. 
যানসিংহের সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন--তার শোচনীগ পরিণাম কালের সাক্ষী 


এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার ১৭৩ 


ইতিহাস। এই স্থানে শিবাজী প্রতাপের অপেক্ষাও বড়।...শিবাজী নিঃস্বাথ 
দেশসেবক।” [গিরিশচন্দ্র ও নাটা-সাহিত্া' ২ কুমুদবন্ধু সেন ] 

এই “নিঃস্বার্থ দেশ সেবক'-এর বীর পূজার আয়োজন হয়েছিল গিরিশচন্ত্রের 
নাটকে । নাটকের প্রথম অভিনয়ের দিন [ মিনার্ভা থিয়েটার, ১৭ আগষ্ট, 
১৯০৭ ] থিয়েটারের সত্বাধিকারী এম. এম. পাণ্ডে এবং ম্যানেজার এ. এন. 
দত্ত-এর স্বাক্ষরিত যে বিজ্ঞাপনটি প্রচার কর! হয় ভাতে বলা হয়; “910191$ 
19 9, 1781796 (0 09012)016 জা101) 1019 91110 5011) 11558 91801868628 20৫ 19 
৪015 10 60106 09 6০ 0211 921596101) 1 01 0959 ০0 065 ৪1৫ 
01817588, ড/5 ড601016 00 10075 0020 1315 116 900 01১81201517 দ11] 
100 ০৩ 0০15 81015018050 95 ০0 ০0010091000 900 006 11900819119 
9110. 005 7301891 111 10600600105 0010 1881503 10 %10151)10108 0015 
(01580867260 01 17170009017817.” 

অবশ্থ বাঙালীর এই নাটকটির জন্যে অপেক্ষা করেনি। কারণ, ১৯২ 
খৃষ্টাকেই কলকাতায় শিবাজী উৎসবের সুচনা হয়েছিল । এ বছরেই অমরেশ্্র 
দত্ত মনোমোহন গোম্বামীর লেখা “রোসিনারা” নাটকটা অদল বদল করে 
"শিবাজী' নাম দিয়ে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন [২২ মার্চ, ১৯*২]। 
& শিবাজী প্রসজ ॥ মোগলের বিরুদ্ধে রাঁজপুতদের সংগ্রামের কাহিনী 
যেমন আমাদের দেশাত্মবোধের প্রেরণা জুগিয়েছে, ঠিক তেমনি প্রেরণ! 
জুগিয়েছে মোগলের বিরুদ্ধে শিবাজীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম কাহিনী। বাল 
গঙ্গাধর তিলক মারাঠীদের সব চেয়ে প্রিয় দেবতা গণপতি [ গণেশ ]-কে নিয়ে 
গণপতি উৎসব'-এর প্রচলন করেন ১৮৯৩-এ। ব্বায়গড়ে শিবাজী উৎসবের 
উদ্বোধন হয় ১৮৯৬-এর ১৫ এপ্রিল তারিখে । এর পরের বছর তিন দিন 
ব্যাপী [ ১৩-১৫ জুন ] 'শিবাজী উৎসব" অনুষ্টিত হয় পুণায়। তিলফ মারাঠী 
যুবকদের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের প্রেরণ! কষ্টির উদ্দে্টে জাতীয় বীর 
শিবাজীর রাজ্যাভিষেক উৎসবের প্রচলন করেন। বিদেশী, মোগলের বিরুদ্ধে 
বিজ্রোহ করে শিবাজী মহারাষ্ট্রের ত্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই 
শিষা্ধী উৎসবে শিবাজীর মত বীরত্বের ল্গে বিদেশী ইংরেজ গ্রদ্ত্বের রিরু্ধে 
সংগ্রাম কনার জন্ত মারাঠী যুবকদের, উৎ্ধ করা! হৃতো। 

মহারাযু্ট্ুর অন্ধনরণে.১৯২-এ কলিকাতায় পিরাজী উৎদযবর কনা হয় 


১৭৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


এবং এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে উদ্ভোগ গ্রহণ করেন সখারাম গণেশ দেউন্কর। 
১৯*৪-এ সখারাম “শিবাজীর দীক্ষা” নামে যে পুস্তিকা রচনা করেন তার 
ভূমিকা স্বরূপ 'শিবাজী উৎসব” কবিতাটি রচনা করে দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
এই সখারামের “দেশের কথা' পুস্তকটি ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে । 
শুধু সখারামের “শিবাজীর দীক্ষা” নয়, ইতিপূর্বে শিবাজী সম্পর্কে বাংলা 
ভাষায় একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর 
ছব্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবন-চরিত” [১৮৯৫], সত্যচরণ শাস্ত্রীর 
'ছত্রপতি শিবাজীর জীবন-চরিত” [ ১৮৯৫, ২য় সং ১৯*৬]। এ ছাড়া জেমস্‌ 
গ্রযানট ডাক রচিত “4 7715/97) ০ 1%৫ 749712/125 [1826] প্রমুখ কিছু 
ইংরেজী বই তো ছিলই। এই সব বই থেকে তথ্য আহরণ করে সমসাময়িক 
ভাবাবেগের ওপর গিরিশচন্দ্র "ছত্রপতি শিব।জী' নাটকটি দীড় করান। 
শিবাজীকে অবলম্বন করে জাতীয় ভাবাবেগ তখন তুঙ্গে উঠেছে । চার বছর 
ধরে শিবাজী উৎসব চলেছিল এই কলকাতা শহরে । চরমপন্থী ম্বাদেশিকেরা 
বিশেষ করে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উদ্যোগে যে শিবাজী উৎসব সম্পন্ন হলো 
তার অন্গম্বরূপ ছিল 'ভবানী পুজা” । শ্ববাজী ছিলেন ভবানী দেবীর ভক্ত। 
তাই শিবাজী উৎসবে ভবানীর মৃত্তি নির্মাণ করে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবালুতাকে 
উত্তেজিত করে ্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন জাতীয় নেতারা। 
সে যুগের জাতীয়তাবাদ বহুলাংশেই হিন্দু জাভীয়তাবাদে পর্যবসিত 
হয়েছিল। তাই শিবাজীকে জাতীয় বীর রূপে সহজেই প্রতিষ্ঠা করা গেল। 
মডারেট নেতা! স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত শিবাজী সম্পর্কে তার 
8752166 পত্রিকায় [25 401, 1996] লিখলেন £ “91591 জা৪৪ ৪ 
53015581020 91 005 06110010 60070 18806 69 [70800 20 00195091107) 
০? 1961" 0176515106 08105... ডা 10900010170 06০8086 176 জা৪৪ 06 
1850 50099670691 006 66৪ 8100 81011008 1068. 018 01560 110018.* 


১ শিবাজীকে নিয়ে নাটক £ 

শিবাজীকে নিয়ে প্রথম নাটক রচনার কৃতিত্ব ফকিয়টাদ বন্ধের | তিনি 'শিবাজীর 
অভিনয় নামে যে নাটক 'রচন! ফরেন লেই নাটকে তিনি শিবাজী তখ! যারাঠী 
জাতির ব্বদেশাহ্রাগের চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। নার্টকটির দিবেদন অংশে. 


এঁতিহাদিক নাটকের জোয়ার ১৭৫ 


নাট্যকার বলেছেন--"আরঙ্গজেবের রাজত্বের সময় মহারার্্ীয়দের হ্বদেশাহুরাগ 
কতদূর প্রবল হোয়েছিল, তা-ই কেবল প্রদর্শন করা আমার উদ্দেশ্ত |” 
এই উদ্দেশ্ট সাধন করতে গিয়ে তিনি ইতিহাসকে যে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ 
করেছেন তাও নয়। তার নিজের ভাষায় বলতে গেলে £ “শিবাজীর বৃত্তান্ত 
বোলেই যে ইহার বণিত বিষয়গুলির সমূদয়ই এঁতিহাসিক সত্য; এক্নূপ 
বিবেচন। করবেন না। ইতিহাস লিখিত শিবাজীর তাবৎ স্বরূপ লক্ষণ বর্ণনা 
কর। আমার অভি প্রায়ও নয় ।” 
শিবাজীকে নিয়ে মনোমোহন গোম্বামীও একখানা নাটক রচনা করেন। 
তিনি ১৯০১-এ 'রোশিনারা” নামে যে নাটক রচনা করেন সেটা দ্বিতীয় 
সংস্করণে নাম পরিবন্তিত হয়ে “শিবাজী” নাম ধারণ করে। এই নাটকের 
ভূমিকায় তিনি লিখেছেন £ “ধিনি মহারাস্্রীযগণের জাতীয় জীবন গ্রদান করেন, 
যিনি সামান্ত জাক্গগীরদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও অসামান্ত প্রতিভাবলে 
বিশাল মহারাষ্ই রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া নষ্টগ্রাম হিম্ু ধর্মের 
পুনরুদ্ধার সাধন করেন, সেই মহাপুরুষ শৃরশেখর শিবাজীর জীবনের কয়েকটি 
ঘটন| অবলম্বন করিয়া আমার রোশিনারা নাটকখানি লিখিত হয়।” 
গিরিশচন্দ্র শিবাজীর ওপর যে দৈব মহিমা! আরোপ করেছিলেন সেটা যে 
নতুন কিছু নয় তা মনোমোহন গোদ্বামীর নাটক পড়লেই বুঝতে পারা যায়। 
মনোযোহন তার নাটকে শিবাজী চরিত্র উপস্থাপনের সময়ই রামদাস স্বামীকে 
রা ঘোষণা করিয়েছেন £ 
“ভবানীর বরপুত্র তৃমি। 
দেব-আজাখি ফেরে তব পাছে, 
ই$ মন্ত্র দিয়েছি তোমায় 
জননী জন্মতৃমিশ্চ বর্গাদপি গরিয়সী।” [১৩] 
তবে মনোমোহন শুধু অপরের মুখ দিয়ে দৈব মহিমা ঘোষণা করেই নিরম্ত 
থাকেন নি,তিনি দেবী ভবানীকে সশরীরে উপস্থিত করিয়েছেন । এই দেবীগান 
এবং বক্তৃতার মাধামে শিবাজীকে পরিচালিত করেছেন [১1৩], দিল্লীতে 
গরজগজেব কর্ভৃক সপু বন্ধী শিবাজীকে লাত্বনা ও আশ্বাস দিয়েছেন [ ৪1২ ]1 
মনোমোহনের নাটকে নারীজাতির প্রতি শিবাজীর ল-লন্রম আচরণ 
ন্দরভাবে তুলে ধরেছেন” কিনলাদাকের বন্দিনী পত্থী রোশিনারাকে শিবাজীর . 
কাছে উপস্থিত ফর! হলে: শিবা বলেছেন; প্রস্তর হিনুর জননী; আজি 


১৭৬ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহা'সিক বাংল! নাটক 


হতে তুমি আমার মা, আমি তোমার লস্তান।” [ ১1৫] অহ্রূপ দৃশ্ত গিরিশ- 
চন্দ্রের নাটকেও আছে [“ছত্রপতি শিবাজী”, ১৬ ]| শুধু তাই নয়, 
মনোমোহনের সদাশিব চরিত্রটি গিরিশচন্দ্র হাতে 'গঙ্গাজী'তে পরিণত হয়েছে। 
শিবাজীকে অবলম্বন করে হিন্দুধর্মের পুনরজ্জীবনের স্বপ্ন নিয়ে গিরিশচন্র 

শিবাজীর যে ছবি একেছেন সেটাও তার “ছত্রপতি শিবাজীর পুর্বে লেখা 
মনোমোহনের রোশিনারার [শিবাজীর ] অন্থসরণ। রোশিনারা! নাটকের 
যে ভূমিকা থেকে আগে উদ্ধত করা হয়েছে সেই ভূমিকাতেই আছে 
প্সুসলমান অত্যাচারের চিত্ত স্থাপন করাও পুস্তকখানির উদ্দেস্ত /* এই জন্যেই 
তাঁর নাটকে শিবাঁজীর মাতা জীজাবাঈকে বলতে শুনি : 

অত্যাচার অত্যাচার যে দিকে নেহারি 

ধর্মের এ অপমান সহিতে না| পারি । 

হিন্দুর মন্দিরে হেরি” গো-অহির রাশি। 

ধৈরয ধরিতে নারি * 

হিন্দু কুলবাল! যবে যবন পরশে 

রি অমূল্য সতীত্ব-রতে দেয় জলাঞ্জলি। [১1৩] 
শিব/জীও বলেন £ 
জন্মভূমি পর পদানত 
বর্ণাশ্রম ধর্ম হের লৃপ্ত প্রায় আজ 
গো ব্রাহ্মণ সহে নিপীড়ণ, 
স্তনি ওই দেবতার করুণ ক্রন্দন 
করিব কি জীবন ধারণ ।” ২1১] 
অবশ্ত মনোযোহনের বঙ্গ-ভঙ্গোত্বর নাটক 'পৃথ্বিরা্'এও এই ধরণের যবন 
বিরোধী জেহাদ লক্ষণীয় ঃ 
“বীরের প্রধান ধর্ম স্বদেশ রক্ষণ 
হিন্দুর প্রধান কার্য যবন নিধন ।” [৩২ ] 

মনোমোহনের নাটকে দেশাত্মবোধের কথা আছে, তবে সেট! হিন্দু জাতীয়তা" 
বাদের রথ! । 


ও গিরিশচন্দের শিবার্জী £ 


শিবা্থী উৎসবকে অবলঙ্ন করে জাতীয় ভাবাবেগ যখন তুলে উঠেছে সেই লগ 
রচিত হয় গিরিশচন্দ্র “ছজপতি শিবাজী' নাটক । এইরূপ আবহাওয়ান 


এতিহাসিক নাটকের জোত্বার ১৭৭ 


শিবাজীকে নিয়ে লেখ! নাটক যে, প্রক্কতই একখানি মঞ্চ লফল নাটক হবে এটা 
গিরিশচন্দ্র জানতেন । তা ছাড়া শিবাজী চরিত্রের সঙ্গে গিরিশচজ্স তার ধর্ষ- 
ভাবাশ্রিত জাতীয়তাক় আদর্শের মিল খুঁজে পেয়েছিজেন। শিবাজীয় সঙ্গে 
দেবী ভবানীর সম্পর্ক থাকায় গিরিশচন্দ্রের পক্ষে আরও স্থবিধা হয়েছিল। 

নাটকের ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন £ “প্রবল প্রতাপ মোগল ও সমৃদ্ধশালী 
বিজাপুর--এই উভয় বল দমিত করে কিরূপে মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতা সংস্থ।পিত 
হইয়াছিল সে চিন্্র প্রদর্শন এই নাটকের উদ্দেন্তু।” আবার কুযুদবন্ধু সেনকে 
বলেছিলেন £ “শিবাজীতে এই আদর্শ দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, ধর্মের উপর 
ভিত্তি করে সনাতন ধর্ম পক্ষাব জন্য, অত্যাচারিত, হুর্বল, গীড়িতকে রক্ষার জন্য 
ত্যাগের উপর সেই মহাবীর মহারাষ্ট্র গঠন করতে প্ররয়াসী হয়েছিলেন ।” 
[ গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য, পৃঃ ১২ ]। 

নাটকের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যস্ত শিবাজী একজন অবতার বিশেষ । 
শিবাজীর ম! জীজাবাঈ শিবাজী । শিবা ] সম্পর্কে বক্ছেন £ “শিব্বা ভবানীর 
পু, ভবানীর আদেশ পালন করবার জন্য আমাব গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে ।* 
[১১ ]। আরও স্পষ্ট করে জীজাবাঈ শিবাজীকে বলেছেন £ “তুমি ভবানীর 
কার্ধে অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছ, পুগ্যভূমি উদ্ধারেব জন্ত তোমার জন্ম, সনাতন 
ধর্ম সংস্থাপন তোমার একমাত্র কর্থ । মহারাষ্ট্র ্বাধীনতার ধ্বজ। ধারণ করবার 
জন্ত তোমার বীরবাহু।” [১২] শেষ দৃষ্থে রামদাস ব্বামীও শিবাজীকে 
বলেছেন ঃ “বৎস, দেবকার্যে তৃমি আবিভ্ভূতি, দ্েবকায সুসম্পন্ন করেছ, উনবিংশ 
বর্ধব্যাপী ঘোর যুদ্ধে মুসলমান বল চূর্ণ করে বিরাট হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করেছ। 
তোমার নাম বিধর্মীর ভয়োৎপাদনকারী, দ্বধর্মীর আনন্াবর্ধক, প্রতি হিন্মু- 
জিহ্যায় ইঠ্মন্ত্রের ন্যায় উচ্চারিত ।” 

বঙ্গভঙ্গ যুগে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ভাল ভাবেই উপ্চ হয়েছিল। মুসলমান 
জনসাধারণের মধ্যে সামান্ত কিছু লোক বর্ণ-ব্যবচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন এবং 
'বয়কট' আন্দোলনে সামিল হয়েছিল । আর সবাই ছিল এর বিরোধী । 
লাজ্দ্রদায়িক মনোভাব যখন তীত্র সেই লময়ে মুনলিম লীগের পত্তন হয় [ ১৯*৬- 
এর শেষ দিকে ]| লীগ গ্রতিঠার দেড় মাস পরেই জামালপুরে হিন্দু-মুসলমান 
দাঙ্গা বেধে গেল। বাসন্তী গ্রতিম৷ ভেঙ্গে এবং হিন্দু নারীদের ওপর' আত্যাচার 
কয়ে মুসলমানের জানিরে দিল বয়কট আন্দোলনের লঙ্গে তাদের লংঙধ নেই” 


৯৭ 


১৭৮ দেশাক্বোধক ও এতিহাপিক বাংল! নাটক 


ঢাকার নবাব সলিমুল্প! সাছেব কুমিল্লায় গেলে সেখানেও দা! বেধে গেল। 
ভারতের প্রধান সহরগুলিতে মুসলিম লীগের শাখা অফিস স্থাপিত হলে! । 
সৃনলফান নেতার হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের পার্থক্য চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখিয়ে দিতে থাকলেন- _নমাজ পড়া, রোজ! রাখা, জাকাত দেওয়া, বকর ঈদে 
পক্ষ কোরবানির দিকে জোর দেওয়া হলো । মুসলমানের! “ফেজ' মাথায় দিয়ে 
নিজেছের ত্বাতন্র্য প্রদর্শন করলেন । ধর্মের নামে গো-হত])া নিবারণের জন্য 
হিন্দুরা যে আন্দোলন করেছিলেন সেটাকে মুসলমান ধর্মের ওপরে হস্তক্ষেপ বলে 
প্রচারিত হলো । ফলে এক পক্ষ গো-রক্ষ! এবং অপর পক্ষ গো-হত্যার প্ররহ্থ 
নিয়ে পরস্পরকে তীব্র আক্রমণ করলো । 

এই পটভূমিকায় 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটক লেখ! হয়। তার ফলে এই 
নাটকে ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথা থাকলেও৩৪ 
শিবাজীকে হিন্দুর জাতীয় নেতা হিসেবে দাড় করিয়ে তার মুখ দিয়ে নাট্য- 
কারের সমসাময়িক কালের হিন্দুর ভাবাবেগকে উদ্বোধিত করাবই চেষ্টা হয়েছে 
এবং শিবাজী হয়েছেন অবতার । শিবাজী বলেছেন £ “একবার নয়ন উন্মীলন 
ক'রে জশ্মভূমির অবস্থা দেখুন, দেবভৃূমি আধতভৃমি বিধমাঁ পীড়িত। যে গো- 
দুগ্ধে অসহায় বাল্যাবস্থায় শরীর পুষ্ট হয়, আপনার মতৃভূমে সেই গো! হত্যা 
নিত্য, উদাপভাবে আর কতদিন সন্থ করবেন? কতদিন আর শ্বজাতির 
ছুর্গতি দেখবেন ? কতদিন দেবনিন্দ! শুনবেন কতদিন ধর্মের গ্লানি প্রতিমা 
ভগ্ষ উপেক্ষা করবেন?” [ ১।৩] অথবা £ “আশ্চর্য এই, ইস্ট পূজা! করেন, প্রতিমা 
ভঙ্গ দেখেন, ছুগ্ধ পান করেন, গোহত্যায় ক্ষুব্ধ নন, পিতৃমাত তর্পণ করেন, 
্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধা নাই ।” [১1৩] 

একপ যুগাতিক্রমের দোষ থাকলেও এবং নাটকের মধ্যে অবতারবাদী দৃষ্টি 
ভঙ্গি থাকলেও গিরিশচন্দ্র নাটকটিকে এতিছাসিক নাটক হিনেবেই রচন! 
করেছেন। ইতিহাসের মূল ঘটন! বর্ণনায় তিনি ইতিহাসের অমধাদা করেননি, 
নাটকে বর্দিত গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ বা ক্ষত চরিত্র বর্ণনায়ও ইতিহাসের অনুসরণ 
করেছেন। শিবাজী চরিত্রের সৎ গুণগুলি এবং তার কর্মচারীদের চারিত্রিক 
ধিশেষত্বও তিনি বখাযথভাবেই বর্ণনা করেছেন। 

যহুনাখ লরকার মহাশয় তীর '5/1/ 024 105 7745 [1919] পুতকে 
এবং %20/6 ০ 1581777) .(০889068 (1955), 9১ 113-114] শিবা 


এতিহাসিক নাটকের জোয়ার ১৭৪ 


চরিত্রের যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে £ “125 ছা৪৪ ৫৩%০৫৩৫ ৫০ 
1088 10500061) 10108 €০ 1818 01211076005 60 1815 11968 ৪ 5017%- 
0010905815 2016 10 1016 15186101059 দ110) 00351 01050, 250 105 
20091 ৮9800100] 600816 ০80016 01 ৪1 5189 80015892৫ ৮5 10100 
85 1315 2006780.,...]10 0086 826 ০1161181005 012০0, 105 (011056৫ 
& 001109 01 086 1081 10918] 10162201010 01 211 016608  . 2056 
জ/০৩ 008709 1৬ 01)91077290210 08009108 10 91715807:8 10009 800 20108 
60166 4১0177119] 8৪ 21) 4১058810191) 11810609100 11851.” যছুনাথের 
বইগুলি গিরিশচন্ত্রের নাটক লেখার সময় প্রকাশিত না হলেও শিবাজীর এই 
চরিত্র তিনি অন্ত গ্রন্থেও পেয়েছেন । তার প্রমাণ এই নাটকেই পাওয়া যাবে । 
মুসলমান কুলনাবীকে মাতৃ সম্বোধন? 'সমচক্ষে হিন্মু-মুসলমানকে দর্শন কর! 
“মুসলমান সৈন্ত দলতৃক্ত' করা-_সবই নাটকে আছে। কিন্তু ভা সত্বেও সে 
যুগের সাম্প্রদায়িক দাজ। কুলধিত আবহাওয়ায় গড়িয়ে শিবাজীকে তিনি “শুভ 
হিচ্ছু স্বাধীনতার ভিত্তি রচস্িতা” হিসেবে দেখেছেন। এইখানেই এসেছে 
অসঙ্গতি | তা ছাড়া দীর্ঘ বন্তৃত। দানের প্রবণতা এবং লঘ ঘটনার সমাবেশের 
প্রচেষ্টা থাকায় নাটক দীর্ঘ হয়ে গেছে। 


$ এতিহ্বাসিক ন।ট্যকাব্য £ 


বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ধারাই নাটক লিখছিলেন তারাই কিছু ন! 
কিছু এঁতিহাসিক নাটক রচনা করেন। এই সময়ের এতিহাসিক নাটকের 
রচয়িতা হিসেবে গিরিশচন্ত্রের পরেই নাম করতে হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের । 

ছিজেন্্লাল একাধারে কৰি ও নাট্যকার । কাব্যধর্মিতা তাঁর নাটকে 
অনেকখানি প্রাধাগ্ত বিস্তার করেছে। তিনি পৌরাণিক নাট্যফাব্যও রচনা 
করেন এবং এঁতিহাসিক নাটকের ক্ষেঞ্ে পদার্পণ করেন নাট্যকাব্য 
নিয়েই। 

'পতিহালিক নাটাকাব্যের পূর্বে দবিছেজ্লাল 'পাষাদী ' ১৯** ] নামে থে 
পৌরাণিক নাট্যকাব্য রচন। করেন এবং এতিহাসিক নাটক দুরু করার গন্েও 
“সীতা? [ ১৯৮, ভীগ্গ [ ১৯১৪] প্রভৃতি যে সব পৌরাণিক নাটক লেখেন, 
'মখ! যাবে যে বেগুলির প্রভাব এতিছাবিক নাটকেও রয়েছে। 


১৮০ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহালিক বাংল! নাটক 


॥ তারাবাই ॥ “তারাবাই' [ ১৯*৩ ] হিছেজুলাল রায়ের প্রথম ইতিহাসাশ্রিভ 
নাটক। অতি নাটকীয় লক্ষণাক্রাস্ত এই নাটকটিকে নাট্যকাব্যই বল। 
উচিত। টডের প্রাজস্থান' অবলম্বনে এব নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে (4১01818 
96 116721) 0222216 ৬11] 2 44777015274 4477172411125 ০ 227031727) 
₹$০]]]। নাটাকার নাটকটির ভূমিকায় লিখেছেন £ «এই নাটকের উপাদান 
টভ, প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত হইল। পূর্বীরাজ ও তারার কাহিনী এখনও 
রাজস্থানের চারণ কৰি দ্বারা রাজপুতদের মনোরঞ্জনার্থে গীত হইয়া থাকে। 
৮150 (1565 298610016 86 005 06851 8061 ৪ 0218 80010 01 11) & 
৪0109 5৬৩11176 501690 005 ০9115% 10 (15 €611905 (0 1017816 1136 
1681 07 186 ৪ 000 01 108011018, (106 (21৩ 01 1১110)৬1 2608060 ০৬ 
006 08108 10 005 1)180696 01658 0765 ০1) 61109. 

"আশ্চর্ষের কথ! এই যে, এই মহিমাময়ী কাহিনী অগ্যাবধি কোন বঙ্গীয় 
নাটকের বিষয়ভূত হয় নাই । আমি যদিও নাটকের যূল বৃত্তান্ত “রাজস্থান' 
হইতে লইয়াছি, তথাপি অ£ধাঁন ঘটন। সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ইচ্হাসেব সহিত 
এই নাটকের অনৈক্য লক্ষিত হইবে * 

ন|ট্যকার "রাজস্থান এ বণিত মূল ঘটন1গু'লকে বিকৃত করেন নি, বরং 
অবিকল সেগুলি অস্থসরণ করেছেন। শুধু তাই নয়, নাটকের স্থানে স্থানে ষে 
সংলাপ রচনা করেছেন তা পরাজস্থান' এ বিধূত নংলাপের আক্ষরিক 
অন্বাদ মাত ।৩৫ 

মেবারের সিংহাসনকে কেন্দ্র ক'রে “ভাবাবাই'-এর কাহিনী আবন্তিত। 
বৃদ্ধ রাণ! রায়মলের মৃত্যু ঘটলে তার তিন পুত্র সঙ্গ, পূরথ্বীরাজ এবং জয়মল-_ 
এদের মধ্যে কে রাণ হবে তাই নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হ'লে! | মৃমুর্ রাখার 
শধ্যাপার্থ্ে একদিন সঙ্গ ও পৃর্থীরাজ বিবাদে প্রবৃত হওয়ায় রাণু! ভু হয়ে 
পৃর্থীরাজকে নির্বাসিত করেন এরং সঙ্গকেও রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করেন। সঙ্গ নিরুপিষ্ট হন। রাপা তার কনিষ্ঠ পুজ জয়মলকে সিংহারনের 
উত্তরাধিকারী ব'লে ঘোষণা ককেন। এগ্রিকে তোড়ার অখিপতি শূত্রতান 
রাজ্যচ্যুত হ'য়ে সপরিবারে নির্বাসনে গিন যাপন করছিলেন। তার বন্ধ 
তারাবাই পিতৃরাঙ্জা পুনরুদ্ধারের সঙ্থল্প গ্রহণ করেছিলেন। জয়মল তার 
প্রগয়াসক্ত হ'য়ে জশিষ্ট জাচরণ গ্রধর্শন করায়, তাকে মৃন্াবরগ করতে হয় 


এঁতিহাখিক নাটকের জোয়ার ১৮১ 


রায়মলের ভাই হুর্ধমল ছিলেন মেবারের সেনাপতি । তিনি তীর পত়ী তামসীত 
প্ররোচনায় মেবারের সিংহাসন অধিকারের জন্য বিদ্রোছ ঘোষণা করেন। 
পৃথ্বীরাজ তারাবাইকে বিবাহ করেন এবং তার সহায়তায় মেবারের বিজ্রোহ দষন 
কবেন, সূর্যমলকে বন্দী করেন। রায়মল এবার গৃর্থীবাজকেই সিংহালন দানের 
কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু রাণার ইচ্ছা পূর্ণ হলে! ন!। রাণার কন্ত! যমুনার 
বিবাহ হয়েছিল সিরোহীর অপদার্থ রাজ! গ্রভৃরাওর সংগে। মেবায়ের 
লিংহাসনের ওপর প্রতৃরাওর লোভ ছিল। তাই পূর্থীরাজ যেদিন তার গৃহে 
অতিথি হ'লেন, সেদিন খান্তের স'গে বিষ মিশিয়ে তিনি পৃর্থীরাজকে হত্যা 
কবল্নে। তারাবাইও আত্মহত্যা করলেন। 

[কার এঁতিহাদিক নাটকের আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে রাখস্থান-এ 
বণিত/ঘটনাগুলিকে হুবহু গ্রহণ করেছেন । কিন্ত কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে 
একার? নাটকীয় কাহিনীতে সংহত কবতে পারেন নি। 

নাট্যকার নাটকের নামকরণ করেছেন “তারাবাই'। অথচ তাকে কেন্ত্ 
ক'রে নাটকের কাহিনীও আবন্তিত হয় নি। তারাবাই চরিজ্রটিকে নাট্যকার 
আদর্শায়িত ক'রে তুলে ধরতে চেয়েছেন । এই বীরাঙ্গনার মধ্যে পাত্ডিতা, 
যুদ্ধবিষ্ভ। এবং দেশপ্রেমের একত্র সমাবেশ ঘটেছে । তাব উক্তি £ 
“শিখিয়াছি বটে 
শান্্র-কথ!, অন্ত্রর্চা, গণিত, বিজ্ঞান ॥ 
ভালবাস] শিখি নাই। ভালোবাস বুঝি 
ধনীর সম্ভোগ । ৮ ৮ 
রঃ রঃ বাধিয়াছি 
প্রাণের সমস্ত বাঞ দৃচ প্রতিজ্ঞায়-_ 
যতদিন মাহি উদ্ধারিব মাতৃতৃষি' 
অপর চিস্তারে স্থান দিব ন| অন্তরে । [২1৫] 
থে মাতৃভূমি উদ্ধার ক'রবে তারই গলাক্ম মাল্যদান করতে তারাবাই প্রস্বত 
ছিলেন জয়মলকেও তিনি ভার এই সংকল্পের কথা জানিয়েছিলেন । মেবাক্ব 
উদ্ধার যুদ্ধে তিনি পূথ্বীরাজের লহ্যাঁতজিদী। অবশেষে আত্মহত্যা! ক'রে ভিন্সি 
এহ্মরণের লভীদ্বে সসুতীর্ণ হয়েছেন । এ লদ্বেও কিন্ত তারাবাই ধের চিজ 
সর্চ এবং এই চরিত তেমন প্রাধাক্ট জা করতে পারেনি । তবুও যে ভারাধাই- 
এর মানে মাটবের দাখধরণ ধরা! হয়েছে, ভার একটি ছাঁজ বারা, এই 


১৮২ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহানিক বাংল! নাটক 


আঘর্শায়িত চরিআটিকে নাট্যকার তুলে ধরতে চেয়েছেন, যদিও নাটকের 
ঘটনাবলীতে তার বিশেষ ব/বন্থ! রাখেন নি। 
ইতিহাসের তারাবা্ঈ-এর চরিত্রে দেশাত্মবোধ আরোপ করেছেন 
হিজেজ্লাল। তারাবাই এর মাতার কার্সনিক চরিআ হ্ঠিও দেশাঘমাবোধের 
প্রেরণা! থেকে । তিনি বার বার স্বামী শূরতানকে দেশাত্মবোধে"উদ্ধদ্ধ করেছেন 
ঘতরাজ্য ফিরে পাবার জন্তে £ 
পিপ্রর স্বর্ণের যদি হয়, প্রিষতম | 
তথাপি পিঞ্জর তাহা। থ্েচ্ছায় মানুষ 
হয় বনবাসী। কিন্ত পরে অজ্ঞায় 
প্রাসাদে নিবাস হয় গ্যাকারজনক 1[১1৩ | 
ঘিজেন্্রলালের পরবভাঁকালের এঁতিহাসিক নাটকে যে দেশাজ্মবেোধ রীতিমত 
প্রকট, এই প্রথম নাট্য-প্রচেষ্টাতেই তার উন্মেষ। 
এই নাটকের প্রধান চরিত্র পৃথু'বাজ। দিজেজ্্লাল নাটকের ভূমিকায় 
টড-এর রাজস্থান থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে 
এই চরিভ্রটিই তাঁকে বেশী আকর্ষণ করেছিল । এই পৃর্বীরাজের শৌরধবীর্ধ, দু 
চরিত্র --সবই প্রদণিত হয়েছে, কিন্ত নায়কোচিত মহৎ গুণের কোনও পরিচয় 
তার মধ্যে পাওয়া! যায় না। তার নিজের ভাষায় বলতে গেলে দে “চিরদিন 
উগ্র অসংযত। [৫1৭] শুধু উগ্রতা ও অসংবত ভাব নিয়ে নায়ক প্রতিষিত 
হতে পারে না। একমাত্র শেষ দৃশ্তে তার বিষক্রিয়ায় মৃত্যু-ঘটন! দর্শক- 
চিত্তকে তার প্রতি সহানুভূতিশীল ক'রে তোলে । 
এই নাটকে সমালোচকরা শেকস্পীয়রের “ম্যাকবেখ' নাটকের প্রভাব লক্ষ্য 
করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রভাব চোখে পণ্ড়বার মত। কারণ লেভী 
য্যাকবেখ যেমন তার স্বামীর মনের উচ্চাশাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলেন, 'তারা- 
বাই'তেও ভুর্ধমলের স্ত্রী তমসা তুর্ধেমলের “উচ্চাশার রুদ্ধঘারে' লবেগে আঘাত 
করেছেন। [১1১]। “ম্যাকবেখ'-এ ভাইনীদের তবিস্তঘাদীর মত চারণীর 
ভবিন্বদ্াণী কুর্ধমলের উচ্চাশাকে বাড়িয়ে তূলেছে। হুর্যমলের মধ্যে তীব্র নথ 
তাকে আকর্ধনীয় করে তুলেছে.। কিন শেক্সপীয়রের প্রভাবটা আছো গভীর নয় 
কারণ, এই চরিআ ছ'টি ম্যাকৃবেখ, বেস্তী ম্যাকবেখের মত সমুন্রতি লাভ করতে 
পারেনি । তষল! চঙ্জিজ তো জঅতিনাটকীয়তার মধ্যে পরির্গতি লাভ বনেছে । 


এঁভিহাসিক নাটকের জোয়ার ১৮৩ 


তারাবাই-এ গন্ভ-পন্ত মিশ্রত ভাঁষ। ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও 
শেকস্পীয়রের অন্থকরণ করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বার্থ হয়েছেন। তিনি 
নিজেই বলেছেন--“গ্রথমে 91081585815-এর অন্থকরণে 918016 ৬৩:৪৩-এ 
নাটক লিখতে আরম্ভ করি । “তারাবাই' প্রকাশিত হইবার পরে স্বর্গীয় কৰি 
নবীনচন্দ্র সেনকে তাহার অনুরোধে এক কপি পাঠাই । তিনি পড়িয়া এই মত 
প্রকাশ করেন যে' এ নৃতন ধরণের অমিত্রাক্ষর_মাইকেলের ছন্দ মাধুরী ইহাতে 
নাই-_-এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সংগে ম্বগাঁয় মাইকেল মধুস্থদনের 
ধৈববাণী মনে হইল যে, অমিত্রা্ষরে নাটক এখন চলিতে পারে না! ।”৩৬ 

দ্বিজেন্্রলালের অপব এঁতিহাসিক নাট্যকাব্যের নাম 'সোরাব-রুস্তঙ 
[১৯০৮ || ফেরদৌসির “শাহনামা গ্রন্থের একটি মর্মম্পশী কাছিনী অবলম্বনে 
এই নাট্যকাব্যটি রচিত হয়েছে । এরূপ জানা যায় যে মিনার্ভা থিয়েটাকে 
অতুলরুষ্ণ মিত্র রচিত “হিন্দা-হাফেজ' নামক বিয়বোগাস্তক গীতিনাট্য দেখে 
দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষুৰ হন এবং উক্ত থিয়েটারের শ্বত্বাধিকাবী মহেন্দ্রকুমার মিত্র 
মহাশয়ের অগ্ুরোধে “নুরুচি সঙ্গত' অপের! রচনা করতে গিয়ে 'সোরাব-রুত্যম' 
রচনা করেন ।৩৭ এই নাটকের ভূমিকাতেও এর আভাষ আ্বাছে। কিন্ত 
নাট্যকার নিজেই ক্বীকার করেছেন যে, *"ইহা অপেরায় আরস্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে 
নাটকে শেষ হইয়াছে ।” কথাটা ঠিক। নাটকেব প্রথম অংশে রাজকন্ত। তমিন! 
এবং তার সথীদের গীতিগ্রধান রঙ্গ রসিকতা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্ত এই 
লঘু তরঞ্জ ভাবোচ্ছাষের ভূমি থেকে কাছিনী ধীরে ধাঁরে অন্তর্থন্বকে অবলদ্বন 
করে ভাবগভীর্ধকে বরণ করেছে । কিন্তু এ সত্তেও এটি সার্থক ট্র্যাজেড়ী হতে 
পারেনি। এর কারণ সোরাব-রুস্তমের বিষয়বস্ত অপেরার উপযোগী নয়, এটা 
ৰীররসাত্মক বিষাদাস্ত কাহিনী । এ কথ৷ নাট্যকার নিজেও বুঝতে পেরে 
ছিলেন। তাই অপেরায় আরম্ভ করে "ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ" করতে বাধ্য 
হয়েছেন । কিন্ত তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি, নাটকটি তার এঁতিহাসিক মধাদাও 
অনেকাংশে হাগিয়েছে। 

প্রথমত নাটকটি আকারে স্ষুত্র। নাটকে চরিন্রগুলি প্রস্ফুটিত হবার জযোগ 
কম। জাবার ক্ষ্তাকার নাটকেও বাহল্-মৃষ্ড নংযোজিত হয়েছে। নাটকে 
শেষ ছু'টি দৃষ্তের কোনও প্রয়োজনই ছিল না। আবার নাটকটি বিতীয় অঙ্বের 
বিভীয় দূ থেকেই সরু ছুড়ে লারতে। 


১৮৪ দেশান্থবোধক ও এঁতিহানিক বাংল! নাটক 


রুস্তম উ্রযাজেভীর নায়ক। কিন্তু তার চরিত্রে নায়কোচিত গাভীর 
অন্ুপস্থিত। রুস্তমের পুত্র সোরাঁবের চরিত্রও তেমন প্রন্ষুটিত হয়নি। এই 
নাটকের বিষাদাস্ত পরিণতির জগ্ত দায়ী রুম্তমের স্ত্রী তুরাণ রাজকন্ত1! তমিন!। 
বিবাহের পর কম্তম যাবার সময় বলেছিল যে, পুত্র হলে সে এসে ভাকে 
নিয়ে যাবে। কিন্তু তমিনার ভাষায়: “আমিই পাঠিয়েছিলাম তারে মিথা। 
সমাচার যে, আমার কন্তা হইয়াছে; অবজ্ঞায় তাই বুঝি আপেননি তিনি ।” 
[২।২]। এইখানেই ট্রযাজেডীর বীজ নিহিত। 

বিংশতি বংসর নিরুদ্দেশের পর পুত্র সোরাবের সঙ্গে রুত্তমের দেখা হলো 
রণক্ষেত্রে। পিতৃদত্ত অভিজ্ঞান ক্ুম্তমের নামাঙ্কিত কাঞ্চন-কবচ সোরাবের 
হাতে বাধা। যুদ্ধরত হয়েও রুস্তম নিজ পরিচয় গেপন করলেন এবং শেষে 
অন্তায় যুদ্ধে দোরাবকে ভূপাতিত করবার পর সোরাবের মৃত্যু-মূহূর্তে জানতে 
পারলেন ষে তিনি পুত্রঘাতী । সব ব্যাপারটাই যেন খেয়াল ও ইচ্ছারুত ভুলের 

সংঘটিত হয়ে গেল; ট্রাজেডীর রস তেমন জমে উঠলো! না । বিদূষকের 
ভাড়াষি এবং অনেক হাক গান দিয়ে নাটকটির ট্র্যাজিক রম অনেকাংশে ক্ষুণ্ন ' 
কর! হয়েছে। সর্বোপরি এই নাটকে গুস্তাহামের সেনাপতি হুজীরের কন্তা 
ত্বফ্রিদ.এর যে চরিত্র আক। হয়েছে সেটা একেবারেই অনভ্ভব। শেকস্শীয়রের 
অস্থকরণে এই নারীকে পুরুষ বেশ সাজিয়ে বৈচিত্র্য আন! হয়েছে বটে, কিন্ত 
চরিজ্ুটার ওপর এমন রঙ চড়ানো হয়েছে যে, তাকে রক্তমাংসের নারী মনে 
করাই যায় না। মে দোরাবকে ভালবাসে; কিন্ত সোরাঁব তার পিতৃহস্তা বলে 
তাকে বিবাহ করতে রাজী তো! নয়ই, উপরন্ত তাকে হত্যা করে পিতৃহত্য।র 
প্রতিশোধ নিতে চার । শেষ পর্যন্ত রুস্তম যখন সোরাবকে হত্যা করলো তখন 
ন্বোরাবের রক্তে নিজের হাত রক্তরপ্রিত করে নিজেই নিজের বুকে ছুরি 
বিয়ে দিল । 

কোনও কোনও নমালোচক এই রোমান্টিক 'চরিত্রটির কল্পনার মধ্যে 
ছিজেন্্রলালের সমসাদয়িক দেশপ্রেমের অনুভূতি লক্ষ্য করেছেন। যদিও 
দেশের শক্র ও পিতৃহস্তার প্রতি প্রেমের ছন্ব সাযান্তই ফুটে উঠেছে [৩1৭] 
তবুও এরূপ অনুভূতি লক্ষ্য করা! একান্তই কই কয়ানা। বখীবৃন্দের. 
গানেও দেশাত্মবোধের কথা আছে, [২৭] তবে এ নাটকে রী মূল 
ছুর নয়। 


এঁতিহানিক নাটকের জোদ্ার ১৮৫ 
£ রোমান্টিক ধর্মী তিনটি নাটক £ 


'রাপা প্রতাপসিংহ'* “ছুর্গাদান” এবং 'মেবার পতন" এই তিনটি নাটক 
ঘিজেকজ্জলাল রচনা করেন [ ১৯*৫-৯৮ ] হ্বদেশী আন্দোলনের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় 
ঈড়িয়ে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই নাটকের একটিতেও তিনি বাংলা 
দেশের পটভূমি গ্রহণ করেননি ; এমন কি পরবতীকালের একমাত্র সিংহল বিজয় 
ছাঁড়া আর কোনও এতিহাসিক নাটকেই বাংলার পটভূমি নেই। এগুলি 
দেশাত্মবোধক নাটক নিশ্চয়ই, তবুও তার প্রক্কতি শ্বতন্ত্র। 

উদ্ধংতি সহযোগে দেখান যেতে পারে যে, দ্বিজেন্্রলালের মধ্যে অতীতের 
প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল এবং সেটা শুধু রাজপুতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, 
অতীতের গ্রীসীয়, রোমীয় সঙ্যতা এমন কি ইতালীর জাতীয় অত্যুখানকেও 
তিনি স্বরণ করেছেন।৩৮ এমন কি মেবার পতন নাটকের অরুণ সিংহ যা 
বলেছে সেটাও তারই কথাঃ “আমার কাছে বর্তমানের চেয়ে অতীত 
বড় মধুর বোধ হয়। বর্তমান বড় তীব্র, বড় স্পষ্ট । কিন্ত অতীতের 
চারিদিকে একটা কুজ্বাটক। ঘিরে আছে। অতীত যেন এঁ নীলিমার মত, 
উপন্যাসের মত, ম্বপ্নের মত।” [২৭ ]। এই অতীতচাবিত1 রোমািকতার 
একটি লক্ষণ । 

তবুও অতীতে পৌছতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল সিরাজন্দৌলা, মীরকাশিম, 
নন্দকুমার, প্রতাপাদিত্য এদের বেছে নিলেন না কেন? একটা হতে পারে 
এই যে, এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে আগেই নাটক রচন। হয়েছিল । অবশ্ত ইচ্ছা? করলে 
দেশাত্মবোধক বহু বিষয়ই এই বাংলার মাটিতে খুঁজে পাওয়া যেতো! । ১৭৬৩-৭৮- 
এর লঙ্ন্যাসী বিভ্রোহ থেকে স্থরু করে নীলচাষী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিজ্রোহছ, 
ওয়াছাবী বিজ্ঞোহ, ত্রিপুরার কৃষক বিজ্োহ, ফকীর বিক্রোহ--এমন প্রায় ৪০টি 
বিশ্রোহছ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতান্ীতে এই বাংলায় সংগঠিত হয়েছে এবং এ" 
গলির মধ্যে অনেকগুলিকে নিয়ে বর্তমান যুগে নাটক এবং যাত্রাপালাও রচিত 
হয়েছে। তিতুমীরের মত লংগ্রামী পুরুষের চরিত্েরও অভাব ছিল ন৷। 
কিন্ত হিজেন্্রলালের দৃষ্টি সেদিকে যায়নি । তার মধ্যে দেশাত্মবোধ ছিল না" 
এ জন্তে নয়। প্রথষতঃ তিনি ছিলেন পরাধীন ভারতের লরকারী চাকুরিয়া। 
কর্মজীবন তার সুখের হয়নি, কারণ বহক্ষেত্রে ওপরওয়ালাদের সঙ্গে তিনি 
একমত হতে পারেননি? তাঁকে বদলির পর বদলি করে অতিষ্ঠ করে তোলা 


১৮৬ দেশাত্মবোধক ও এঁভিহাপসিক বাংল! নাটক 


হয়েছে। এ অবস্থায় বুটীশ সাত্রাজ্যবাদের সঙ্গে এদেশীয় জনসাধারণের সংঘর্ষের 
কোনও কাহিনী নিয়ে নাটক লেখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল ন|। 

খুব অল্প বয়সেই তার মধ্য দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত হয়েছিল-_এর যথেষ্ট 
প্রমাণ আছে।' তার আধগাথার [প্রথম ভাগ] কবিতাগুলির একাংশ 
দেশাত্মবোধক কবিতা [ হদেশ-স্তোত্র, ভারতমাতা, কেন রে ভারতবাসি, 
বিষ ভারতী, জালাও ভারত প্রভৃতি কবিতা ম্মরণীয় ]। পরবর্তা কালে 
তার দেশাত্মবোধক ভাব আরও পরিস্ফুট হয় । ১৯০৫-এ [ অর্থাৎ বঙ্গব্যবচ্ছেদ 
বিরোধী আন্দোলনের সময় ] একটি ঘটনা, য! দেবকুমার রায়চৌধুরী তার 
দ্বিজেন্দ্রলাল! গ্রন্থে [ পৃঃ ৩৯৯ ] উল্লেখ করেছেন তাতে বল! হয়েছে £ “সেদিন 
১৬ই অক্টোবর ৩০এ আশ্বিন বাঙালীর সেই চিরপ্মরণীয় 'অরদ্ধন, ও 'রাখী 
বন্ধনে'র পুণ্যাহ। সেদিন সকাল বেলায় ৯৪* কি দশটা বাজিয়াছে এমন সময়ে 
“কুম্তলীনের' 'হেমমোহন বন্ধ [ এইচ. বোম] মহাশয় হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে 
আসিয়া “ব্যস্ত সমস্তভাবে' তীহাকে বলিলেন-“আজ বিকালে গোল দিঘীতেও 
একট! প্রকাণ্ড সভা হুবে। সেখানকার জন্ত একটি গান লিখে দিন। এখনই 
চাই _ছাপতে হবে। বস্থ মহাশয়কে বিদায় দিয়া, ছিজেন্দ্রলাল তন্দগ্ডেই 
আমার সম্মূথে বসিয়া অনধিক দশ-পোনের মিনিটির মধ্যে একটি আশ্চিধ- 
রকমের গান--ঠিক যেন খেলার ছলে, রচনা! করিয়া ফেকিলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
ইহা! কুস্তলীন” প্রেসে পাঠাহয়া দেওয়া হইল। অপরাহ্ণ কালে দ্বিজেন্দ্রলাল 
ত্বয়ং একটি দলের নায়ক হইয়া , বাগবাজারে পণুপতিবাবুর স্থবিশাল গৃহ-প্রাথণে 
গমন করিলেন; এবং সেই সম্মিলিত প্রম্ত জন-সমুত্রের মধ্যে স্বরচিত সঙ্গীত 
হুধার সপ্জীবনী আ্োতধার। প্রবাহিত করিয়া দিলেন ।” 

'তবে লক্ষ্য করবার বিষয় তার দেশাত্মবোধক গানগুলিতে জাতির অতীত 
গৌরবের কথাই বেশী এবং দেশের লুগ্তগরিমার কথা বলেই জাতিকে 
উদ্বোধিত করার প্রচেষ্টা। এই দিক থেকে তিনি রাজপুতনায় গিয়েও 
পৌচেছেন £ 

ওই আরাবলী, তুক্ষ হিষগিরি__ 
' করো না করো না ভার অপমান 


নাই কি চিতোর, নাই কি মেওয়ার 
পুণ্য হলদিখাট আজও বর্তমান 1.” আর্ধগাথা। ১ম ভাগ ] 


এঁতিহানিক নাটকের জোয়ার ১৮৭, 


এক দিকে সরকারী চাকুরী, অন্তদিকে দেশাখ্মবোধ-- এই ছুই-এর ঘন্দে 
তার দেশাত্মবোধ প্রকাশ পেয়েছে অতীত রাঁজপুতনার প্রান্তরে মোগল 
রাজপুতের সংঘর্ষের মধ্যে । তবে লক্ষণীয় গিরিশচন্দ্রের মত পুরাণাশ্রয়ী ভ্ভি- 
ভাৰ তার মধ্যে ছিল না এবং জাতীয়তাবোধের মধ্যে ধর্মভাবও ছিল, না--তাই 
সেদিক থেকে তাঁর নাটক মুক্ত। কিন্তু স্দুর অতীতের একটি বিশেষ ধরণের 
লংঘর্ষকে অবলম্বন করে বিশ শতকের দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে গিয়ে 
তিনি নাটককে রোমার্টিকতায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন । 
বিশ শতকের দেশাত্মবোধের ক্ষেত্রেও তার মধ্যে স্বাতন্ত্রা ধরা পড়ে। 
লে সময়ের জাতীয় ভাবালুতার দ্বার! তিনি পরিপূর্ণ আচ্ছন্ন হন নি। তিনি 
স্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ার মধ্যে দেশাত্মবোধক নাটক লিখেছেন বটে, 
কিন্ত সেগুলির মধ্য দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে তার নিজস্ব বিশ্বাসই 
প্রতিফলিত করিয়েছেন । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন : “দ্বিজেন্্রলালের 
এই শ্রেণীর তথাকধিত দেশাত্মবোধক নাট্য রচনাগুলির মধ্য দিয়] তাহার বিশিষ্ট 
লমাজ-চৈতন্তেরই অভিব্যক্তি দেখ! দিয়াছে _কুসংস্কার ও সন্কীর্ণ আচার-ছুষ্ 
লমাজ যে কোনদিনই জাতীয় কল্যাণের অধিকারী হইতে পারে না, তিনি এই 
কথাই বিশেষ করিয়৷ নাটকগুলির মধ্যে বলিতে চাহিয়াছেন।” [বাংল। 
নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস £ "য় খণ্ড, ১৯৭১৪ পৃঃ ৩৯৪-৯৫ 11 

যে বঙ্গ ব্যঝচ্ছেদের বিরুদ্ধে দেশের এক বৃহৎ অংশ আন্দোলনে সামিল 
খিজেন্্লাল সেই বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সমর্থন করেছেন [ দেবরুমার রায়চৌধুরী, 
ছ্বিজেন্্লাল, ১৩২৮, পৃঃ ৩৯৯ ]1| তিনি এর একট] 01181) ৪1053 লক্ষ্য 
করেছেন [ এ, পৃষ্ঠা ৩৯৫ ]। এই স্বদেশী আন্দোলনের লঙ্ষে “ছিজেন্জলালের. 
তেষন কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না' এবং এ কথাও লত্য যে, প্বদেশী সনান্ব, 
ব্তৃত৷ দিয়া লোক মাতাইতে দ্বিজেন্রলাল কোনও দিন আসরে নামেন নাই | 
[ এ, পৃঃ ৩৯* ]। নতুন যে জাতীয়বাদের জাগরণ তখন দেখা গেল সে সম্পর্কে 
ছবিজেন্দ্রলালের এই বিশ্বাস ছিল, যে, 'যতদিন আমাদের সামাজিক অনেক প্রদ্থা 
উঠিয়া না যায় অর্থাৎ সময্াহক্ূপ সংস্কৃত না হয়, ততদিন আমাদের 1১০11702115 
এক হওয়া! অনভব' [ এ পৃঃ ৪৩৮ ]। তার দেশাত্মবোধক নাটকগুলিতে ভিনি। 
সরু এ কথাই বলতে চেয়েছেন ; 887 
সানছয ছু.” র | 


১৮৮ , দেশাত্ববোধক ও এঁতিহাঁসিক বাংলা নাটক 


একথা সত্যি যে, তিন বছর বিলা'তবাসের জন্তে তাকে সামাজিক উৎপীড়ন 
সন্থ করতে হয়েছিল । তাৰ প্রতিক্রিয়ায় তিনি তৎকালীন “সমাজ সংরক্ষকদে 
প্রতি তীক্ষ বিদ্ধপবাণ নিক্ষেপ করেছেন তীর প্রহসনগুলিতে । কিন্ধ দেশাত্ম- 
বোধক নাটকগুলিতে তিনি ম্বদেশী আন্দোলনের পরিবর্তে দেশবাসীকে 
আত্বোক্সতিতে প্রবৃদ্ধ করতে চাইলেন। দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লেখা 
পত্রগুলিতেই দেখা যাবে ঘ্বিজেন্্রলাল বলছেন £ “বয়কটের দ্বার পরিণামে 
সর্বনাশ হবে।” “এ দেশে যদি আজ পর প্রসঙ্গ ও বিলাতির বিদ্বেষ তুলিয়া 
প্রকুত আত্মোন্সতি-_নিজেদের কল্যাণ সাধনে তৎপর হয় তবে এমন কোনও 
শক্তি নাই যে তাহার সে বলঘৃপ্ত গতি রোধ করিতে পারে ।” তিনি কাজের 
সঙ্গে সম্পর্কহীন 'শুধু বক্তৃতা"র নিন্দা করেছেন, “আশ্মাসর্বন্ব, নাম কা ওয়াস্তে 
নেতাদের" সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং সোজাস্থজি বলেছেন £ “কেবল 
ভাব প্রবণতা, উত্তেজনা বা 61178 কবির কাজ হইতে পারে, 78101 
কর্মীর কাজ নহে।” [দেবকুমার রায়চৌধুরী £ “দিজেন্্রলাল' £ ১৩২৮ ]। 
ঘ্িজেন্্রলালের দেশাত্মবোধক নাটকেও এই ধরণের বক্তৃতার পর বক্তা । 
অর্থাৎ নাট্যকার তার নাটকগুলিতে যেন সমাজ সংস্কারকের ভূমিক! নিয়েছেন। 

সে যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর অনেকের মধ্যেই রাজভক্তি প্রবল 
ছিল--ইংরেজ শাসনের স্থফলই তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। ইংরেজের 
কাছে অনেক শেখবার ছিল, তাদের সঙ্গে বিবাদ করে মেই শিক্ষা থেকে 
আমর! বঞ্চিত হয়েছি একথা! তো! তিনি বলেছেনই, উপরস্ত একথাও তিনি: 
বলেছেন £ “আজ যদি ধর- এই ইংরেজ রাজ এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া! যায় তা 
হইলে আমাদের থে কি ভন্বাবহ ও শোচনীয় অবস্থা দাড়ায় আমি তা কল্পন! 
কর্তেও শিউরে উঠি।” [দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত পঞ্জর]। এই 
যনোভাব যে নাট্যকারের তিনি যে, সমসাময়িক উত্তেজনাকে উত্তপ্ত করার 
জন্তে নাটক লিখবেন না--এটা বুঝতে কষ্ট হয় না, অথচ সেই উত্তেজনাকে 
অন্থীকার করার উপায় তার ছিল না বলেই কয়েকখানি তথাকখিত মেশান 
বোধক নাটক লিখেছিলেন । 
॥রাপা প্রতাপনিংহ॥ তারাবাই নাটকের ভূমিকায় হিজেজলাল 
লিখেছিলেন যে, "নাটক ইতিহাস নহে।» কিন্ত কার্ধতঃ & নাটকে এরতিহা পিক 
সতথ্যকেই তিনি বেশ প্রাধান্ত দিয়েছেন । কিন্ত শ্বদেপী আন্দোলনের সুখে. 


এতিহাসিক নাটকের জোয়ার ১৮৯ 


ছাড়িয্ে তিনি গ্রথম যে এতিহাপিক নাটক লিখলেন, তাতে দেশাত্ববোধের 
আদর্শ প্রাধান্ত পেলে! এবং সেই অনুসারে এতিহাসিক তথ্যের সংগে কল্পন। 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করলো । এই নাটকটির নাম রাণা প্রতাপসিংহ 
[১৯০৫ ]। 

এই নাটকের কাহিনীও টডের 'র/জস্থান” থেকে গৃহীত।৩৯ ইতিপূর্বে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও রাঁণ। প্রতাপের কাহিনী নিয়ে 'অশ্রুমতী' নাটক রচনা 
করেন এবং তারও অবলম্বন ছিল 'রাজস্থান' । তবে উভয়ের কাল্পনিক অংশ 
ত্বতন্ত্র_-যদ্দিও উভয়েরই প্রেরণ। দেশাত্মবোধ । 

জ্যোতিরিজ্রনাথের ন|টকের স্থরু প্রতাপসিংহ কর্তৃচ মাননিংহ"্এর 
অপমানের ঘটনা দিয়ে; ছিজেন্দ্রলালের নাটকের স্থরুহই দেশাজ্মবোধের 
উদ্বোধনে ! কমলমীরের কাননাভ্যন্তরে মেবারের রাজ্যত্রষ্ই রাণা প্রতাপসিংহ 
সর্দারগণসহ কালী মৃত্তির সম্মুখে রাজধানী চিতোর উদ্ধারের জন্যে কঠিন শপথ 
গ্রহণ করলেন । রাজপুতনার সর্বন্র মোগলদের আধিপত্য "্রত্িঠিত, প্রতাপ- 
সিংহ পরিবার-পরিজন সহ অরণ্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, মেবারের অধিবাসীর। 
মেবার ত্যাগ করেছে, মেবারের স্বর্ণগ্রস্থ ভূমি অকধিত, চিতোর জয় করেও 
মোগলের! মেবারের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্টা করতে পারেনি । মোগল 
সম্রট আকবর প্রতাপকে বশীভূত করার জন্ত বিরাট সৈশ্তবাহিনী প্রেরণ 
করলেন। তার প্রধান সেনাপতি মানসিংহ প্রতাপ কর্তৃক অপমানিত 
হয়েছিলেন । এই মানসিংহের উপরই সেনাবাহিনী পরিচালনার ভার অপিত 
হলো। হলদিঘাটের রণক্ষেত্রে গ্রতাপের সৈম্ত অসীম বীরত্বের সংগে লড়াই 
ক'রে পরাজিত হলে।; প্রতাপের অশ্ব চৈতক তাকে নিয়ে পলাহন করলো । 
মোগল সৈন্য তাকে বন্দী করার চেষ্ী করলো! । কিন্তু তার বিশ্বস্ত সর্দারেরা তাকে 
রক্ষা করলেন । তিনি পরিবারবর্গ সহ গভীরতর অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন । 
শত ছুঃখ কষ্টেও তিনি মাথা নত করলেন না। নিজ অন্চরদের সাহায্যে 
জীবনের শেষ ভাগে মেবারের কিছু অংশ তিনি উদ্ধার করলেন, কিন্তু চিতোর 
উদ্ধার করা আর সম্ভব হলে! না। ূ 

এই এঁতিহাঁপিক কাহিনীর সংগে প্রতাপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শক্তনিংহ ও পাট 
আকবরের ভাগিনেয়ী . দৌলতউদ্জিমার প্রেম ও বিবাহের কন্গিত কাহিনী 
ভুড়ে দেওয়। হয়েছে। এই নাটকেও ইর। নামে গ্রতাপদিংহের এক .রন্গাক্ষে 


১৯০ দ্বেশাত্ববোধক ও এঁতিছাপলিক বাংল! নাটক 


'দেখানে। হয়েছে, তবে যে উদ্দেশ্তে জ্যোতিরিক্্রনাথ অশ্রষতীকে ব্যবহার 
করেছিলেন নে উদ্দেশ্তে ইরাকে ব্যবহার কর হয় নি। প্রকৃতপক্ষে ইরার 
তেমন কোন গুরুত্বও নেই। জ্যোতিরিজ্রনাথের “অশ্রমতী' নাটকে সংযোজিত 
রোমার্টিক কাহিনী যেমন প্রাধান্ত বিস্তার ক'রেছে দ্বিজেন্্রলালের নাটকে তা 
করেনি । সেই দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের মর্যাদা বেশী রক্ষা করেছেন। 

অবশ্ত এই নাটকের এঁতিহাসিক চরিক্রের সব ক'টিকেই পরিচিত 
এঁতিহামিক তথ্য অন্থসরণে বিন্যাস কর! হয় নি। প্রতাপদিংহ জাতীয় বীর 
হিসেবেই প্রতিভাত । এই চরিত্রের ক্ষেত্রে এতিহাসিক তথ্যকে হুবহু অন্থসরণ 
ফর] হয়েছে। তার অলীম বীরত্ব, উজ্জ্বল শ্বদেশ প্রেম এবং অপূর্ব ত্যাগের 
চিত্র নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন। এঁতিহানিক নাটক লিখতে হ'লে শুধু 
ইতিহাসের ঘটনার ছাচে এতিহালিক পুরুষকে সপ্লিবেশিত ক'রলেই হবে ন 
তর অন্তরালবতী ব্যক্তি পুরুষকে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত ক'রে 
তুলতে হবে। প্রতাপসিংহের চরিত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে । এ ক্ষেত্রে তার 
দেশপ্রেম এবং আদর্শবাদ বেশী প্রকটিত। শুধু তাই নয়, তাঁর কুলমর্ধযাদাবোধ 
এত বেশী মাত্রায় জাগ্রত যে, তার কাছে শাশ্বত মানব-ধর্মও স্থান পায় না। 
বংশ গৌরব রক্ষার জন্তে ভাই, স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ করতেও তিনি গ্রস্ত 
[পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্থ দ্রষ্টব্য ]। 

শক্তসিংহ এতিহাসিক চরিত্র হলেও ঘ্িজেন্দ্লালের হাতে তার নব রূপায়ণ 
ঘটেছে । তিনি চরিত্রটিকে জটিল ক'রে তুলেছেন। সম্রাট আকবর শক্ত- 
সিংহের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন £ “যুবকটি বিদ্বান, নির্ভাক, বাজ 
প্রিয় । নে এ বিশ্বজগতে ম্থার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পায় নি। তবে 
ধাতু খাটি." 1” তিনি আরও বলেছেন যে, শক্তপিংহ চান "প্রতিহিংসা নয়, 
শ্রতিশোধ | প্রেম কি হিংসা লোকটার মনে প্রবেশ করে নি। যার যতটুকু 
পাওনা, শেষ ক্রান্তি পর্বস্ত তা মিটিয়ে দিতে চায়, তার যতটুকু দেনা, শেষ ক্রান্তি 
পর্বস্ত আদায় কর্তে চায়। লোকটা ধর্ম মানে না, কিন্ত বংশ-পরিচয় মানে ।* 
[১1৬]। জততরাট আকবরের মাধ্যমে প্ররুতপক্ষে নাট্যকার নিজেই এইভাবে 
শক্তসিংহের চরিত্রের হত দান করেছেন । প্রথম অক্ষেই এই চরিক-হ্ত্র দান 
করার কারণ শক্তলিংহকে যেভাবে তিনি সি করেছেন তার হুবহু প্রতিচ্ছবি 
ইতিহাসে এমনকি 'রাস্থান'-এও পাওয়া! যায় না। 


এতিহামিক নাটকের জোয়ার ১৯৯ 


শৈশব থেকেই জন্মভূমির লংগে শক্তমিংহের সম্পর্ক এক রকম ছিন্ন হয়ে 

গিয়েছিল । জন্মভূমির প্রতি তার মধ্যে তাই শ্বাভাবিক আবেগ নেই ; বরং 
ংশয়বাদী দাশনিকের মন নিয়ে, যুক্তির কণ্িপাথরে তিনি জন্মভূষির প্রতি তার 

আকধ্ণ, কর্তব্যকে বিচার করতে চান-_-প্জন্মভূমি? আমি তার কে? দে 
আমার কে? আঁমি এখানে জন্মেছি বলেই তার প্রতি আমার কর্তব্য নাই। 
আমি এখানে না জন্মে সমুদ্র বক্ষে ব। ব্যোমপথে জন্মাতে পারতাম ।” [১।১]। 
এই মনোভাব ধার, তিনি ভ্রাতার ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্তে অনায়ামেই 
মোগল পক্ষে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু বংশ গরিম! তার মধ্যে তখনও পূর্ণ 
মাঝ্জায় বিরাজমান । তাই তিনি আকবরের সামনে দীড়িয়ে দৃপ্ত কঠে ঘোষণা 
করেন : “রাজপুত বন্ধুত্বেও রাজপুত, প্রতিহিংসায়ও রাজপুত । আমি ধর্মে 
অবিশ্বাসী, নিরীশ্বরবাদী, সমাজন্রোহী বটে। কিন্ত আমি রাঁজগুত।” [১/৬]। 
এই রাজপুত আদর্শ সদা জাগরূক থাকাতেই তিনি ধার ওপরে প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্যে মোগল পক্ষে যোগ দিয়েছেন সেই ভ্রাতা প্রতাপসিংহকে মোগল 
সৈনিকদের হাত থেকে রক্ষা করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। “বীরের আদর্শ, 
স্বদেশের রক্ষক, রাজপুত কুলের গৌরব প্রতাপকে” তিনি ঘাতকের হাতে 
মরতে দিতে পারেন নি। 

নারী সম্পর্কে শক্তের মনোভাব একেবারে নাবীবিঘেষী জার্মান দার্শনিক 
সোপেনহাওয়ারের মত। যেনারী দৌলংউন্নিসা তাকে গভীর ভাবে ভাল- 
বেসেছে, এবং যে নারীর কৃপায় সে মুক্তিলাভ করেছে সেই নারী অম্পর্কে তার 
উক্তি £“এই তনারী। নেহা অসার। নেহাৎ কদাকার । আমার লালসায়- 
মাত্র তাকে স্থন্দর দেখি।” [৪।১]। শুধু নারীই বা! কেন শক্ত মম্ুস্তবিত্বেবী 
বললেই হুয়। 

শেষ পর্যস্ত প্রতাপনিংহের বীরত্ব ও দেশপ্রেম তাকে যু ক'রেছে, 
দৌলতউন্নিসার অবিচলিত প্রেম ও বীরত্বে তিনি অভিভূত হয়েছেন এবং প্রকৃত 
পক্ষে এই ছু'জনের আদর্শ শক্তলিংহের জীবনে নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছে। 
তাই তিনি বলেছেন ; “আমি পুরুষকে স্বার্থপরই তেবেছিলাম। তুমি দেখিয়ে 
দিলে পৃথিবীতে ত্যাগের মহামন্্র। আমি নারীকে তুচ্ছ, অসার, কদাকার 
নান নানার দিলে রি 
সৌন্দর্য |” [৫1৩]। 


১৯২ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


“রাণ! প্রতাপজিংহ' নাটকের মানসিংহ অনেক বেশী ইতিহাস অন্সার] | 
মানসিংহ গ্রতাপ কর্তৃক অপমানিত হয়েছেন কিন্তু “অশ্রমতী' নাটকের 
মানসিংছের মত তিনি প্রতাপ দুহিতাকে অপহরণ করার চক্রান্ত করেন নি, 
তিনি প্রকৃত বীরের মতই প্রতিশোধ গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রতাপের 
গুণাবলীর প্রতি তিনি সম্রদ্ধ। এই মানসিংহকে অবশ্ত নাট্যকার তার নিজস্ব 
বক্তব্য প্রচারের কাজে ব্যবহার করেছেন। হিন্দু সমাজের অনুদারতা ও 
স্কীর্গত! জাতীয় জীবনকে পঙ্গু ক'রেছে, তার সঙ্গে “আলম্য, ওঁদাসীন্ত 
নিশ্চেষ্টতা'. এ সবের কলে জাতীয় জীবনে পচন ধরেছি [৫1৬ ]-মানসিংহের 
মুখ দিয়ে জাতির অধঃপতনেও এই সব কারণ নির্দেশ করা হয়েছে । 

নাট্যকার বার্নাড শ'-এর মতই দ্বিজেন্দ্রলালের হ্ষ্ই অনেক চরিজ্রই 
€)81981১, চবিত্রগুলি তার মতাদর্শ গুচারের বাহন। 'রাণা প্রতাপসিংহ'-এ 
ইর * মেহেরউন্নিসা ও দে'লঙ উন্নিসা-- এই কায্সনিক চরিভ্রগুলি এই উদ্দেশ্থেই 
রচিত। প্রতাপসিংহের কন্য ইরা শ্বদেশশ্েমিক, সে যুদ্ধের বিরোধী । তার 
কাছে দেশপ্রেমের চেয়ে বিশ্বপ্রেম বড়, পঞ্জোপকার বৃত্তি ও মন্ুষাত্ব বড়। 
প্রতাপসিংহের প্রতি তার উক্তিঃ পন্বর্গ কোথায় !_ন্বর্গ আকাশে? না 
বাবা, এ পৃথিবীই একদিন সে ছর্গ হবে| যে দিন এ বিশ্বময় কেবল পরে[পকার, 
গ্রীতি, ভক্তি বিরাজ কবে যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতি; নিখিলময় ছড়িয়ে 
পড়বে, যেদিন শ্বার্থতাগেই স্বার্থলাভ হবে--সেই হ্বর্গ ।” [৩1৭]। ইরা কখনও 
কখনও দার্শনিকের মত বক্তৃতা দিয়েছে । 

দৌলতউন্গিসার মধ্যে ঝয়েছে প্রেমের বিশ্ববিজয়ী মহিমা । প্রেম যেখানে 
গভীর সেখানে আনুষ্ঠানিক বিবাহ বা শান্ত্রসম্মত বিবাহ নাই বা হু'লো--এই 
হচ্ছে তার আভমত। তাই সে দৃঢ় কঠে ঘোষণা করেছে -“বিবাহের শান্তর 
এক | সে শাস্ত্র ভাল্বাস। ৷ যে বন্ধনকে ভালবাস! দৃঢ় করে, শাস্ত্রের সাধ্য 
নাই যেসে বন্ধনের গ্রান্থি শিথিল করে ।” [৩।৩]। ধাকে পতি ব'লে সে গ্রহণ 
করেছে, তার পথই তার পথ। এই পথের পথিকরূপে সে “মহিমান্বিত, বিশ্ব- 
বিজয়ীরূপে মণ্ডিত । 

' মেহ্রউ'ক্সসাকে গ্রথম দুটিতে একটু প্রগলভ মনে হ'তে পারে, কিন্ত শক্ত- 
সিংহকে ভালবেসেও সে দৌলতকে সখী করার জনে সরে দাড়িক্েছে। তাঁকে 
দিয়ে নাট্যকার নারীধর্মের উপরে বন্কৃত। করিয়েছেন। লে 'আফবরকে বলছে 


এঁতিহাপিক নাটকের জোয়ার ১৯৩ 


£ “পিতা এতদিনে বুঝেছি, ধে নারীর কর্তব্য তর্ক করা নহে, সহ করা নারীর 
কার্ধ বাহিরে নয়, অন্তঃপুরে, নারীর ধর্ম স্বেচ্ছাচার নয়।” [৫1৫]1 শক্তসিংহ 
ও দৌলতউগ্রিসার বিবাহ সমর্থন করতে গিয়ে আকবরের সম্মুখে সে ধর্ম সম্পর্কে 
এক দীর্ঘ বন্তৃত1 করেছে-_প্ধ্ধ এক | ঈশ্বর এক! নীতি এক! মানুষ স্বার্থ- 
পরতায়, অহঙ্কারে, লালসাঁয়, বিছ্বেষে তাকে বিকৃত করেছে। ধর্ম! আকাশের 
জ্যোতিফমণ্ডলীর দিকে চেয়ে দেখুন পিতা, স্প্রসন্ন। শ্বামল! ধরিত্রীর দিকে 
চেয়ে দেখুন মহারাজ ! ১সেই এক নাঁম লেখা, সে নাম ঈশ্বর । মাহগষ তাকে 
পরমব্রক্ষ, আলা, জিহোভা, এই সব ভিন্ন নাম দিয়ে পরম্পরকে অবজ্ঞা কচ্ছে, 
হিংসা কচ্ছে, বিবাদ কচ্ছে! মানুষ এক; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন 
ভিন্ন মাফ জন্মেছে ব'লে তার ভিন্ন নয় ।*......[51৫]। ব্যক্তির আহষ্ঠানিক 
ধর্ম পৃথক হলেও সবারই উপাস্য এক এবং ধর্ম-পার্থক্যের জন্তে মানুষের 
সামাজিক মিলনে বাঁধা থাকতে পারে না--এটাই বলতে চেয়েছে মেহের- 


উদ্নিসা। . 
প্রতাপসিংহের স্ত্রী লক্ষ্মী, পৃথ্থীরাজের স্বী যোশী,৪০ এরাও স্ব-্মহিমায় উজ্জল । 


লক্ষ্মী গ্রতাপের যোগ্য স্ত্রী--সন্তানদের চেয়েও তাঁর কাছে দেশ বড়। আর 
যোশী তার বিলাসপ্রিয় আকবরের অন্গৃহীত ঙ্বামীকে তার তেজস্থিতা, দুঢত। 
ও স্বজাতিত্ববোধের দ্বারা উদ্বোধিত করেছে। 

দ্বিজেন্রলাল সম্রাট আকবরের চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত করেছেন তাতে 
তার নিজের মনেই প্রশ্ন ছিল। তাই নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন £ 
"অনেকে ভাবিবেন এ গ্রন্থে আমি সম্রাট আকবরের চরিত্র মূল হইতে অন্যাক্স- 
রূপে বিকৃত করিথাছি। তাহা করি নাই, আকবরের চরিত্র আমি এরপই 
বুঝিয়াছি। হ্বর্গীয় বঙ্ষিমবাবুও এরূপই বুঝিয়াছিলেন।* 

ঘিজেন্দ্রলাল তার “রাণ! প্রতাপসিংহ' নাটকে আকবর চরিজ্রের নতুনভাবে 
ষুল্যায়ণ করেছেন। তার আকবর চরিত কিছুটা উদারতা ও. গুণগ্রাহিত। 
আছে সন্দেহ নেই, তার ধর্মমত সম্পর্কে যা বল। হয়েছে তাও ইতিহাস সশত। 
তাঁর 'দীন ইলাহী" ধর্ম সম্পর্কেও ইঙ্গিত আছে মানসিংহের উক্তিতে £ “তিনি 
পণ্ডিত-মোজার সাহায্যে এক ধর্ম স্থাপন করবার চেষ্টা করছেন যা উত্য় জাতি 
বিনা আপত্িতে গ্রহণ করতে পারে ।” [৫:৬] 
' আকবর চরিত্রের নতুন মৃল্যায়ণের চে হয়েছে ছু'টি দিক থেকে। 


7 ৯১৩ 


১৯৪ দেশাত্ববোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাঁটক 


শকপিংহ সেলিমের কাছে আকবর চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছেন £ “তিনি 
এক কুট বিবেকহীন, কপট রাজনৈতিক” ]৩।১)। তিনি রাজপুতের বিরুদ্ধে 
কৌশলে রাজপুতকে ব্যবহার করেছেন, তিনি যে রাজপুত রমণী বিবাহ 
করেছেন তা যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে এ কথাও তিনি গোপন রাখেননি 

[ তৃতীয় অস্ক-পঞ্চম দৃশ্তে মেহেরের নিকট তাঁর উক্তি ম্মরণীয় ]। স্ত্রীকে তিনি 
সম্মান দানে রাজী নন। তীর বক্তব্য £ "ক্ত্রী বিলাসের সামগ্রী, স্ত্রী প্রয়োজনীয় 
পদার্থ । সম্মানের বস্তব নহে।” [৩৫]) দ্বিজেন্রলাল আকবরকে রীতিমত 
কামান্ধ প্রতিপন্ন করেছেন। পূর্থীরাজের স্ত্রী ষোশী তাঁর সতীর্বের অবমাননায় 
আত্মঘাতী হয়েছেন; এই পরিণতির জন্তে আকবরই দামী । এমন 
কি তিনি নিজেই নিজের দুর্বলতার কথা শ্বীকাঁর করেছেন £ "এমন কামের বশ 
হয়ে রাজপুত রাজগণের সম্প্রীতি হারিয়েছি” । [৫1৫11 একথা ঠিক যে 
'রাজস্থান'-এ এই আকবরের ইন্ড্রিযলালসার কাঞ্চিনী আছে এবং দ্বিজেন্দ্রলাল 
তার দ্বারাই প্রভাবিত হন। 

'রাণা প্রতাপসিংহ” নাটক রোমান্টিকতা মুক্ত নয়। ঘটনা স্ষ্টি করতে গিয়ে 
নাট্যকার সংগতি-অসংগতির বিচার করেননি । তাই দেখতে পাওয়া যায় 
হুলদিঘাটের যুদ্ধে যখন সঙ্কট ময় মুহূর্ত সমাগত তখন শক্তসিংহের শিবিরে প্রবেশ 
করে আববাহিত। মোগল দুহিত। অনায়াসে শক্তদিংহের সংগে প্রেম চর্চা 
করেছে। এটাও যেমন অবাস্তব, তেমনি অবাস্তব শেষ রাত্রে কারাগার থেকে 
শক্তনিংহকে মেছেরউদ্নিসার মুক্তিদানের ঘটনা । এই হুলপিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রে 
সম্ন্যাসনী বেশে ইরার শক্ত-শিবিরে প্রবেশ; উদ্দিপুর কাননস্থ পর্বতগুহায় রাণা 
প্রতা:পর কাছে বালকবেশী মেহের উন্জিসার আগমন সবই চমকপ্রদ ও নাটকীয় 
হলেও অবাস্তব । শুধু তাই নয়, কি মেহের কি ইরা! পিতার সংগে কথ! বলার 
সময় কাউকেই পুত্রী ব'লে মনে হয় না-তার। যেন বিশেষ বিশেষ আদর্শ 
প্রচার করতে দাড়িয়েছে । ইরা, দৌলতউন্নিসা, মেছের উন্নিসা এই সব চরিত্র 
ইতিহাসের গতিপথে আসেনি--তাই তাদের ঘটন] দর্শকদের উপভোগ্য. হলেও 
কাহিনীর স"গে সংগত্িষ্ীন । 

নাম ভূমিকায় রয়েছেন যে গ্রতাপপিংহ তাকে প্রকৃত নায়কের মর্যাদা দিয়ে 
নাটাকার প্ররূত উ্্যাজেডী রচন! করতে পারেননি । এতে রয়েছে তীর দেশাজু- 
বোধের বিবরণ এবং সেই সংগে আবার ধর্ম, সামাজিক সমস্তা, নিফাম : প্রেমের 


এঁতিহামিক নাটকের জোয়ার ১৪৫ 


আদর্শ প্রভৃতি একসঙ্গে উপস্থাপিত করায় নাটক ্থনির্দিষ্ লক্ষ্য থেকে শর্ট 
হয়েছে । নাটকের মধ্য দীর্ঘ সংলাপ নাটকের গতিকে শঈ্ঈথ ক'রে দিয়েছে। 

এই নাটকে নাট্যকার ছন্দোবদ্ধ সংলাপ পরিহার করেছেন। “তারাবা ই*- 
প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র সেনের উপদেশ তিনি মনে রেখেছেন। তা ছাড়া তিনি 
নিজেও নাটকীয় সংলাপ সম্পর্কে চিন্তা ক'রে একটি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তাঁর 
বক্তব্য £ “অভিনয়ে ঘটনাগুলি যত প্রত্যক্ষবং হয় তত ভাল। সেই্জন্ত 
উক্তিগুলি যত ম্বাভাবিক হয় [ ভাষার মর্যাদা রক্ষা করিয়া অবস্ত ] ততই শ্রেক্ঃ! 
লোকে কথাবার্ড। পদ্যে করে না, গন্ভে করে। অতএব পন্ভে নাটক রচনা 
করিলে উক্তিগুলি অস্বাঙাবিক ঠেকিবেই। সেইজন্ত আমি আমার “তারাবাই"- 
এর পরবর্তা নাটকগুলিকে যথাক্রমে গণ্ঠেই রচনা করি ।”৪১ অবশ্ত সংলাপ 
গগ্যে রচিত হ'লেও তার কাব্যগুণ অন্বীকার করার উপায় নেই। 
॥তুর্গাদাস ॥ 'রাণ। প্রতাপসিংহ'-এর মত “ছুর্গাদাস [১৯৬ ] নাটকেও 
উপজীব্য রাজপুতদের স্বাধীনতা সংগ্রম । তবে প্রথমোক্ত নাটকে রাজপুতদের 
অসীম বীরত্ব প্রদর্ণিত হ'লেও তাদের সংগ্রথম জয়যুক্ত হয়নি; অবশ্ত জয়যুক্ত 
করালে তা ইতিহাসের অপলাপ হতো। “দুর্গাদা'-এ ইতিহাসের সংগে 
খানিকটা সংগতি রেখেই বিজয়ী রাজপুতদের কাহিনী প্রদশিত হয়েছে । তবে 
এই সংগে এটাও মনে রাখতে হবে যে, “রাপা প্রতাপসিংহ'-এর মত এই 
নাটকের মর্যাদা নেই, কারণ এতে রোমান্টিকতার প্রাবল্য। 

নাটকের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন £ “আজ পর্যন্ত হিন্দু পাঠক 
নাটক নভেলে কেবল বিজাতীয়ের কাছে শ্বজাতীয়ের পরাজয়-বার্তাই পড়িয়া 
আসিতেছেন। এতদিন এই একঘেয়ে পরাজয়ের পর ছুর্গাদাসের বিজয় 
'ছন্দুভি তাহাদের কর্ণে সংগীত বর্ষণ করিবে না কি?” 

এই উক্তি স্বভাবতই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজমিংহ' উপন্ভাস রচনার 
উদ্দেস্তকে শ্মরণ করিয়ে দেয়। ১৮৮২-এ বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' রচনা করেন। 
তিনটি ক্ষুত্রাকৃতি সংস্করণের পরে ১৮৯৩-এ পপুনঃপ্রণীত” চতুর্থ সংস্করণে এই 
গ্রন্থের আকার ও প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। এই সংস্করণের ভূমিকায় তিনি 
লেখেন : “ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে । কিন্তু তাহার পূর্বে 
কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্মুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাভ। উদাহ্রণ- 
স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।" | 


১৯৬ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


ধিজেন্রলাল "রাজস্থান থেকেই তার “ছুর্গাদাস” নাটকের কাহিনী গ্রহণ 
করেছেন।৪২ তবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' তার সম্মুখেই ছিল। তাই 
এর এভাৰ ছ্র্গা্দাস-এর ওপরে পড়াই হ্ছাভাবিক। নাট্যকার নিজেও 
নাটকের ভূমিকায় হিন্দুদের বিজয়-বৈজয়ন্তীর পূর্ববর্তী! গ্রন্থ হিসেবে 'রাজসিংহ'- 
এর নাম উল্লেখ করেছেন । “রাজসিংহ'-এর সংগে “ছুর্গাদাস'-এর উল্লেখযোগ্য 
পার্থকা হচ্ছে এই যে, গ্রথমোক্ত গ্রন্থে হুর্গাদাস সম্পর্কে মাত্র একবার উল্লেখ 
আছে৪৩ আর শেষোক্ত গ্রন্থে দুর্গাদাসই মৃথ্য চরিত্র। 

ঘ্বিজেন্দ্লালের নাটকের আগাগোড়াই ছুগাদাস। গুরংজীবের চক্রান্তে 
বশোবস্ত সিংহের মৃত্যু ঘটে । এর পরে তিনি যশোবন্তের বিধবা পত্বী মহামায়া 
এবং শিশুপুত্র অজিত পিংহকে বন্দী করার ফিকির খোজেন। মাড়বার 
সেনাপতি হুর্গাদাস সে চেষ্টা বার্থ করে দেন। তার অসীম সাহসিকতায় 
মহামায়া ও অজিত মুক্ত হন। তার! মেবারের রাণা জয়সিংহের আশ্রয় লাভ 
করেন । ফলে ওরঙ্গজীব মেবার আক্রমণ করেন । ছুর্গাদাসের অধিনায়কত্ব 
ঝাজপুত সৈম্ত মোগল সৈন্তকে পরাজিত করে। পরাজিত মোগলের! আরও 
সৈনা সংগ্রহ করে মাড়বার আক্রমণ করে। এবারেও তারা পরাজিত হয়; 
ওরংজ'বের পুত্র আকবর সপরিবারে বন্দী হন। এবারে গুঁরংজীব রাজপুতদের 
নংগে সন্ধি ক'রে দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর পুত্র শভভুজীকে দমনের জন্য অভিযান 
করেন। মাড়বার রাজ্য নিক করে মহামায়া পুত্র অজিত সিংহকে 
সিংহামনে প্রতিষ্ঠিত করে পতির উদ্দেশ্টে জলন্ত চিতাঁয় আত্মাহুতি দেন। 
এদিকে সম্রাটগুত্র আকবরকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে রাজপুত নেতৃবৃন্দ 
ছর্গাদাসকে পরিত্যাগ করেন। তখন হূর্গাদা আকবরকে নিয়ে শড়ুজীর 
আশ্রয়ে যান। শড়ুজীর মুসলমান অন্ুচর কাবলেস খার বিশ্বাসঘাতকতার 
ছর্গাদাস ইরংজীবের হাতে. বন্দী হন। এই বন্দী অবস্থায় থাকাকালে সম্রা্জী 
গুলনেয়ার তার প্রতি আসক্ত হয়ে প্রেম নিবেদন করেন । কিন্তু তুর্গাদাস তা! 
প্রত্যাখান করেন। ওরংজীবের সেনাপতি দিলীর খা হূর্গাদাসের চরিত্রবলে 
সুগ্ঠ হয়ে তাকে যুক্তি দান করেন। ছুর্গাদাস রাজপুত নেতৃবৃন্দের আহ্বানে 
রাজপুতনায় ফিরে আসেন। আকবর ট্বরাগ্য অবলম্বন ক'রে মক্কায় চলে 
যান। আকবরের কন্যা রাজিয়াকে ছূর্গাদাস ওরঙ্গজীবের হুন্তে অর্পণ করেন। 
এই অপরাধে অজিত নিংহ ছুর্গাদাসকে নির্বাসিত করেন। ছূর্গাদান শেষ পবস্ত 


এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার ১৪৭ 


বৈরাগ্য অবলম্বন করলেন? শড়ুজী ওরঙ্গীবের হাতে বন্দী হয়ে নিহত 
ছলেন। ওঁরঙ্গজীবের মৃত্যু ঘটলে! । | 

রাণ! প্রতাপনিংহ' নাটকে কেন্দ্রগত এঁকা যতটুকু ছিল, “ছুর্গাাস' নাটকে 
তাও নেই। মাড়বারের রাজ। জয়সিংহের পুত্র অজিত সিংহের জন্পকাল 
[ ১৭৬৯ ] থেকে গুরংজীবের ম্বত্যু [১৭০৭] প্রায় ত্রিশ বৎসরের ঘটনাবলী 
এই নাটকের কাহিনীতে স্থান পেয়েছে । 'রাণা প্রতাপনিংহ'-এ মোগল ও 
মেবারের মধ্যে সংঘর্ষ সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু “হর্গাদাস'-এ মোগল, মেবার, মারাঠ! 
মারবাড়--এই চারিটি কেন্দ্রে কাহিনী বিক্ষিত্ত। এর ফলে ষগ্তদশ শতাবীর 
ইতিহাসের একটি উদ্বেলিত রাজনৈতিক চিত্র ফুটে উঠেছে সত্যি, কিন্তু সংহত 
নাটকীয় কাহিনী গড়ে উঠতে পারেনি । এই নাটকে স্থান বা কালের এঁক্য 
মোটেই রক্ষিত হয়নি। গুরংজীবের পুত্র আকবরকে অবলম্বন ক'রে নাটকের 
ঘটনা-ভূমি রাজপুতৃন। থেকে দাক্ষিণাত্যে প্রসারিত করার স্থযোগ ঘটেছে। 
এই সুযোগে রাজপুত ও মারাঠা৷ জাতির ম্বাধীনত! সংগ্রামের পারম্পরিক তুলন! 
করারও প্রয়াম পেয়েছেন নাট্যকার । [৪.৬] কিন্ত ঘটনাস্থল প্রসারিত 
না করেও এটা করা যেতো। এমনিতেই নাটকের কাহিনী এঁতিহাসিক 
ঘটনায় ভারাক্রান্ত । তার ওপরে জয়সিংহ-কমলা-সরম্বতীর আখ্যান। 
ইতিহামের সংগে সম্পক্ত হলেও নাটকের পক্ষে এটার কোনও প্রয়োজন ছিল 
না। “আরা, নারী আর গান' কিছুতেই ত্যাগ করতে প্রস্তত নন-_-এমন 
শাহাজাদ! আকবরকে অবলম্বন ক'রে কয়েকটি প্রমোদ দৃশ্ট হৃষ্টি কর! সম্ভব 
হয়েছে; আর আকবরের কাহিনী থেকেই প্রসারিত হয়েছে রাজিয়ার 
কাহিনী, আকবরের ভূমিকার সঙ্গে ইতিহাঁনের মিল আছে; এমণ কি 
উরঙ্গজীব যে কৃটনৈতিক পত্র পাঠিয়ে আকবরের সংগে রাজপুতদের বিরোধ 
হষ্টির চেষ্টা করেছেন সেটিও ইতিহাস সম্মত। এই আকবর প্রসংগ সংক্ষিপ্ত 
করা যেতো | কিন্তু নাট্যকার ইতিহাসের কে।নও ঘটনাকেই যেন বাদ দিতে 
রাজী নন। 

নাট্যকারের সর্বঘ। লক্ষ্য ছিল রাজপুত বীরত্বের আদর্শকে জয়যুক্ত করা 
তাদের মহত্বকে তুলে ধরা । প্রায় অন্ধভাবে এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ায় 
কোনে! কোনে। ক্ষেত্রে বাস্তবত। পর্যস্ত উপেক্ষিত হয়েছে। 

এই নাটকের নায়ক এবং কেন্দ্রীয় চরিঅ হিসেবে ধাকে রাখা হয়েছে, দেই 


১৯৮ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


ছর্গীদাস ইতিহাস-প্রসিন্ধ চরিত্র। তিনি ছিলেন যশোবস্ত নিংহের মন্ত্রী 
অস্করণ-এর পুত্র । ভয়াবহ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দেশের জন্য নিশ্বার্থভাবে 
গ্রাম ক'রে তিনি রাজপুত ইতিহানে অমর হয়ে আছেন । ইতিহাস বলে ঃ 
"1১1061)0]1 £০1৫. ০০010 70 5600০6,) 17100] 21109 ০০010 1106 0801 
0786 901091811 17621 4১10005% 910719 910)0105 1176 [২81)015 116 
61801950 0) 1915 9011011)86101) ০ 075 0251) 2100 £6010988 
9৮210901০01 ৪ [২1006 5010161 চ710 19০0 2120 01010175909 8100 
01021019116 [0০০1 ০1 ৪ 1৬0006170] 1111101557 0? 51206.৮88 টড তার 
'ব্রাজস্থান'-এ ছূর্গাদাসের যে পরিচয় দিয়েছেন তা হচ্ছে এই £ "49 & 5111101 
£509191 80 5511806 5010101) 1) 075 06010৩ 0% 1715 ০০০10, 176 
18 ৪০০৬৪ 911 10:51965., 4৯9 2, 01018117005 7২900০০১ 1919 0195105 ৪11 
6009900017০58 11108 ০8116 0000 €0 58৬০ (116 11018001012 170016 
16100815 ০1 1019 1806, 1)6 13 ড10100 1১9121151, 4১8 210 20900121111560 
01005 2130 00086501617 1081), 1719 ৫1801960 161661 01 190001090181)0৩ 
10 4১£008290 ০1) 075 191017018910101) ০0৫1 005 08901680101) 9৫101, 
019055 10100, 10161) 10 005 59215 06 18019] 9.9 ৮161] 29 106611600091 
63061101006.” ৫ 
দ্বিজেন্্লাল সে যুগের দেশাত্মবোধের আদর্শকে এই ছুর্গাদাসের দেশপ্রেম, 

বীরত্ব, ত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠার মধো দিয়ে রপদানের চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, 
আভিজাত্যবোধ, প্রভৃভক্তি, আশ্রিত বাৎসল্য-_ছুর্গাদাসের মধ্যে এ সব গুণেরই 
লমাঁবেশ ঘটানে! হয়েছে । ফলে দুর্গাদাস এমন এক সর্বঞুণান্থিত মহামানবে 
পরিণত হয়েছেন ধার মত মান্থ্য মর্ত্যে খুঁজে পাঁওয়। যাবে ন!। পদ্বিজেন্দ্রলালের 
ছুর্গাদাস' নাটক পাঠ করিয়া তাহার বন্ধু মনীষী লোকেন্দ্রনাথ পালিত আই-সি- 
এস মহাশয় বলেন ষে, হুর্গাদাঁপ চরিত ৭811016 01 059111168 হইয়াছে, যদি 
গুণের সংগে ভ5810069৪-এর উল্লেখ থাকিত, ত1হা হইলে চরিত্র আরও ফুটিত।”৪৬ 
নাটকের ভূমিকায় ঘিজেন্রলাল এটিকে ট্র্যাজেডি বলেছেন -“্হার 
'্যাজেডিত্ব' চিরজীবনের উপাসনার নিক্ষলতায়, আজন্ম সাধনার অসিদ্ধতায়, 
প্রান্তিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত চেষ্টার পরাজয়ে। ইহার “ট্র্যাজেডি 
এ এক কথায়: ব্যর্থ হয়েছে-_পালম ন। এ জাতিকে টেনে তুলতে: । 


এঁতিহাষিক নাটকের জোয়ার ১৯৪ 


হর্গাদাষের মত পর্ব গুণান্বিত চরিত্র ট্রযাজেডীর নায়ক হবার যোগ্য নয়। 
£1756005 তার %০৩০০৪-এ বলেছেন যে, ধার সবটাই গুণ, সামান্ততম ত্রটিও 
নেই তিনি যেমন উ্রযাজেডীর নায়ক হতে পারেন না, তেমনি যার কোন গণ 
নেই তিনিও ট্রযাজেডীর নায়ক হতে পারেন না। এই ছুই অতিকোটিকের 
মাঝখানে এমন ব্যক্তির চরিত্র যিনি অতি সংম্বভাব এবং ন্তায়নিষ্ঠ নন, তথাপি 
তার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে- পাপের বা নীচতার জন্তে নয়, ভ্রান্তি ব৷ ছুর্বলতার 
জন্তে । প্রথম শ্রেণীর অতি সং শ্বভাবের লোক ট্র্যাজেডীর নায়ক হতে পারবেন 
না। কারণ, এই শ্রৌর লোকের পতন না জাগায় করুণা, না জাগায় ভয়, 
শুধু আঘাতই দেয় 1৪৭ £1151011-এর মত অন্কুপারে ট্র্যাজেডীর বৈশিষ্ট হচ্ছে £ 
“]05001010  *"-12011806 806010179 ৮/10101) 2%:0106 10160 8170 1581, 61018 
61176 086 01861710016 179110 01 (1810 10011810101),৮8৮ ট্রযাজেডীতে 
যেমন বহির্ঘন্ থাকবে. তেমনি থাকবে চরিত্রে, বিশেষভাবে নায়ক চরিজে-_তীর 
অন্তদ্বন্ব। কিন্তু ছুর্গাদাল চরিত্রের পরিণতিতে তেমন কোনও অন্তপ্ধন্বের- 
ভূমিকা নেই। তা ছাড়া “চিরজীবনের উপাসনার নিক্ষলত।” “আজন্ম সাধনার 
অসিদ্ধতা” অথবা "প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরাজয়”-__ 
এসব বিষয় নাট্যকারের মনে থাকলেও নায়ক চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা বিকশিত 
হয়ে ওঠেনি। সর্বোপরি শেষ দৃশ্ে দুর্গাদাম ও দিলীর খাঁর খআলিঙ্গনের সংগে 
যে সংলাপ ধ্বনিত হয়েছে তার আবেদন মোটেই ট্র্যাজেডীর রস স্থির 
সহায়ক নয়। 

ছুর্গাদাস চরিত্রের যে বিস্তাম নাট্যকার করেছেন তা যে এঁতিহাসিক 
জগতের সীম! পেরিয়ে পুরাণের জগতে চলে যাচ্ছে তা তিনি সম্ভবত নিজেই 
বুঝতে পারছিলেন। তাই দেখি দিলীর খাঁর উত্তিতে ঃ “যে প্রভুর জন্ম 
প্রাণপণ ক'রে, দেশের পায়ে সর্বত্ব অর্পণ করে, আশ্রিতকে রক্ষ। করেঃ 
গ্রপীড়িত অবলার প্রাণরক্ষার্থে নিজের বুক আগিয়ে দেয়, শেষে 'আশ্রিতা 
কুমারীর ধর্ম রক্ষার জন্ত নির্বাসিত হয়, সেরূপ চরিত্র তোমাদের পুরাণেই কয়টি 
আছে ।” [৫1৮] 

এই নাটকের অন্কতম কুীলব রংজীব,তার চরিত্রের বিস্তাসও নাট্যকারের 
নিজন্ব। ইতিহাসে খরংজীব বছ বিতকিত চরিত । যে টড-এর রাজস্থান 
অবলম্বনে “ছ্র্গা্দাস' নাটক রচিত, সেই টড ওরংজীব সম্পর্কে বলেছেন ৰ 


২০৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহামিক বাংল! নাটক 


পু 8000165 2100 (0৩ 1105: 850০1009 19510001185) 11 (1181 9011061079- 
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দ্বিজেন্্লাল তার নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ “ওরংজীবকে আমি 


পিশাচরূপে কল্পনা করি নাই--যেরূপ টড ও অর্ধ করিয়াছেন । আমি তাহাকে 
সরল ধা্সিক মুপলমানরূপে কল্পনা করিয়াছি । তাঁহার অত্যাচার অত্য/িক 
গোৌড়ামির ফল। ইসলাম ধর্ম প্রচারের দৃঢ়-সন্কল্প প্রস্থত |” 

ওরংজীব চরিত্রের এই মূল্যায়ণ ছূর্গাদাস নাটকে ঝর বার প্রতিফলিত 
হয়েছে । সমর দাস ওঁরংজীবকে উদ্দেশ্ট করে বলেছেন £ “মহাশয়ের পূর্বপুরুষ 
আকবরের চেয়ে মহাশয়কে এক বিষয়ে অধিক শ্রদ্ধা করি। কারণ, মহাশয় 
আকবরের মত ভণ্ড নহেন। মহাশয় খাঁটি মুদলমান, সরল গোয়ার ধামিক 
মুসলমান ।” [১১]। ওরংজীব নিজেও বলেছেন £ “এই ইস্লাম ধর্ম প্রচারের 
জন্তই এই রাজ্যভার নিইছি। এইজন্য পিতাকে কারাগারে রুদ্ধ করেছি, 
ভ্রাতাকে হত্যা করেছি ।- খোদ! জানেন ।” [৫18] 

আজ পর্যন্ত যে সব এঁতিহামিক তথা উদঘাটিত হয়েছে তা অন্থদরণ করলে 
কিন্ত গুরংজীব সম্পর্কে ছিজেন্্লালের মূল্যায়ণ সম্পর্কে একমত হওয়1 যায় না। 
গুরংজীব যতটা খাঁটি মুসলমান ছিল্নে তার চেয়েও তিনি ছিলেন অনেক বেশী 
খাটি রাজনীতিক। তার রাজনৈতিক চালে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু 
ধর্মীয় গ্লোগানকে তিনি রাছনৈতিক উদ্দেশ্রেই ব্যবহার করেছেন। আজকের 
দিনেও এই ধরণের রাজনীতিকের অভাব ঘটেনি। ভাইদের হুত্যা করে 
পিতাকে বন্দী করে রাজালাভ করা ইসলাম সম্মত কাজ নয়। তাছাড়া 
গুরংজীবের প্রধান মন্ত্রী আশাদ খা ছিলেন শিয়। সম্প্রদায়ভূক্ত, তার প্রায় লমগ্র 
সেক্রেটারীয়েট হিন্দুদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। হিন্দুরাজপুতদের মধ্যে অনেকে তার 
বিশ্বপ্ত পরামর্শদাত। ছিলেন । যে কাহিনী নিয়ে ছিজেন্্রলাল তার নাটক আরম্ভ 
করেছেন নেই ষশোবস্ত নিংহের শিশুপুত্র অজিত সিংহ সম্পর্কে তার নীতিও 


এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার ২০১ 


রাজন'তিক, ধর্মী নয়। মোগল সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ছিল 
গুজরাট। এই গুজরাটের পথে যোধপুর । স্থৃতরাং সেই যোধপুরের সিংহাসনে 
একটি শিশু রাজ হয়ে বস্থক, এটা উুরংজীব চাননি, কারণ সে ক্ষেত্রে সরকার 
পরিচালনার ভার অগ্রাধিত ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়তে পারে-_ এই আশঙ্কা 
তার মনে ছিল। ওরংজীব তার কাজ ও কুকাজের সমর্থনে যদি ধর্মীয় জিগীর 
তুলে থাকেন, "আমি ইসলাম ধর্মের ফকিরী কচ্ছি' এইরূপ মন্তব্য ক'রে থাকেন 
তবে সেটা সম্পূর্ণ কপটতা। এই জন্তেই আমার মনে হয় বঙ্কিমচন্্র তীর 
'রাজপিংহ' গ্রস্থে ওরংজীৰ সম্পর্কে যে “ধূর্ত, কপটাচারী, পাপে সক্কোচশৃ্ত, 
স্বার্থপর, পরগীড়ক” প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন সেইগুলিই যথার্থ 
দ্বিজেন্ত্রলাল প্রদত্ত 'থাটি মুলমান' বিশেষণ ঠিক নয়। 

নাট্যকার সম্রাজ্ঞী গুল্নেয়ারের চরিত্র আকতে গিয়েও কল্পনার সাহায্য 
নিয়েছেন। গুল্নেয়ারের নামই ইতিহাসে অন্ুপস্থিত। সম্ভবত কামবক্কের মাতা 
উদিপুরী-মহল এর তিনি নতুন নামকরণ করেছেন গুলনেয়ার। এই উদিপুরী 
মহল-এর চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যছুনাথ সরকার । তিনি তীকে 
বলেছেন £ “4১ 19৬ 2110091150৩ ০৫ 7921036 যছুনাথের মন্তবা থেকেই 
জানা যায় £ *9176 151517090 1067 01198711779 0150 11001067005 ০0৬6: (156 
10067010111 1015 06801), 210 10106 0811116 011719 910 ৪৩.৮.৫১ 

গুলনেয়ারের সম্রাটের ওপর অসীম প্রভাব । আলোচ্য নাটকে যশোবস্ত 
সিংহের পত্বীর অবরোধ থেকে আরভভ করে রাজপুতদের বিরুদ্ধে যে অভিযান. 
চলেছে সবই গুলনেয়ারের আজ্ঞায়। এই প্রতিহিংসা পরায় নারী প্রতিশোধ 
গ্রহণে অনমর্থ হলেন, অপমানিতা৷ হলেন এবং এই অবস্থাতেও রাজপুত শিবিরে 
ছুর্গাদাকে দেখ! মাত্রই তার প্রণয়াকাজ্ষী হ'য়ে পড়লেন। ঘটনাটি 
অনৈতিছাসিক তে। বটেই, মনোবিজ্ঞান সন্মতও নয়। উপরস্ত এই প্রেম 
নিবেদনে যতই সাহস থাক, গুলনেয়ারের আচরণ রীতিমত বিমৃশ। মোগলের 
শিবির কারাগারে ছুর্গাধাস বন্দী । গভীর রাজিতে গুলনেয়ার সেখানে এসেছেন 
প্রেম নিবেদন করতে, সংগে নিজপুজ্ধ কামবব্স ; আবার পৌত্রী রাজিয়ার সংগে 
পরস্পরের প্রেমের গ্রসংগ নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন । এ লব ব্যাপারই 
রীতিমত বিনদৃশ। এই রাজিয়! চরিত্রটির নাটকে কোনও প্রয়োজনই ছিল না; 
কিন্ত নাটাকার একটি কাহিনীকে নিজ কল্পনায় পল্পবিত করতে. গিয়ে অপর 


২২ দেশাত্মবোধক ও এতিহামিক বাংলা নাটক 


অবান্তর বিষয় আমদানী করেছেন। এর ফলে নাটকীয় পরিরেশের যে গুরুত্ব 
তা নষ্ট হয়ে গেছে এবং ঘ্বিজেন্দ্রলাল এঁতিহাসিক নাট্যকারের দাগ্সিত্ব বিশ্বাত 
হয়েছেন। আঅন্তদিকে ওরংজীবের মৃত্যু, শভ়ূজীর হত্যা, গুলনেয়ারের আত্ম- 
হত্যা, দুর্গাদামের বৈরাগ্য, রিজিয়ার উন্মাদ অবস্থা, অজিত সিংহের নেরাশ্ত-_ 
এক সংগে নাটকের পরিণতিতে জড় করার ফলে নাটকের একট স্থির লক্ষ্যও 
নির্ণাত হয়নি। 

এই নাটক সমসাময়িক জাতীয়তাবোধের ছারা রীতিমত প্রভাবিত । 
চুর্গাদাসকে তো! এক আদর্শ দেশপ্রেমিককপে চিত্রিত করা হয়েছেই, আরও 
একাধিক চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে দেশাত্মবোধের প্রতিফলন স্স্পইট । ইতিহাসের 
সম্পূর্ণ অনুসারী রাজসিংহু চরিত্রে দেশ|ত্ববোধের স্ফুরণ শ্বাভাবিক। কিন্ত তা 
সংষত ও সুন্দর । যশোবন্ত সিংহের পত্বাকে দিয়ে দেশাম্মবোধের বক্তৃতা 
করান হয়েছে । তিনি রাজনৈতিক নেতার মত মাড়বারের গ্রামে ঘুরে 
গ্রামবাসীদের স্বদেশ প্রেমে উদ্চুদ্ধ করেছেশ। সেই বন্তৃতার ভাষা একেবারে 
উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদীদের ভাষা £ প্যদি কারও মাতৃভূমির প্রতি 
টান থাকে, যদি কারে ম্বধর্ষের প্রতি সম্মানের জ্ঞান থাকে, যদি কেউ শ্বাধীনতার 
জন্য গাঁণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকো--সে এসো 15 [৩৩]। 

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ খিরোধী আন্দোলনের আবহাওয়ায় লিখিত এই নাটকে হিন্দু 
মুদলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের প্রেরণাও সঞ্চারিত হয়েছে। মোগল 
সেনাপতি দ্িলীর থার সংলাপে হিন্দু-মুখলমান মিলনের আহ্বান ধ্বনিত 
হয়েছে। তিনি গুঁরঙ্গজীবকে হিন্দু বিদ্বেষ পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করে 
বলেছেন £ “হিন্দু-মুসলমান এক হোক, মন্দিরে মসজিদে ম্বাধীনভাবে আল্লার ও 
ব্রদ্ধের নাম নিনাদিত হোক ; এক সংগে দামামা শত্ধধ্বনি উঠুক । হিন্দু- 
মুসলমান একবার জাতিঘ্েষ তুলে পরস্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করুক দেখি 
সম্রাট ।” "জাতিভেদ, আচারভেদ ভূলে হিন্দু-মুসলমান নতজানু হ'য়ে করজোড়ে 
ভক্তি-বাম্প গদ্গদ্ শ্বরে ভারততভূমিকে মা খলে ভাকবার' যে আহ্বানধবনি 
দিজ্ীর খার কঠে ধ্বনিত হয়েছে তা বিশেষ ভাবে বঙ্জ-ভঙ্গ যুগেরই কথ! । 

বঙ্কিমচন্দ্র তার 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপসংহারে লিখেছেন £ হিন্দু 
হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্ব, 
হুয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না । ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যেই তুল্যরূপেই 


এঁতিহামিক নাটকের জোয়ার ২৩ 


আঁছে। **** অন্যান্ত গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে.' হিচ্দু হোক, 
মুসলমান হৌক, দেই শ্রেষ্ঠ ।” 

ঘিজেন্দ্রলাল বস্কিমচন্দ্রের এই নীতিই অন্গদরণ করেছেন। এর জন্কে তিনি 
ইতিহাসের সীমাকে মাঝে মাঝে লঙ্ঘন করেছেন। তিনি ওুরঙ্গজীব চরিজ্র 
একেছেন, তেমনি মোগল সেনাপতি দিলীর খা এবং প্রভৃভক্ত কাশিমের 
চরিব্রও এঁকেছেন। ছৃর্গাদাস কাশিমের সাহাযোই শিশু অজিত সিংহের প্রাণ 
বাচিয়েছেন। এই কাশিম কোনও সময়েই মোগল পক্ষে যায় নি; এমন কি শেষ 
পর্যস্ত কাশিম ছুর্গাদাসের অন্ধ সংস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছে । 
রাঁজসিংহু তার সম্পর্কে বলেছেন_-“মৃঘলমান জাতের মধ্যে কাশিমও ত 
জন্মায় ।” [১৮]। পঞ্চম অস্কের অষ্টম দৃশ্তাটাই রচিত হয়েছে এই প্রতিপান্ত 
বিষয় উত্থাপনের জন্যে ঃ “হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ 
হয় না.-....-. ৮ 

ছুর্গাদাস নাটক শেষ হয়েছে ছুর্গাদাম ও কাশিমের আলিঙ্গনের মধ্যে এবং 
মোগল সেনাপতি দিলীর খ দ্বয়ং এই আলিঙ্গন দৃশ্ঠ দেখে উদ্ছৃদিত হয়ে 
বলেছেন-_প্দাড়াও তোমরা ছজনেই আজ আমার সম্মুখে দাড়াও; একবার 
নয়ন ভরে দেখি-_ঈশ্বর ! তোমার ঘ্বর্গে ধারা দেবতা আছেন শুনি, তারা কি 
এদের চেয়েও বড় ?” রংগমঞ্চে হিন্দু-মুলমানের মিলন দৃশ্ত সে যুগের দর্শকদের 
কাছে একের আবেদন সৃষ্টি করার দিক থেকে সার্কভাবে পরিকল্লিত। 
॥ মেবার পতন ॥ 'রাণা প্রতাপলিংহ' *ছুর্গাদাস, এবং 'মেবার . পতন, 
[ ১৯৮] এই তিনটি নাটকে নাট্যকারের অবলম্বন রাজপুত জাতির 
গৌরবোজ্জল ইতিহাস । এই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেশ প্রেম, 
লমাজনীতি এবং বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ তুলে ধরেছেন। নাটক তিনটিই 
রোমার্টিক ধর্মী । 

কাহিনীর দিক থেকে দেখলে. 'মেবার পতনকে' 'রাণ! প্রতাপদিংহে'র 
পরিশি্ বল! যেতে পারে। প্রতাপনিংহ নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে মেবারের 
যে অংশ,মোগলেয কবলু থেকে উদ্ধার ক'রেছিলেন, তীর পু অমর সিংহের 
ন্ময় কিরূপে তা! আবার মোগলের হাতে চলে গেল তাই নিয়ে “মেবার পতন' 
রচিত। অমর পিংহের রাজত্বকালে মেবারের রাজধানী ছিল উদয়পুর, চিতোর 
মোগলের দখলে । হেদায়েৎ আলি খার অধিনামকত্বে মোগল সৈস্ত মেবার 


২০৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


আক্রমণ করে, কিন্তু যুদ্ধে মোগল সৈন্তকে পরাজয় বরণ করতে হয়। পরে 
শাহজাদা পরভেজের অধিনায়কত্বে নতুন ক'রে আক্রমণ হয়। এবারে রাপা 
প্রতাপের জোষ্ঠ ভ্রাতা মহবৎ খার পিতা মোগলের আশ্রিত সগর সিংহ 
মোগলের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু এবারেও রাজপুত সৈম্তই জয়লাভ করে । কিন্তু 
মেবার শেষ পধস্ত স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারলো না। মহাবৎ খার নেতৃত্বে 
এক বিরাট বাহিনী মেবার আক্রমণ করলো । মেবাঁর সেই আক্রমণ প্রতিরোধ 
করতে পারলো না-মেবারের পত্তন ঘটলো, উদয়পুর মোগলের পদানত 
হ'লো। এই 'মেবার পতন'এর কাহিনীও দ্বিজেন্দ্রলাল টডের রাজস্থান” «২ 
থেকেই গ্রহণ করেছেন। 

এই নাটকে ইতিহাসের কাঠামেটাকে যথাযথ রাখা হয়েছে। রাপা 
প্রতাপের মৃতুঃর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহ ১৫৯৭-এ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তাঁর রাজত্বকালে মোগলের। চার বার মেবার আক্রমণ করে। 
আকবরের মৃত্যুর পর ১৬০৫-এ দিলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন জাহাঙ্গীর । এ 
আক্রমণ তার শির্দেশেই পরিচালিত হয়। ১৬৯৮-এ মেবার রণক্ষেত্রের যুদ্ধে 
মোগল পক্ষে সেনাপতি ছিলেন মহাবং খা? ১৬০৯-এ বূণপুর গিরিপথের যুদ্ধে 
সেনাপতি ছিলেন আবহুল্লা খা। তারপর ১৬১১-এ ক্ষেমনর গিরিপথের যুদ্ধে 
মোগলবাহিনীর অধিনায়ক হয়ে আসেন শাহ্‌জাদ! পারভেজ । এই তিনটি 
যুদ্ধেই রাজপুতেরা! জয়লাভ করেন। কিন্তু ১৬১৩-এ মোগল বাহিনী ৰে 
অভিযান করে, সে অভিযান জয়যুক্ত হয়। এই অভিযানে মোগল বাহিনীকে 
পরিচালনা করছিলেন শাহ্জাদ।! খুরম [পরে সম্রাট সাজাহান ]| তাৰ 
লহকারী ছিলেন মহাবৎ খা। এই অভিযানে উদয়পুর ও চিতোর ছুর্গের পতন 
ঘটে। এসবই এঁতিহামিক ঘটনা । তা ছাড়া নাটকে সন্নিবেশিত আরো 
কিছু তথ্যও ইতিহাপ সম্মত। যেমন, দৃঢ় প্রতিজ সামন্ত সর্দারদের স্বদেশগ্রীতি 
এবং আত্মত]াগ রাণা অমরসিংহকে যুদ্ধে বাধ্য করেছিল; মোগলের! রাজপুত 
জাতির এঁক্যে ফাটল ধরাতে পেরেছিলেন। মাড়বার অধিপতি গজসিংহ, 
সগরপি'হ এবং তাব্ পুত্র মহীপৎসিংহ, ওরফে মহাবৎ খা মোগল পক্ষে 
ছিলেন ; সগরসিংহকে মোগলেরা সিংহাননে প্রতিষ্ঠিত করলেও রাজপুতরা 
তাকে রাণা হিসেবে মেনে নেয়নি এবং সগর নিংহকে আত্মহত্যা করতে হয় । 
স্বাধীনতা! রক্ষার শেষ যুদ্ধে আবালবৃদ্ধবনিতা৷ রাজপুত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। 


এতিহাসিক নাটকের জোয়ার ২০৫ 


ইতিহাসের মূল কাঠামো এবং কিছু ইতিহাস সম্মত উপকরণ ব্যবহার 
করলেও দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের সর্বত্র ইতিহাসকে অনুসরণ করেন নি। প্রথমত 
মোগলপক্ষে সৈন্যপতোর ভার গ্রহণ করে বিভিন্ন সময়ে ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হয়েছেন তাদের তালিকার সঙ্গে উল্লিখিত তালিকার কিছু পার্থক্য আছে । 
নাটকের হেদায়েৎ ইতিহাসে নেই। আবার আরও দু'একজন সেনাপতি যাদের 
নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়, নাটকে তার! আমেন নি। টডের অনুকরণে 
মহাবং খাকে নগর সিংহের পুত্র এবং সেই সঙ্গে গোবিন্দ সিংহের ধর্মত্যাগী 
জামাতা করা হয়েছে। এই গোবিন্দসিংহ মেব'রের পতনের পূর্ব মুহূর্তে মোগল 
শিবিরে গিয়ে ধর্মত্যাগী মহাবৎ থকে ঘন্থ যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং রাজপুত 
কুলাঙ্গার গজমিংহের গুলিতে নিহত হন । অমর সিংহ-মহারৎ খার সাক্ষাতের 
ময় অমর সিংহের আক্ষেপোক্তি ও মহাবৎ খাকে ঘন্থ যুদ্ধে আহ্বানের সমর্থন 
ইতিহাসে নেই। 

উদ্দেশ্তমূলক নাটক লিখতে গিয়ে ছিজেন্্লাল পাত্রানৌচিত্য এবং 
কালানৌচিত্য দোষে নাটকটিকে ছু করেছেন। এই নাটকে তিন দিংছের 
তিন কন্ত! কল্যাণী, মানসী আর লত্যবতী নাট্যকারের নিজের মানস কন্ত!। 
এরা নাট্যকারের মুখপাত্র । এদের ভাবাবেগ প্রবণতা, আবেগ, উচ্ছ্বাসের 
বন্তায় নাটকের এঁতিহামিকতা ভেসে গেছে। এই তিনজন তিনটি নীতির 
প্রতীক £ সত্যবতী দেশাত্মবোধের বা দেশগ্রেমের বাণীবাহিকা । কল্যাণী 
দ্বাম্পত্যপ্রেমের প্রতীক, আর মানসী বিশ্বপ্রেম গ্রচারিণী ৷ দ।ম্পতাগ্রেম, দেশ 
প্রেম সবই শেষ পর্যস্ত বিশ্বপ্রেমে এসে মিশেছে । আর এই দেশপ্রেম গুচারে 
স্থান কাল পাত্র বিচার কর! হয়নি । নাটকের শেষ অঙ্কের ষ্ঠ দৃষ্তে যে ঘটন। 
তটেছে তা ইতিহানবিরোধী তো বটেই, তা সম্পূর্ণ অবাস্তব। দৃশ্তটি আর 


হয়েছে চারণীদের গান দিয়ে £ 
“ভেঙ্গে গেছে মোর ঝগ্নের ঘোর ছি'ড়ে গেছে মোর বীণার তার 
এ মহাশ্মশানে ভগ্ন পরাণে আজি ম! কি গান,গাকিব আর 1 
মেবার পাহাড় হইতে তাহার নেষে গেছে এক গরিম! হায়। 
ঘন মেঘরাশ, ঘেরিয়া আকাশ, হাদিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়। 
মেবার পাহাড় শিখরে তাহার দ্বভ নিশান উড়ে না আয়। 
এ হীন সন্দা--'এ ঘোর লক্জা-ঢেকে দে গভীর অন্ধকার ।.**..... 


নাটকের বিধাদময় পরিণতিকে মর্মস্পর্শী করে তুলবার দিক থেকে গানটি 


২০৬ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাঁসিক বাংল! নাটক 


প্রয়োজনীয়তা হয়তো আছে। ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গেই বালক অরুণের সঙ্গে 
মোগল দৈন্ত ও হেদায়েৎ আলীর যুদ্ধ, মহাবৎ খাঁর হস্তক্ষেপ সবই নাটকীয়। 
কিন্ত তার পরেই মহাবৎ খার উচ্ছবাসপূর্ণ ভাষণ £ “একবার এক মৃহূর্তের জন্ত 
ভূলে যাও? যে তুমি হিন্দু আমি মুসলমান, তুমি প্রপীড়িত আমি অত্যাচারী । 
শুদ্ধ মনে কর, তুমি মান্য আমি মানুষ, তুমি ভগ্মী--আমি ভাই ।” 

ত্বভাঁবতই মহাবৎ খার মুখ দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির আবেদন 
জানানই ছিল নাট্যকারের লক্ষ্য । কিন্তু নাট্যকার এখানেই থামেন নি, তিনি 
সাজাহানকে«৩ দিয়ে চারণীদের 'মেবার পাহাড় *-**** গানের তারিফ করাই 
শুধু নয় নিজেও.সে গানের সঙ্গে কঠ মিলিয়েছেন এবং হেদায়েৎ ও সৈনিক- 
গণকেও সেই গান গাইতে নির্দেশ দিয়েছেন ২ “আমিও সে গানে যোগ দিব! 
গাঁও ছেদায়েৎ আলি। গাও সৈনিকগণ ! গাও সৈনিকগণ 1” [ €1৬]1 

নাট্যকার এখানে নাটককে রোমা্টিকতার দিক থেকে একোরে চরমে 
নিয়ে গেছেন। এ ব্যাপার ঘটেছে নাটকটিকে প্রচারধর্মী করার চেষ্টা থেকে। 
খ্মেবার পতন' নাটকের এঁতিহামিক নাটক হিসেবে সাফল্যের পথে অন্যতম 
বাধ! হয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট জীবন-দর্শন সঞ্ধাত এই প্রচারধর্মী 
অভিব্যক্তি । নাট্যকার নিজেই নাটকের ভূমিকায় স্পষ্টভাবে তার উদ্দেশ্ব ব্যক্ত 
করেছেন £ “মদ্রচিত অন্তান্ত নাটক হইতে এই নাটকের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। 
আমার অন্তান্ত নাটকে চরিক্রাঙ্কন ভিন্ন অন্ত কোন উদ্দেশ্ ছিল না।...কিন্তু এই 
নাটকে আমি একটি মহানীতি লইয়া বনিয়াছি ; সে নীতি বিশ্বপ্রেম। 
কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় 
প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মৃত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে । এই নাটকে ইহাই কীতিত 
হইয়াছে যে বিশ্বগ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরিয়পী। আমি হইতে যতদূর প্রেমকে 
ব্যক্ত করাযায় ততই সে ঈশ্বরের কাছেধায়। ঈশ্বরে লীন হইলে সে প্রেম 
পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই এঁশ প্রেম এখানে দেখানে! হয় নাই-_নাটকাস্তরে 
তাহা দেখাইকার ইচ্ছা রহিল। অতএব এই আমার প্রথম উদ্দেস্তমূলক নাটক ।” 

ঘিজেন্্লালের উদ্দেন্টমূলক নাটক রচনার প্রচেষ্ট! অবনত এই প্রথম নয়। 
রাগ! প্রভাপসিংহ' নাটক থেকেই এই প্রচেষ্টার স্থরু। সমসাময়িক দেশ প্রেমের. 
উচ্ছবান, সমাজধর্ম এবং প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিস্রোহ,--এ সব তো! 
আছেই। উপরদ্ধ রাণা গ্রতাপসিংহ নাটকে লমাজ--ধর্ম--প্রেম--মহুততত্ 


এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার ২০৭ 


এবং বিশ্বমৈত্রী সম্পর্কিত জীবন ভাবনাও স্থান লাভ করেছে। কিন্তু এ 
নাটকে 'মেবার পত্তনের' মত প্রচারধম্িত1 তত উগ্র নয়-_'রাণ! প্রতাপনিংহ'-এ 
আদর্শবাদ নাট্য-শিল্লের সংগে অনেকখানি মিশে গেছে ৷ কিন্তু 'মেবার পতনে" 
তা ঘটেনি। তার ফলে কি এঁতিহাসিক নাটক, কি ট্র্যাজেডী কোনও দিক 
থেকেই “'মেবার পতন' সার্থকতা লাভ করতে পারেনি । 

রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বলেছেন “এতিহামিক রস'--তা৷ এই নাটকে অনুপস্থিত 
অর্থাৎ ইতিহাসের সংশ্রবে নাটকে যে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে ত1 এখানে 
সুষ্টি হয়নি। যদিও নাটকে ইতিহাপের ঘটনাও আছে। কিন্ত সে যুগের 
এঁতিহাসিক যুগ-জীবনের ছবি এখানে স্পষ্ট ফুটে ওঠেনি। আসলে এই 
নাটকের মাধ্যমে ইতিহাসের ঘটনার পটভূমিকায় [ মোগল-রাজপুত সংঘর্ষ ] 
নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন যে জাতীয় এক্যের ওপরই বাস্ত্ীয় ভিত্তি স্থাপিত 
হতে পারে । মেবারের পতনের মূলে তাই মুখ্য বিষয় কর হয়েছে মহাবৎ 
খার প্বজাতি বিদ্বেষকে । রাজপুত জাতির ধর্মীয় সন্কীর্ণতা যে তাদের পতনের 
আর একটি কারণ সে দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ রয়েছে । যে কথা ধিজেন্্রলাল 
তার একঘরে? ও “প্রায়শ্চিত্ের মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন এবং প্রতাপমিংহ 
নাটকেও বলেছেন “মেবার পতন" নাটকেও তা-ই বিস্তৃতভাবে বলেছেন | তবে 
এক্ষেক্রে বিদ্রপের সাহাযো নয় সোজান্্জি প্রত্যয়সিদ্ধ শ্লোগানের মাধ্যমেই 
বলেছেন--“আবার তোরা মান্থষ হ।” 

এই নাটকটিতে এঁতিহাষিক রস পরিবেশনের স্থযোগ যথেষ্ট ছিল। 
নাটকটি সার্থক ট্র্য:'জেডী হিসেবেও গড়ে উঠতে পারতো । নাট্যকার যদি 
নাটককে বিশ্বমৈত্রী প্রচারের বাহন করে তুলতে না! চাইতেন তবে অনায়াসে 
এটি অমরসিংহের ট্র্যাজিভীতে পরিণত হুতে পারতো1 1৫8 কিন্ত আযারি&ট'লর 
সংজা! অনুযায়ী এই নাটক আদি, মধ্য, অন্তাযুক্ত গুরুগন্ভীর ঘটনার সমাবেশে 
সংহত হয়ে ওঠেনি। আদর্শবাদের প্রভাবে কাহিনীটি বিচ্ছিন্ন ও খাপছাড়া 
কার্যকারণ সুত্রে গ্রথিত। নাটকটিতে 0110082 বা! চূড়ান্ত মূহূর্ত বলে কিছু 
খুঁজে পাওয়া কঠিন। মোগল-রাজপুত সংঘর্ষকে অবলম্বন করে নাটক দুরু 
হলেও তারপরই নানা আদর্শ নাটক গ্রথিত হতে আরস্ত করায় নাটকের ঘটন। 
বৃদতযুত হয়ে গেছে । মেবারের গতন নাটকের মূল ঘটনা--কিন্ক সেই পতন 
এমন ইতিহাণ-বিরোধী ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে যে এটি রাজপুতের জাতীয় 


২৮ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


জীবনের উ্যাজেভী হয়ে উঠতে পারেনি । কারণ বিজয়ী যেখানে বিজিতদের 
করুণ অভিব্যক্তিমগ্ডিত দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে ক মেলায় এবং নাটকের 
শেষে নতুন আশাবাদের হুর ধ্বনিত হয়,৫৫ চারণীর গানে যুদ্ধরত মেবারের 
রাণ ও মোগল সেনাপতির রত্বমুখ তরবারি কোষবদ্ধ হয়, সেথানে ট্রযাজিক 
আবেদন হ্ষটি হবে কেমন করে? 

এ সত্বেও কোনও কোনও সমালোচক “মেবার পতন' নাটকটিকে "তাহার 
এই যুগের সবগুদীভূত শ্রেষ্ঠ প্রনাম বলে চল্লেধ করেছেন [ শশান্কমোছন সেন, 
বজ্বাণী, পৃঃ ১৭১] কারণ, এর মধ্যে তার! “হদয়োচ্ছ্াস এবং এ উচ্ছাসের 
পাকে পাকে” অপরূপ আলোক ; মধুর তরঙ্গও্ এবং সমগ্র শিল্প-সমাধানের 
একটি স্ুুমাক্রিত দীপ্তি*...“তারতীয় জাতীয় বাঁধি এবং উঠার প্রতিকারেশর 
[এ] উপায়কে লক্ষ্য করেছেন; অথাৎ এরাও নাটক হিসেবে নাটকটি 
ইতিঠাসের কতটা অনুগত হয়েছে তা বিার না করে নাটকের বিষয়বস্ত 
জম্পকেই উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন । তবে দ্বিজেন্দ্রলাল এই ধারণাও পরব 
কালে আর অন্গুসরণ করেন ণি। 

যে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে তিনি নাটক ব্রচনা করেণছলেন তার মম্পর্কে 
তার মনোভাব আগেই বাক্ত করেছি। তা ছাড়া “মেবার-পতন' নাটকটির 
ইংরেজী 781 ০£ 149%৪-এর ভূমিকায় তর্জমাকারী ও নাট/কারের পুত্র 
দিলীপ রায়ও লিখেছেন £ “175 89 1009 9061,--] 06881) 0 16679 
1015 08901911500, (০০১ (106 9+9% 916 ০01 %/1)101) 102 10806 10100 18.0)08 
11) 005 95%80951)1 0859, ৬1050 106 91066 02001090106 07870)98 0205 806? 
8100101)61,...]093 10361000508 09 01 ০00: 73606911 2101001820 
8৪00 176 ০%708106 0115 90180881910) ৪ ০0110981910 ০ 819010 ৪0005 
(০-25....৮15 170৬ ৮৩০: 00৬ ...... 90610 006 9151 00051) ০ 00৫ 
0101000 800155০6006 ০ 1)90 ৪11 05৮০০1/ 06116%60 400 1195 8০96) 
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2 ৪3 ৪৫ 0319 02০0106 105%/100019191 86৮ ৪10061015 0170 9109110 
8101 ০1 09001060500, 10 আও 2 01019 005106 00150 01 1889 116 0১2 
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দ্বিজেন্্লালের এই রূপ মানমিক পরিবর্তনের ফলে তিনি অবশ্ত এতিহামিক 
নাটক রচনা বন্ধ রাখেন নি। তবে এর পরে যে নাটক লিখেছেন সেগুলির 
বিষয়বস্ত নির্বাচন করেছেন অস্তৃস্টিউজি থেকে । রাজপুত-মোগল সংঘর্ষ নয়, 
তার নাটকে এসেছে মোগল রাজ-অন্তঃপুরের কাহিনী এবং শেষে চলে গেছেন 
সেই চতুর্থ খু: পৃঃ শতকের এঁতিছাসিক পটভূমিকায়। 


£ নাট্যরীতির দিক্‌ পরিবর্তন £ 


দিজেন্্লাল রাছের এঁতিহাসিক নাট্যরীতির দিক্‌ পরিবর্তন ঘটে “হুরজাহান' 
নাটক [১৯০৮] থেকে । এই নাটকের ভূমিকায় তিনি লেখেন ঃ “মতগ্রণীত 
অন্তান্ত এতিহাপিক নাটক হইতে নৃরজাহান নাটকের অনেক বিষয়ে গ্রভেদ 
লক্ষিত হইবে । প্রথম প্রভেদ এই যে, আমি এই নাটকে দেবচরিত্র তি 
করিবার চেষ্টা করি নাই । আমি এই নাটকে দোষগুণ সমস্থিত মন্ুত্য চরিত্র 
অঙ্কিত করিতে গ্রয়াম পাইয়াছি। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, এই নাটকে বাহিরের 
যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ দেখাইতেই আমি আপনাকে সমধিক ব্যাপৃত 
রাখিয়াছি। তৃতীয় প্রভেদ এই যে, আমি এই নাটকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমঙ্ষে 
কাহারও শ্বগতোক্তি একেবারে ব্ঞ্জন করিয়াছি । 

এতিহানিক নাট্যরীতির এই দিক্‌ পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে ইঙ্গিত 
দিয়ে দবিজেন্দ্রলালের চরিতকার প্রদেবকুমার রায় চৌধুরী “দিজেন্্লাল' গ্রন্থে 
বলেছেন যে, গয়! গ্রবাসকালে বিজেন্দ্রলাল “হুর্গাদাস' নাটকটি পাশ্চাত্য সাহিত্যে 
স্থপপ্তিত বন্ধুবর লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে দেখালে তিনি ওই ধরণের নির্দোষ 
চরিত্রের নাট্য-অনুপযোগিতার কথা বলেন। পরিবর্তে ভাল-মন্দের স্ব সম্পন্ন 
ব্যক্তি চরিজের সুগ্মাতিনুক্্ম ভাব সমীক্ষাই যে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের লক্ষ হওয়া 
উচিত একখাও বলেন। 

এই পরামর্শ ই সম্ভবত খিজেন্্রলালের নাট্যরীতির দিক্‌ পরিবর্তন ঘটিয়েছিল । 
অর্থাৎ এবার.থেকে নিফলুষ জাতীয় বীর ছুর্গীধাসের মত চরিঞ্জের পরিবর্তে 
'দোষগুণ সম্বিত মনুষ্য চরিত অধনের দিকে তিনি ঝুফেছিলেন। ভিসি 
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বুঝেছিলেন যে, বাইরের ঘন্থের সঙ্গে চরিত্রের অন্তত্্ঘ বিকশিত হলেই 
নাট্যরস, বিশেষভাবে ট্র্যাজেভী জমে ওঠে । 

হরজাহান নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'নূরজাহান' দোষেগুণে সমন্বিত মানুষ 
“বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ' তার চরিত্রকে তীত্র ও জটিলতর করে 
তুলেছে। : 

মুরজাহানের জীবন-কাহিনীকে তিনটি স্তরে বিন্তত্ত করা যায়-_প্রথম, তার 
কুষারী জীবন দ্বিতীয়, শের আফগানের স্ত্রী রূপে তার দাম্পত্যজীবন এবং 
তৃতীয়, জাহাঙ্গীরের স্ত্রী অর্থাৎ ভারত সম্রাজ্ঞী হিসাবে তীর কার্কলাপ। 
“নূরজাহান” নাটকে তাঁর জীবনের শেষোক্ত স্তর ছুটিই তুলে ধরা হয়েছে এবং 
কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রথম জীবনের স্থৃতি উদঘাটিত কর। হয়েছে । [প্রথম 
অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্থে জনৈক মহিলা বন্ধুর সঙ্গে তার কথোপকথন ]। এই 
কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বল! হয়েছে যে, কুমারী অবস্থায় সম্রাট আকবরের 
পরিবারের নৈশ ভোজের পর মহিলাদের নৃত্যগীতের সময় যুবরাজ সেলিম তার 
প্রতি আর্ট হন। সে আকর্ষণ ছিল উন্মতববৎ | দুর্দিন পরে সেলিম 
তার পিতার অবর্তমানে তাদের বাড়ী এসে প্রেম নিবেদন করেন। শের 
আফগানের সঙ্গে ইতিমধ্যেই তার বিবাহ হয়। সেলিম তাকে ভূলতে 
পারেন নি। ফলে তাকে লাভ করার জন্ত শের আফগানকে তিনি হত্যা 
করান। 

এই কাহিনীর প্রথমাংশ সত্যি হলে পরের অংশ অর্থাৎ শের আফগানকে 
হত্যা করানোর কারণটাও মেনে নিতে হয় । অথচ মুরুজাহানের জীবনের এই 
স্তরের কাহনী এতিহাসিক বলে মেনে নেওয়া কঠিন। হুরজাহানের [ প্রথম 
নাম--মেছেরউদ্লিস! ] জন্ম এবং তার কুমারী জীবন সম্পর্কে অনেক রোমান্টিক 
কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু আধুনিক কালের গবেষণায় তার অধিকাংশই 
পরিত্যক্ত হয়েছে । এ সম্পর্কে এতিহাসিকর! মুতামিদ খান-এর “ইকবাল-নামা- 
ই-জাহাক্গীরী'কেই প্রামাণ্য রলে ক্বীকার করেন। এই বই-এর বিবরণ অনুসারে 
মেহেরউন্লিসার পিতা মীরজ। গিয়াস বেগ আকবরের সময় সপরিবারে পারশ্ 
থেকে ভারতে আনেন । পথিমধ্যে কান্দাহাঁরে মেহেরউদ্রিসার জন্ম হয়। গিয়াস 
আকবরের অধীনে উচ্চ রাজকার্ধে নিযুক্ত হছন। লতের বছর বয়লে মেহ্রে- 
উদ্লিমার সঙ্গে একজন ভাগ্যান্থেবী পারশ্তবাণীর বিবাহ হয়। এর নাম 


এতিহানিক নাটকের জোয়ার | ২১১ 
আলি কুলি বেগ ইন্তাঝি। ইনি জাহাঙ্গীরের রাজদ্বকালের প্রথমদিকে বাংলার 
অন্তর্গত বর্ধমানে জায়গীর লাভ করেন এবং শের আফগান বলে পরিচিত 
হুন। জাহাঙ্গীর যখন জানতে পারলেন যে শের আফগান অবাধ্য হয়ে উঠেছেন 
এবং বিপ্রোহের চেষ্টা করছেন তখন [ ১৬*৭ খৃঃ ] তিনি বাংলার তদানীন্তন 
স্থবেদাঁর কুতুবউদ্দীনকে পাঠান শের আকগানকে শায়েস্তা করার জন্যে । 
এতে দু-জনের যে সংঘর্ষ হয় তাতে কুতুবউদ্দীন নিহত হন; কুতুবউদ্দীনের 
অন্ুচরদের হাতে শের আফগান নিহত হুন। তখন মেছেরউন্নিসা এবং তার 
কন্তাকে আগ্রায় নিয়ে আস! হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিসার রূপে মুগ্ধ 
হন এবং চার বছর পরে তাকে বিবাহ করেন এবং প্রধান! মহিষীর মর্ধাদ! দান 
করেন। সম্রাট নিজেকে নৃরউদ্দীন বলে পরিচয় দিতেন ; তিনি মেহেরউন্লিলার 
নাম দেন জর মহল [ প্রাসাদের আলো! ] পরে এ নাম পরিবত্তিত হয়ে নাম হয় 
সরজাহান [ জগতের আলো ]। 

মুতামিদ খানের এই বিবরণীতে সেলিমের সঙ্গে মেছেরউন্নিসার নৈশভোজে 
সাক্ষাৎ হওয়ার কোনও কথা নেই। তাছাড়া হুরজাহানের জন্যেই শের 
আফগানকে প্রাণ দিতে হয়-_এই সিদ্ধান্ত [যা হুরজাহান নাটকেও দেখানো 
হয়েছে ] সম্পর্কে ষে প্রশ্ন উঠেছে তা ইদানীংকালের। কারণ সমসাময়িক 
ভারতীয় এতিহামিকরা এবং কিছু ইউরোপীয় ভ্রমণকারী এ সম্পর্কে নীরব । 
পরব্তীকালের লেখকেরা এই ধারণা স্থপ্টি করেছেন । কিন্তু তারা এটা পরিফার 
করে দেখাতে পারেন নি যে, মেহেরউন্লিসার পিতা এ সময়ও উচ্চ রাজপদে 
নিযুক্ত থাক। সত্বেও কেন মেছেরকে তার পিতার কাছে ন! নিয়ে গিয়ে সম্রাটের 
হারেমে রাখা ছলো। 

ম্ছরজাহানের প্রথম জীবনের কাহিনী তাই ইতিহান লম্মত নয়, কিন্ত 
নাটকীয় কাহিনীর পক্ষে খুবই উপফুপ্ত হয়েছে। আর শুধু এই কাহিনী দিয়েই 
নয়, হরজাহানের জীবনের ইতিহাস-অহুক্ত অন্তত্বন্বকে তুলে ধরে নাটকার 
হ্বর কৌতুছলোদ্দীপক নাটক স্থষ্টি করেছেন। হথরজাহানের চরিজ্রাঙ্কনে 
নাট্যকার প্রধানত সেক্সপীয়রের নাট্যরীতি গ্রহণ করেছেন। লেক্সপীয়রের চরিক্র' 
নির্ভর, অস্তসংঘাত সমাকৃল উ্যাজেডির আদর্শে ছিজেজ্্রলাল বাংল! ভাষায় 
প্রথম এঁকটি দার্থক নারী-উ্রটাজেডী [996-78859 ] রচনা করলেন 
এদিক থেকে তিনি মধুখুছনের কৃফকুমারী থেকে অনেকদূর এগিয়ে গেলেন। 


২১২ ' দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


কিন্ত চরিত্রকে ঘন্বসন্ভুল করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যে পথ অবলম্বন 
করেছেন ইতিহাসের বিচারে তা পদে পদে ভ্রান্ত বলে বিবেচিত হবে । তিনি 
নাটকে হুরজাহানকে প্রতিহিংসাময়ী করে সৃষ্টি করেছেন। 

ইতিহালে যে হ্থরজাহানকে পাওয়া যায় তাতে, তিনি অপূর্ব সুন্দরী, পারন্ত 
দাহিত্য, কাব্য ও শিল্পকলার প্রতি তার একান্ত আকর্ষণ ক্ষুরধার বৃদ্ধি এবং 
গভীর সাধারণ জ্ঞান ও বিচিত্র মেজাজের তিনি অধিকারী । কিন্তু ষেটা তার 
চরিত্রে সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ে তা হচ্ছে তার ছুরস্ত উচ্চাকাজ্ষা। এই 
উচ্চাকাজ্ষার বলেই তিনি তীর ত্বামীকে ভিডিয়ে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী 
হয়েছিলেন। ৰ 

ঘিজেন্দ্রলাল একটি তীব্র ছন্ঘসঙ্কুল নাটক রচনার প্রয়োজনে ইতিহাসের 
সুরজাহানকে একটি বিশিষ্ট নাটকীয় আঙ্গিকে স্থাপন করেছেন। ইতিহাসে 
আমরা মুরজাহানের জীবনের তিনটি পর্যায় দেখতে পাই--একথা! আগেই বলা 
হয়েছে । এর শেষ পর্যায়টি অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের স্ত্রী হিসেবে তার কার্কলাপ--. 
এই অংশটিই নাটকে প্রাধান্ত পেয়েছে । দ্বিতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্ত থেকেই 
জরজাহানের মধ্যে দ্বন্ৰ সুরু । রেবা, খেসরু জননী, ছুরজাহানের ভারত সমাজ্জী 
হবার সম্ভাবনার কথ! বলে তার মধ্যে এই ঘন্ব স্থত্টি করেছে । হুরজাহানের মুখ 
দিয়ে নাট্যকারই যেন সেই ছন্দের উদ্বোধন ঘোষণা! করছেন £ “মানুষের মধ্যে 
কি ছুটো মানুষ আছে | তা না হলে অশান্ত ঘন্দ চলছে কার সঙ্গে?” 

এই ঘন্দের একদিকে নারীর কল্যাণী রূপ, যার মধ্যে রয়েছে "সম্মানের খণ 
বোধ'-_তার নিজের কাছে, তার কন্তার কাছে, নিহত স্বামীর কাছে। [২1৫] 
অন্যদিকে তার দয়ামায়াহীন, ক্ষমতাস্পৃহা, পৈশাচিক সা; যে সভাকে সে 
নিজেই ঘোষণা করেছে জাহাঙ্গীরের প্রশ্নের উত্তরে £ 


জাহালীর ॥ তূমি দেবী না মানবী? 
নৃরজাহান॥ আমি পিশাচী। [৪1২] 


'এই সভার ঘল্ছে শেষ পর্বস্ত তার দানবীয় মত্তাই জয়ী হয়েছে। 


জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করার পূর্ব মুহূর্তে আমরা নৃরজাহানের মধ্যে দেখি 
ক্ষমভালাভেয় উচ্চাকাজ্ষা । কিন্ত বিবাহের পর সেই আকাজ্ষার পেছনে দেখ! 
গেল অভিনন্ধি.এবং ত৷ হচ্ছে জাহার্দীরের গুদের হত্য] করিয়ে পূর্ব অন্তায়ের 


এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার ২১৩ 


প্রতিশোধ নেওয়া) পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিতত করা। এ কাজে হথরজাহানকে 
প্ররোচিত করেছেন কন্! লায়লা | [২৮] 

খসরুর হুত্যার পর সুরজাহানের দ্বগতোক্তি থেকেই বুঝতে পার! যায় ষে 
মানবী কী প্রচণ্ড দানবীয় রূপ ধরেছে ঃ 

"বহ্ছি জালিয়েছি। এখন সে জলুক। খসরু এক-_-শেষ হ'ল। সাজাহান 
দুই--আরম্ হয়েছে । তারপর পারভেজ তিন-এখনও আরম্ভ হয় নাই। 
তারপর সাম্রাজ্য স্বরজাানের ও তার কন্তা লায়লার ।*..আমি আপনাকে 
বিক্রয় করেছি যখন তখন উচিত মূল্য উন্থুল ন। করে ছাড়বো না1।” [৩1৪ ]। 
নাটকের দিক থেকে হুরজাহান চরিত্রের এই ঘন্বসঙ্কুল দিকটা আকর্ষণীয় হলেও 
ইতিহাসে এর সমর্থন পাওয়া কঠিন। এটা ঠিক যে হুরজাহান উচ্চাকাজ্জী 
ছিলেন এবং জাহাঙ্গীরের ওপরে তিনি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেন। নূরজাহান 
তার পিত1 মীরজ! গিয়াস ৰেগ-[ পরে ইতিমাদ-উদ্‌-দৌল্লা ] কে এবং ভাই 
আশক খানকে রাজসভায় গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করেছিলেন। নিজের মেয়েকে 
[ শের আফগানের মেয়ে ] জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শারিয়ারের সঙ্গে বিয়ে 
দিয়েছিলেন । কিন্ত £ *13. 5%০100. €০ 181)87817 চ89 00060081160. 
9175 10950 10117) 91101) 8211 0106 11809105165 01 1761 1011-0100060 11810816.” 
[ 1959211 71898৫, “4 57071 1215197) 2 1485/77 £12 21 27777 
0,352]. 

এই নূরজাহানকে দ্বিজেন্দ্রলাল একেবারে প্রতিহিংসাপরায়ণ| পিশাচী করে 
তুলেছেন। উচ্চাকাজ্জ নারীর শ্বাভাবিক কোমল বৃত্তি কি ভাবে নষ্ট করে 
দেয়- শেকস্পীয়রের লেডি ম্যাকবেথ-এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে কোনও কোনও 
সমালোচক নুরজাহান চরিত্র ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লেডি 
ম্যাকবেখ-এর পৈশাঁচিকতার মধ্যেও নারীত্ব একেবারে হারিয়ে যায়নি। তার 
অন্থ্তাপ«৬ যে নহান্গভূতি আকর্ষণ করে, হুরজাছানের নিয়তি তাড়িত 
স্বগতোক্তি সে সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে না। সে তার পাপের ফল 
লাভ করেছে। তার জন্তে সহানভূতি জাপনের স্থযোগ কোথায়? 

ছরজাহান নাটকে সাজাহানের [ অর্থাৎ সাজাহানের প্রথম জীবনের ] থে' 
চরিত্র জাক! হয়েছে, লেটাও ইতিহাস সম্মত নয় ।. সাজাহান, ধিনি রাজবংশের যে 
সকল আত্মীয় জনের সিংহাসনের দাবী করার সভাবন! ছিল তাদের সকলকেই 


২১৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহানিক বাংল! নাটক 


হত্যা করে সিংহাসন নিষণ্টক করেছিলেন, সেই সাজাহান হরজাহানকে উদ্দেশ 
করে বলেছে £*তুমি অনেক পাপ করেছ।কিস্ত পাপের দের! পাঁপ--এ পাপকে 
তোমার ক্ষমতা দিয়ে ঘিরে এতদিন রক্ষা! করা । এত হত্যা! এত পৈশাচিক 
নিষ্ঠুরতা । আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে সম্ভব |” [৫1৭ ]। 

এখানেই শেষ নয় । বন্দররাজ, যাঁর সঙ্গে যোগসাজসে হুরজাহান হত্যাকাণ্ড 
গুলির অনুষ্ঠান করেন বলে নাটকে দেখানো হয়েছে, সেই বন্দররাজকে 
সাজাহান বলেছেন: প্তুমি ভেবেছিলে যে আমার ভ্রাতাকে আমার 
ভ্রাতুদ্পুত্রকে হত্যা করলে৫৭ আমি খুসী হব। পৃথিবীতে কেউ হয়? হাঁজারই 
শক্র হোক ! নিজের ভাই নিজের ভাইপো !* ভ্রাতৃরক্কে সিংহাসনে অভিষেক 
যার, এট! সেই সাজাহানের উক্তি বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অবশ 
দর্শকদের হাততালি লাভের দিক থেকে এ উক্তি স্থন্দর। 

নাটকটিতে লয়ল! চরিত্রটিকে প্রাধান্ত দেওয়া হয়েছে নুরজাহানের চরিক্র 
বিকাশের জন্তই। আর এই লায়লাই [যে নারী হুরজাহানের প্রতিহিংস! 
চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিণী ] নাটকের পরিসমাণ্ডিতে অন্ধ স্বামী 
আর “ছুঃখিনী জননী' জরজাহানের হাত ধরে সাত্বনাময় শাস্তির আবেদন: 
জানিয়েছে ঠিক বাঙালীর ঘরের বধূর মত। 

বহু প্রসঙ্গ বিজড়িত নাটকটি শ্লথ গতি সম্পন্ন এবং ঘটনাবলীও তেমন 
স্থলংহত নয়। 
॥ সাজাছান ॥ হুরজাহানের পরবর্তাঁ নাটক 'সাজাহান' [১৯*৯]। ম্থরজাহান 
নাটকে বিশ্লেষণমূলক নাট্যরীতি ও ইতিহাসের পটভূমিকায় মানবজীবনের 
রহন্যে ডুব দেবার যে প্রচেষ্টা আমরা দেখি, সাজাহানে তা অধিকতর সাফল্য 
লাভ করেছে। সমসাময়িক দেশপ্রেমের উচ্ছাস, আদর্শবাদের আতিশয্য, 
অনিয়ন্ত্রিত কল্পনার উদ্দাম লীলা অথবা প্রাণহীন চরিত্রের শোভাযাকআা_এ নব 
থেকে “পাজাহান' মুক্তি লাভ করেছে । নাট্যকার পরিপূর্ণভাবে ইতিহাসকেই 
আশ্রয় করবার চেষ্টা করেছেন এবং ইতিহাসের প্রকৃত কাহিনী নিয়েই নাটক 
আর হয়েছে। সম্রাট সাজাহান ১৬৫৭-এ নানারূপ শারীরিক ব্যাধিতে 
হঠাৎ অন্থুস্থ হয়ে পড়েন। তার পক্ষে নিয়মিত রাজদরবারে উপস্থিত থাকা 
অসভ্ভব হয়ে €ঠে। অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যে গুজব প্রচারিত হয় যে» 
লআট মৃত । 
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সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে দারা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি পঞ্জাব এবং 
এলাহাবাদ প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই পিতার 
কাছে থেকে রাজকার্ষে সহায়ত! করতেন। দারার অন্তান্ত ভ্রাতা সুজা, মোরাদ, 
এবং গুরজজেব মনে করলেন যে, তাদের পিতার মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু দারা 
নিবিবাদে সিংহাসন অধিকার করার জন্য সে সংবাদ গোপন করেছেন। এই 
স্থজা তখন বঙ্গদেশের স্বাদার, ওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের স্থবাদার এবং মোরাদ 
গুজরাটের স্থবাদার ছিলেন। সাজাহান অবশ্ঠ দারাকেই মিংহাসনের 
উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেছিলেন । 

দারা মৃত্যু সংবাদ গোপন রেখেছেন এই সন্দেহে স্থজা, মোরাদ ও ওুরঙ্গজেব 
তিনজনই বিদ্রোহ ঘোষণা! করলেন। এই তিনজনের বিদ্রোহের তুর্ধ-নিনাদের 
মধ্য দিয়েই নাটকের আরম্ভ । আগ্রার ছুর্গপ্রালাদে শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় 
কর্ণমূল করতলে ন্স্ত করে সাঁজাহান মুখ খুললেন £ “তাই ত! এ বড় ছঃসংবাদ 
দারা ।” 

নাটকের এই স্থচনা সংলাপ থেকে ইতিহাসের ঘটনার মতই নাটকের 
ঘটনাও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছে । বিস্রোহী পুত্রদের শায়েস্তা করার জন্য 
শাজাহান দারাকে উপযুক্ত নির্দেশ দিলেন। বাংলাদেশে সুজা নিজেকে সম্রাট 
বলে ঘোষণ করে সসৈন্তে আগ্রার দিকে অগ্রসর হল্নে। গুজরাটে মোরাদও 
নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। চতুর ওরঙ্গজেব মোরাদকে স্বপক্ষে 
এনে তার সঙ্গে এই মর্ষে সন্ধি করলেন ষে, দারাকে পরাজিত করে তার দুজনে 
সাম্রাজ্য ভাগ করে নেবেন । তাঁদের সম্মিলিত বাহিনী উজ্জয়িনীর দিকে 
অগ্রসর হলো! । স্থ্জার বিরুদ্ধে জয়সিংহ এবং দারার পুত্র সোলেমান শিকো! 
প্রেরিত হলেন; মোরাদ ও পরঙ্গজজেবের সশ্মিলিত বাছিনীর গতিরোধ করার 
ভার পড়ল যশোবস্ত সিংহ ও কাশিম খার ওপরে । কাশীর কাছে যুদ্ধে সুজা 
পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন । এদিকে গুঁরঙ্গজেব ও মোরাদের সম্মিলিত 
বাহিনীর হাতে উজ্জয়িনীর নিকটস্থ ধর্মাটে যশোবস্ত সিংহ পরাজিত হলেন। 
এই যুদ্ধে পরাজয়ের অন্ততম কারণ. কাশিম খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা । তিনি 
গোপনে ওুঁরঙ্গজেবের সঙ্গে সদ্ধি করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি। এবার দার! 
ওরজজেবের গতিরোধের জন্যে অগ্রসর হলেন? কিন্ত সামুগড়ের যুদ্ধে ভীবপ- 
ভাবে পরাজিত হলেন। বিজয়ী ওয়গজেব আগ্রান্ প্রবেশ করে ছুর্গ অধিকার 
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করগেন এবং বুদ্ধ সাজাহানকে পুত্র মোহন্সদের সতর্ক প্রহরায় কারাগারে 
বন্দী করলেন। 

এরপর সিংহাসন নিধণ্টক করার জন্য একে একে তিন ভাইকেই তিনি হত্যা 
করলেন। গ্রথমে কৃটকৌশলে উরজ্জজেব বন্দী করলেন মোরাদকে | ছুই বছর 
কারাবাসের পর ওরঙ্গজেবের আদেশে তিনি নিহত হলেন [ ১৪ ডিসেম্বর, 
১৬৬১ ]1 স্থুজ। দারার পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে সিংহাসন লাভের জন্কে আর 
একবার চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু এলাহাবাদের কাছে খ্াজুয়ার যুদ্ধে পরাজিত 
হয়ে পলায়ন করলেন। তিনি আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তার 
পশ্চদ্ধাবন করে ওুরঙ্গজেবের সেনাপতি তাকে সপরিবারে হত্যা করেন । 
দারার পুত্র জলেমান ধৃত হয়ে নিহত হয়েছিলেন। পরাজিত দার] প্রথমে 
পলায়ন করেন, পরে সৈন্য সংগ্রহ করে রাজপুতনায় আসেন। কিন্ত 
আজমীরের কাছে দেওয়াবাই গ্িরিপথে গুরঙজজেব কর্তৃক পরাজিত হলেন। 
তিনি বোলান গিরিপথের কাছে আফগান দলপতি জীহন খার গৃহে সাময়িক- 
ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই জীহন থাকে একদিন যুবরাজ দার! মৃতুযু- 
দণ্ডাদেশ থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই জীহন খাই দারাকে ওরঙজজেবের 
হাতে তুলে দ্িলেন। গুরজজেব অবশ্ঠ ধারার বিরুদ্ধে একট! বিচারের প্রহসন 
দাড় করিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলে। ধর্মদ্রোহিতার এবং 
ষথারীতি বিচারে তীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হলো!। দারা ও মোরাদের সর্বকনিষ্ঠ 
পুত্রকে অবশ্থ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তাদেরও 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 

আগ্র। দুর্গে বন্দী পাজাহানের সঙ্গে ছিলেন তার কন্ত। জাহানারা । শেষ 
পর্যস্ত এই জাহানারাই গুরছগজেব এব: সাজাহানের মধ্যে সাময়িকভাবে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠা করেন। ওরঙ্গজেব পিতা! সাজাহানের কাছে ক্ষম' প্রার্থনা করেন।৫৮ 

এইখানেই নাটক শেষ হয়েছে। ১৬৫৭ থেকে ১৬৬২ পর্বস্ত মোগল 
ইতিহাসের এই ঘটনাবলী নিষ্ঠার সঙ্গে নাট্যকার রূপায়িত করেছেন। মাত্র 
ছুই একটি চরিআ[ ধেমন দিলদার, মহামায়া ] ছাড়া সব চরিত্রই এতিহানিক। 
আর এতিহানিক চরিত্রেরও বিকৃতি ঘটান হয়নি । সাজাহানের স্ষেহ-দৌর্বল্া, 
উরক্গজেবের তীক্ষ কৃটবুদ্ধি, দারার সাহিত্যা-দর্শনে পাণ্ডিত্য, সজার সঙ্গীত- 
প্রিয় ভাব বিলালিতা মোরাদের রণদক্ষতা এবং মাদক ভ্রব্যের প্রতি আসক, 
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দারার পত্রী নাদিরার ত্বামী-প্রেম, যশোবস্ত মিংহের পত্বী মহামায়ার গৰিত 
আচরণ, সাজাহানের বহুমূল্য সম্পদসমূহ রক্ষার আগ্রহ, জাহানারার সেবা- 
পরায়ণতা অথচ বুদ্ধিদীপ্তি, প্রথর ব্যক্তিত্ব এসব বিষয়ের সজেই ইতিহাসের 
সামপুন্য আছে। 

ঘটন। সংস্থান, চরিত্র-চিত্রণের দিক থেকে যেমন ঠিক, তেমনি এতিহামিক 
পরিবেশ স্থজনের দিক থেকে সাজাহান নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল অপূর্ব প্রতিভার 
স্বাক্ষর মৃত্রিত করেছেন। এঁতিহাসিক ঘটনার ঘনঘটায় নাটকের দৃশ্ঠগুলি 
কৌতৃহলোদ্দীপক হয়ে উঠেছে। শ্বামীব্ত্রী বা পিতা-পুত্রীর সংলাপ ব্যবহারিক 
জীবনের উর্ধে স্থানলাভ করে এঁতিহাসিক পটভূমিকাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছে। ্‌ 
॥ শেকৃস্পীররের অনুসরণ ॥ সাজাহান নাটকে নাট্যকার শেকস্পীরীয় 
নাট্যরীতি আন্তরিকভাবে অনুসরণ করেছেন। একদিকে যেমন বাইরের ঘন্দের 
সঙ্গে চরিত্রের অন্তত্বন্দের প্রবাহ চলেছে, অন্তদিকে তেমনি উন্নত্তপ্রায় মানুষের 
মর্ষম্পশী আচরণ বহির্জগতের ঝড়, বুটি, বনজ ও বিদ্যুতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
গগণভেদী হাহাকারে ফেটে পড়েছে। ছূর্যোগাকীর্ণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানব 
হাদয়ের ক্রন্দন ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে এতিহাসিক পরিবেশে প্রাণম্পন্দনের 
জোয়ার এনেছে । এদিক থেকে আমরা সাজাহানের সঙ্গে শেক্সগীয়রের 
রাজ! ].৪ নিবিড় সাদৃশ্ত খুঁজে পাই । 16৪£ তার অন্তরের ক্ষুব্ধ দাঁবদাহকে 
প্রাকৃতিক জগতের ঝড়-বৃষ্টি-বজ্ ও বিদ্যুতের সঙ্গে এক করে দিয়ে বলেছেন 

2310৬) 11005, 2170 01201 9001 01069108 ] 181086 | 1010 | 

০০ ০81919065 210 1111111981)0969, 80001 

শু] 9০ 1796 ৫1600190 00180560159, 010%10-4 1116 ০০০৮৪ | 

[&০৮ হা, 9০] ] 

সাজাহানও বাইরের প্রলয় দেখে ও মেঘের গর্জন, বৃষ্টির শব গুনে তার 
অন্তরের বস্ত্রণাকে একই ভাবে সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে মুক্ধিদান করে 
বলেছেন £ “দে.বেটার! ! খুব দে, খুব দে। পৃথিবী নীরব হয়ে লব সহ্‌ করবে। 
০৮০০০" দেবেটারা। কি কর্ষে ও? রাশি রাশি গৈরিক জালা উদ্মমন করবে ? 
করুক সে, গৈরিক জাল! আকাশে উঠে দিগুণ জোরে তারই বুকে এসে লাগবে । 
০০০০০ দে ওর বুফের ওপর দিয়ে দলে, দলে' চষে দিয়ে বা। ও কিছু করতে 


২১৮ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


পারবে না-_-দে বেটার! ।--ম! একবার গর্জে উঠতে পারো না ? প্রলয়ের ডাকে 
ডেকে, শত হুর্ষের প্রভায় জলে উঠে, ফেটে চৌচির হয়ে-_মহাশুন্তের মধ্যে 
দিয়ে একবার ছটকে যেতে পারো! মা ?1- দেখি ওর] কোথায় থাকে ? [ ৫৩ ]। 

ওরঙ্গজেবের দিক্ীর সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ শুনে সাজাহান 
পিঞ্জরাবন্ধ সিংহের মত গর্জন করে উঠেছেন £ “....*.এখনও আকাশ তুমি 
নীলবর্ণ কেন! সুর্য] তুমি এখনো আকাশের উপরে কেন? নির্ণজ্জ ! নেমে 
এসো! ! একটা মহা সংঘাতে তুমি চূর্ণ হয়ে যাও। ভূমিকম্প! তুমি ভৈরব 
হুক্কারে জেগে উঠে এ পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে ফেল। একটা প্রকাণ্ড 
দাবানল জলে উঠে সব জালিয়ে পুড়িয়ে ভম্ম করে দিয়ে চলে যাও।” [২২ ]। 
সাহাজাহানের এই উতক্তিও রাজ! [-৩8/-এর উক্তিরই প্রতিধ্বনি : 

4800 00005 811-5178101100 (001017051 

901110 191 006 00101 10000100409 ০, 655 ৬0110 ! 

(01900 108107975 7500105) 811 6611061)9 319111 8% 01০6, 

[1786 21816 10812066101 178 | [ /৯০৫ 1119 9০ 11] 
রাজা লিয়রের মতই সাজাহানের সম্ঘটত্বের বোধ প্রবল £ «আমি বুদ্ধ সাজাহান 
বটে, কিন্ত আমি সাজাহান।” তুলনীয় £ 44১, ০$৩7 100) & 1108--0108 
[521 [8০1৬ 5০ ৬1 ]1 

আঘাতে আঘাতে বিদীর্ণ হৃদয় লিয়রকে দেখে জনান্তিকে 208৪: বলেছেন 
যে, লিয়রের উক্তি নিছক উন্মাদের প্রলাপ নয় : 

0 10796661 2100 110109101180170% 10010 | 

চ59501 11 10098017699 | [480 0৬ 9০ ৬1.] 
সাজাহানের সম্পর্কেও জাহানারা একই ধরণের উক্তি করেছেন "এ উন্মপগ্ততা 
নয় ! এর সঙ্গে জ্ঞান জড়ানো রয়েছে । এ যেন একটা ছন্দে বিলাপ ।” [ ৫1৬] 

158:৮-এর চরিত সম্পর্কে 4৯, ০. 81915 যা বলেছেন সাজাহান 
সম্পর্কেও তাই বলা চলে £ “516 06 ০0110103101 81159 1115 01৫ 10778 
1088 101 8 1008 11115 06510 19888156. ড/০ 10955 10108 158910363 
10170 1006 01015 99 48 10981) 20016 81101050 92891780 (10910 681010178) ৮০0৫ 
8170081 ড/110117 83 ৫ 8006151, 1981015 96 ৪1] 49 ৪0 28600, 
[ 50885806162101198609, 2-০020000১ 1963, 2. 23] ] 


এঁতিহানিক নাটকের জোয়ার ২১৯ 


7178 [.8৪1-এর আর একটি চরিত্রের বঙ্গে সাজাহান নাটকের একটি 
চরিত্রের মিল আছে এবং সেটা দিলদার চরিত্র । 8178 1:58: নাটকের 77০০% 
রাজা [.5৪1-এর অন্তরঙ্গ পার্থচর । কান্ননিক চরিত্র দিলদার মোরাদের 
অন্তরঙ্গ পার্যদ। এখানে মনে রাখা দরকার যে শেক্সপীয়রের কমেডির ০19%/08 
আর এই ট্র্যাজেডীর ০০1 এক নয়। যদিও দিলদার নিজেকে বিদূষক বলে: 
পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু সংস্কত নাটকের বিদুষকের চরিত্র তার নয়। তার 
চরিত্র শেকসপীয়রের 7০০1-এর অশ্ককরণেই রচিত। তবে তার সঙ্গে 'যাত্রার' 
বিবেক মিশে গেছে । আর সিরাজন্দৌল! নাটকের করিম চাচার সঙ্গেও তার, 
একাত্মুত| লক্ষ্য কর! যায়। 

সাজাহান নাটকের জাহানারার সঙ্গেও 70178 182 নাটকের 01019 
চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে সে 
€00106118-এর মত ম্বেহময়ী, আবার 1,90% 142০961১-এর মত প্রতিহিংসা" 
পরায়ণা । আবার ওরঙ্গজেব চরিত্রটির শেক্সপীয়রের 7২10;810 ]া]-এর মিল 
লক্ষণীয় | . গুরঙ্জজেব £২1010910 []]1-এর মতই £ “81061010108 20৫ 88118- 
৪0100819, 0010 2100 ৪89৫19, 11620116105, 960 0196 1) 08016, ৪ 
100100161 910 09211991০01 1115 0105%41.৮ [0105 (০900188 0001৫ 
[01001010815 01 12081191) 17165120015 11 

সাজাহান নাটকটি পুরোপুরিভাবে শেক্সপীয়রীয় নাটারীতি অনুসরণ করে 
সুন্দর ট্রযাজেডী হয়ে উঠেছে। সমগ্র নাটকীয় কাহিনীটি ঘন*সংবদ্ধ, আদি, 
মধ্য এবং অন্তযরেখার স্থবলয়ে সুন্দরভাবে চিত্রিত। নাটকীয় কৌতৃছলের 
প্রথম বীজটি প্রথম দৃশ্টেই রোপিত | ঠিক শেক্লপীয়রের নাটকের মতই প্রথম 
দৃশ্াটিকেই বল! যায় 67016 ০ 00০ 718. সেটা! এক কথায় বলা হয়েছে £ 
"তাই ত! এ বড় ছুঃসংবাদ দারা1।” এই ছুঃসংবাদ হচ্ছে স্থজা-মোরারদ 
গীরক্গজেবের রাজপ্রোহ। সেই বিভ্রোহের কূপ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠে পিতৃসতা 
বনাম সম্রাট সততার সংঘাত স্যঙ্টি করেছে এবং লাজাহানের সম্রাটোচিত 
প্রতিরোধের ফলে নাটকীয় সংঘাত তীব্র হয়ে উঠেছে । নাটকটি শেষ হয়েছে 
ওরজজেবের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এবং পিতৃবাৎসলযই শেষ পর্যন্ত প্রভাব 
বিস্তার করেছে, সাজাহান গুরঙ্গজেবকে ক্ষমা করেছেন। 

নাট্যরীতির ক্ষেতে ছিজেন্্রলাল শেক্সপীয়রকে অন্ুদরণ নিন 


২২৯ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাপিক বাংল! নাটক 


হৃষ্টির দিক থেকে বাঙালীয়ান! সুস্পষ্ট । বিশেষভাবে সাঙ্াহান নাটকে এটা 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এঁতিহাসিক সাজাহান একজন দুর্ধর্ষ মোগল হুলেও 
নাটকের সাজাহান একজন পরিপূর্ণ বাঙালী । পুত্র-কন্তাদের জন্তে তার অঢেল 
স্বেহে। বাঙলাদেশের বিধবা কগ্যা ষেমন তার বাবার সেবায় জীবন কাটায়, 
তেমনি এখানেও দেখা ষায় রাজকুমারী জাহানার! বাবার পার্খ্চরিত্র, যেন সে 
বাপের সেবাতেই জীবন কাটাচ্ছে । শুধু তাই নয়, প্রথম দৃশ্ে সাজাহানের 
পার্খচরিতর দার! আর জাহানারা । পরে সাজাহানকে আমরা আবার দেখি 
প্রথম অক্কের সপ্তম দৃষ্টে। সেখানে সাজাহানের পাশে আছেন জাহানারা 
আর মহন্মদ। সাজাহানকে সেই দৃশ্তে বন্দী করা হয়। 

তারপর সাজাহানের আক্ষেপ, দুঃখ, আক্ষাঁলন সব কিছুই ওই জাহানারাকে 
নিয়ে। শুধুমাত্র শেষ দৃশ্তে সামান্য কয়েকটা সংলাপ বলতে আনেন ওরঙজেব। 
জহরৎকে আনা হয় লাজাহানের উন্মাদ হবার দৃণ্টে, দৃশ্বটি আরও করুণ করে 
তুলধার জন্ত। তখনকার জাহানারার সংলাপ তার বাবার প্রতি গভীর 
ভালবাসা, সাজাহানের অসহায়তা এবং ছুঃখটাই ফুটিয়ে তুলতে । পিতা৷ এবং 
কন্যার এই চরিত্র বাঙালী দর্শকের একেবারে চেন! ৷ সাজাহান নাটকে সম্রাটের 
জীবনের ট্রযাজেডিই দেখানো হয়েছে। ওরক্জজেবের জীবনের যে অংশ 
নাটকে বিধুত ত! ট্রযাজিক নয়। কারণ উত্তরাধিকারের যুদ্ধে তার জয়লাভের 
মধ্য দিয়েই নাটক শেষ হয়েছে। 


২ ট্র্যাজেডী বিচার £ 


এঁতিহাসিকদের ভাষায় £ “706 19180 01 91091) 081187, 010) 108৫ 
99887) 1000 11181) 01999600, ০8106 00 1196 01096 20 ৪. 86115801091 
08850165. [20 058005৫ 1718015 ০1 110018---14910200817 0০১- 
08০80000800 10568, [বত ০1, 1965, 0. 487]. এই ট্র্যাজিক 
“ঘটনার স্থরু হয়েছে সাজাহান অসুস্থ হয়ে পড়ার পরেই এবং অন্বস্থ পিতাকে 
মৃত ধরে নিয়ে উরজজেব, সুজা, মোরাদ তিনজনই রাজ ক্ষমত1 অধিকারে মত 
হয়েছেন। সাজাহান এই উত্তরাধিকারের যুদ্ধ চোখের সামনে দেখলেন, 
দেখলেন কেমন করে ওরঙ্জেব একে একে স্থজা, মোরাদ ও দারা তিন 
ভাইকেই হত্যা করলো; সাজাহান নিজে হলেন বন্দী। 


এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার ২২১ 


শুধু দারার কাহিনী নিয়েই সুন্দর ইতিহাস সম্মত ট্র্যাজেডী হতে পারতে! |. 
নাট্যকার দারার হত্যা পর্যস্ত দেখিয়েছেন ; কিন্তু যে দারার দুঃখে আবালবৃদ্ধ 
নরনারী অশ্রপাত করেছিল, যে দারার মৃতদেহ ওরঙ্গজজেবের নির্দেশে 
রাজপথে ঘোরানো হয়েছিল সেই দারার জীবনটাই ছিল ট্রযাজেডীর 
উপাদান । 

কিন্ত ঘিজেন্দ্রলাল তা! করেন নি । বেচে থেকেই সম্রাট সাজাহানকে কেষন 
অসহায়ের মতো! নির্মম ঘটনাগুলে৷ দেখতে হলো-_সেটাই নাটকে তুলে ধরা 
হয়েছে। ট্র্যাজেডীর নায়কের মত তার অন্তঘন্ৰে হদয় বিদীর্ণ, 'রাজির ঝড় 
বৃষ্টির অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে ছুটে' বেরিয়ে যেতে চাইছেন তিনি। কিন্ত 
সে শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন । তিনি সম্রাট, ক্ষমতার মৃতিমান বিগ্র্-- 
অথচ সে ক্ষমতা কার্ধকর করার শক্তি তার নেই--এই তো মর্শাস্তিক 
উ্র্যাজেডী। হ্যা তিনি ওেরঙ্গজেবকে ক্ষমা করেছেন- সে ক্ষমা প্রকৃত 
শক্তিমানের উদারতা নয়-_শক্তিহীনের আল্মসমর্পণ । এই জন্তই তে জাহানারা 
ওরজজেবকে বলেছে-__-“ওরঙ্গজেব | এখানে তোমার জয় সম্পূর্ণ হলে। ৷” 

বলা যেতে পারে জহুরৎ-এর শেধ উক্তিতে ওরঙ্গজেবের জীবনের ট্রযাজেভীর 
ইঙ্গিত আছে। তার অভিশাপের মধ্য দিয়েই রদ্দজেবের ভবিস্তৎ জীবনের 
ট্র্যাজেডী ফুটে উঠছে। কিন্তু সেট! অন্ত নাটকের ব্যাপার--গ নাটকের নয়। 
এ নাটকে কুট-কৌশলী ওুরঙ্জজেব সম্পূর্ণ বিজয়ী । 

দিলদারের শেষ উক্তিতেও ওরঙ্জজেবের ভবিন্যৎ জীবনের ট্রযাজেডী 
নির্ধারিত হয়েছে £ “মনে ভাবছে! ষে এই জীবন সংগ্রামে তোমার জয় হয়েছে? 
না, এ তোমার জয় নয় ওরঙ্গজীব ! এ তোমার পরাজয়, বড় পাপের শাস্তি ।-. 
অধ:পতন। তুমি যত ভাবছো! উঠছো, সত্য সত্য তুমি ততই পড়ছে । 
তারপর যখন তোমার যৌবনের নেশা ছুটে যাবে, যখন সাদা চোখে দেখবে, যে 
নিজের আ.র স্বর্গের মধ্যে কি ব্যবধান খনন করেছে! । তখন তার পানে চেয়ে 
তুমি শিউরে উঠবে।” [৫1৫]। এটাও ভবিষ্বত্বাণী । এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার 
যে» গুঁরজগজেব যে ভাবেই ক্ষমতায় আনুন অর্ধ শত্তাব্বীকাল তিনি ক্ষমতান্ন 
অধিঠিত ছিলেন। 

স্থতরাং 'সাজাহান' নাটকণ্এ ট্র্যান্দেভী সাজ্জাহানকে ঘিরেই কুটি হয়েছে 
এবং প্রথম অধবেই ট্র্যাঞজেতীর নায়কের মধ্যে যে দুর্বলতার ছিব্রপথ থাকে তার. 


২২২ দেশাত্মবোধক ও এতিহাঁসিক বাংল! নাটক 


মধ্য দিয়েই "শনি? প্রবেশ করেছে এবং সেটা হচ্ছে অতিরিক্ত অপত্যন্সেহ। 
সাজাছান নিজেই বলেছেন £ “আমার হৃদয় এক শাসন জানে । সে শুধু দেহের 
শাসন। বেচারী মাতৃহারা পুত্রকন্তার। আমার । তাদের শামন করবো । 
কোন্‌ প্রাণে জাহানারা ।” এই অতিরিক্ত অপত্যন্বেহই সাজাহানের অস্তিম 
জীবনের হাহাকার সৃষ্টি করেছে । মদমত, ক্ষমতালিপ্া,,। শঠ ও হিৎঘ 
'রজজেবের অহুতাপ-দঞ্ধ জীবন চিত্র রচনা করে তার জীবনের ট্র্যাজেডী 
নাট্যকার রচনা করেছেন বলে যার! মনে করেন তীর! ভুলে যাচ্ছেন 
যে, ওরজ্গজেবের মার্জনা ডিক্ষাও কপটতা, ওটা আত্মগ্ানি থেকে উদ্ভূত নয়। 
এট1 জাহানারা ভালই জানতো তাই ক্ষমাপ্রার্থ ওরঙজেবকে সে স্পষ্ট ভাষায় 
বলেছে : 'রাজদন্থা | ঘাতক ! শঠ 1 এবং জহরৎ তাঁকে দিয়েছে অভিশাপ । 

ছুর্গাদাস নাটকে ওরঙ্গজেবের কাহিনী অবশ্যই ট্র/াজিক। সেখানে নাট্যকার 
ওরজজজেবের জীবনের করুণ চিত্র একেছেন। কিন্তু সেই দৃষ্টাস্ত সাজাহানে 
আরেপ করে সাজাহান নাটককে ওরঙ্গজেবের ট্র্যাজেডী বল! চলে না। ছুটি 
নাটক পৃথকভাবে বিচার করতে হবে । ইতিহাসে গুরঙ্গজেব অবশ্যই ট্র্যাজিক 
চরিত্র, কিস সেই ট্রযাজেডী সাজাহানের জীবৎকালে ন্থুরু হয়নি। ইতিহাসই 
বলে: “01817862105 ০০020000% 001111)6 106 121 ০01 50099689801) »/8৪ 
10211060 0% 21019 ০01 080600680 155 01801001101 8170 52801 
০০-01:010261019 91 101069, 2100 00101-6560 25061915171 11) (019৩ 
9010 99 961] 95 1119 10591 810 01 1005105 (55 01981901561 01 7121) 
৪ 8181) 20৫ 01009091106 ছ010129 2100 18110)101 8851169, ৮16 0810 989110 
010061562100 115 017010190 9000988 11) 1)19 ভ৪1 2281708) (10165 11219 
01 60091 18101 200 1690001059১ 210106 01 1১010 8৪ ৪ ০0৮1810 01 
10)60116.7 [1106 0০810917086 15186910 ০610018, ৬০1 [৬ ] 

এই ওরঙজজেবকে কি করে উর্যাজিক চরিত্র বলা যায় এবং কেমন করেই বা 
তার বড় রকমের বিজয়কে আমর! ট্র্যাজেডী বলতে পারি? 
॥ উক্জগ্ডগ্ত ॥ মোগল সম্ভাট আকবর থেকে আরম্ভ করে খরঙ্গজেব পর্ধস্ত 
মোগল সম্রাটদের কাহিনী নিয়ে নাটক রচনার পরে ঘিজেনলাল দুর ইতিহাসের 
দিকে চলে গেছেন, 'যে 'ইতিহাস-ছড়িয়ে আছে খৃটপুর্ব চতুর্থ শতকে । তিনি 
রচনা করেছেন *্গুণ্ত' ১৯১১ । 


চি) 


এতিহাসিক নাটকের জোয়ার ২২৩ 


নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করে পাটলিপুতে যে চন্ত্রগুঞ্ত মৌর্য রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠা করেন সেই চন্ত্রগুধকে নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক লিখেছেন। এই 
নাটকের এঁতিহাসিক উপাদান বিচার করে ভ. স্থৃকুমার সেন বায় দিয়েছেন £ 
“কি ঘটনা! বিস্তাসে, কি নামকরণে, কি সংলাপে, কি চরিত্র চিত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল 
ইতিহাসের বিন্দুমাত্র মর্যাদা রক্ষা করেন নাই ।.*.**কাহিনীতে [ চস্ত্রগুণ্ের ] 
ইতিহাসের মর্ধাদ! সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত।” [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাম”, 
কলিকাতা, ১৩৬২, ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৩৪-৫ ]। | 

ইতিহাসের যে অধ্যায় নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক লিখেছেন সে সম্পর্কে 
আজও পরিপূর্ণ তথ্য আহত হয় নি বা চন্্রগুপ্ের বংশ, রাজ্যপ্রাপ্তির 
তারিখ প্রভৃতি বিষয়ে নানারকম ব্যাখ্যা রয়েছে । ঘিজেন্দ্রলাল নাটকটির 
ভূমিকায় নিজেই ত্বীকার করেছেন £ “ইতিহাস হইতে কোন সাহায্য 
পাই নাই। অনন্তোপায় হইয়া কল্পনার উপরেই সমধিক নির্ভর করিয়াছি।” 
এই কথ! ধরলে চন্ত্রঞ্ুপ্ত নাটকটিকে এঁতিহামিক নাটকের তালিকা থেকে 
এক কথায় ছেঁটে ফেলা যায়। কিন্তু যখন দেখ! যাচ্ছে ইতিহালের চন্দ্রগুপ্তকে 
নিয়েই তিনি নাটক লিখছেন এবং নাটকের পাত্র-পাত্রী প্রায় সকলেই 
এঁতিহাসিক ব্যক্তি এবং ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গেও নাটকের ঘটনার মিল 
আছে তখন এই নাটককে সোজ্ান্থজি খারিজ করা যায় কি করে? তাছাড়া 
ইতিহাসের ধার কাছ দিয়েও ঘিজেন্্লালযান নি একথাও তো! ঠিক নয় । কারণ, 
চাণক্য চরির্র প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন £ "হিন্দু নাট্যকার ও ইতিহানকারগণ 
প্রধানত ব্রাঙ্ষণ চাণক্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য ব্যস্ত।......ইংরাজ ইতিহাস- 
কারগণ চাণক্যকে “ভারতের ম্যাকিয়াভেলি' বলিয়া! বর্ণনা! করিয়াছেন । 
তাহাদের মতে চাণক্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও কৃট ছিলেন। আমিও সেই 
মত গ্রহণ করিয়াছি ।” | চন্দ্র ভূমিকা ]। ম্থতরাং 'ইতিহান তিনি 
ঘেঁটেছেন এবং পুরাণের সঙ্গে এতিহাসিক তথ্যকে তিনি ব্যবহারও করেছেন। 
'তবে কিভাবে এবং কতটা ব্যবহার করেছেন নৈটাই লক্ষদীয়। 

গ্রীক সম্রাট আলেকজাগ্ডার [সেকেন্দার]৩২৭ গু পূর্বান্ধের মে মাসে হিন্দুকূশ 
পর্বত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন ।৬০ ৩২৬ খু পূর্বাবের জুলাই 
মাসের শেষ দিকে নিজের সৈনিকদের মধ্যে বিত্রোহ দেখ! দেওয়ায় আরও পূর্ব 
দিকে তীর বিজয় যাম্ার গতিমৃখকে ঘুরিয়ে নিতে তিনি বাধ্য হন।৬5 এর 


২২৪ দেশাত্ববোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


মাবখানে পুরুর সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়। তিনি ৩২৩ থুঃ পূর্বে ব্যাবিলনে মৃত্যু 
বরণ করেন। 

চন্ত্রগপ্ত নাটকের প্রথম দৃশ্ঠ আর্ত হয়েছে যে বিষয় নিয়ে তাতে রয়েছে 
পুরুর সঙ্গে আলেকজাগারের সংঘর্ষের কথা এবং চন্দ্রগুণ্ের সঙ্গে তার নাটকীয় 
সাক্ষাৎকার। পুরুর সঙ্গে তার সংঘর্ষ এবং কথোপকথন এঁতিহাসিকরা! মোটা 
মুটি সমর্থন করেছেন। ন্ত্রগুপ্তের সঙ্গে যে আলেকজাগ্ডারের দেখা হয়েছিল 
একথা গ্রীক এঁতিহামিকরা এবং ৬. 4. 91010) বলেছেন ।৬২ 

কিন্তু প্রথম দৃষ্ে চন্দ্রগুণ্ডের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে এঁতি- 
হাসিকরা একমত নন। চন্ত্রগুপ্ত আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন £ “আমি মগধের 
রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্রেয় ভাই 
নন্দ সিংহাসন অধিকার করে আমায় নির্বাসিত করেছে । ভারতীয় পুরাণ, 
কিন্বদ্তী, এতিহাসিক 39917) প্রমুখ কিছু এঁতিহাসিক হন্ত্রপ্ুপ্রকে নীচ 
বংশোডূত [ ৪ 1121 01 11011016 011817) ] বলেছেন । ৬. 4১, 97010) তাকে 
“অবৈধ সন্তান বলেছেন । 101, হি. 0. 19100709£ তার 4001600 [10019 
[1960] গ্রন্থে বলেছেন £ “086 68115 081651 01 (089 13210 15 811 ৮৪ 
871010%5% [, 104]. ঘিজেন্দ্রলাল এ ব্টাপারে ইতিহাস থেকে কিছু 
নিশ্চিতরূপে জানতে না পেরেই সম্ভবত পুরাঁণের ওপর নির্ভর করেছেন। গ্রন্থের 
ভূমিকায় তিনি বলেছেন-_“চন্ত্রগুণ্চের জীবন বৃত্তান্ত ইতিহাসে কিছুই পাওয়া 
যায় না। পুরাণ মতে তিনি মহাপদ্ধের শৃত্রাণী পত্বী গর্জাত পুত্র ও নন্দের 
বৈমাজেয় ভাই। তিনি বাহুবলে ননদকে দিংহাসনচ্যুত করিয়া মগখের রাজ 
হন এবং মন্ত্রী চাণক্যের সাহায্যে ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেন। 
সেলুফসের সহিত তাহার যুদ্ধ এবং সেনুকমের কন্তার সহিত তাহার বিবাহ--এ 
ছুই ব্যাপারের উল্লেখ মাত্র পুরাণে নাই । গ্রীক ইতিহাস পাঠে আমরা এই 
কৃন্তাস্ত অবগত হুই।” 

চ্গপ্ত নাটকের চাণক্য প্রসঙ্গ অনৈতিহাসিক নয়। ৩২৬ খুঃ পূর্ব ভারতের 
লীমান্ত অঞ্চলে বিদেশী আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখ! দেয়। আলেক- 
জাগার তখনও পঞ্জাবে ছিলেন। সি্ধু নদের নিম. উপত্যকায় স্থানীয় ব্রান্দমণদের 
দ্বারা এক প্রচণ্ড অভ্যুতান সংগঠিত হয়। তবে অভিযানকারী গ্রীকরা এই 
বিজ্রোহ কঠোর হত্তে দমন করে। কিন্ত নই এর প্রতিশোধ নেবার ব্যাবস্থা, 
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হয়। চাপক্য অথবা কৌটিল্য নামে তক্ষশীলার এক ত্রান্ষণ এই সময় এমন 
ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন যে তিনিই হুন বিদেশী অভিযানকারী অধু।ষিত 
নির্যাতিত জনসাধারণের আশ্রয়স্থল ।৬৩ এই চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত 
মগধের অত্যাচারী রাজা! ধননন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন 1৬৪ 

এই চাণক্য সম্পর্কে চন্্রপুপ্ত নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন £ “হিন্দু 
নাটককার ও ইতিহাসকারগণ প্রধানত চাণক্োের শেষ্টত্ব দেখাইবার জন্য ব্যন্ত। 
চাণক্যের শ্লোক এখনও ছাত্রদের পাঠ্য । ইংরেজ ইতিহাসকারগণ চাণকাকে 
ভারতের “ম্যাকিয়াভেলি' বলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের মতে চাণক্য 
বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও কুট ছিলেন । আমিও সেই মত গ্রহণ করিয়াছি ।” শ্তধু সেই 
মৃত গ্রহণ কর! নয়, চন্ত্রগুপ্ত নাটক থেকে একাধিক উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান যেতে 
পারে যে, দ্বিজেন্দ্রলাল “ম্যাকিয়াভেলি'র আদর্শ হুবহু এখানে নান! প্রসঙ্গে 
গ্রহণ করেছেন। 


£ ম্যাকিয়াভেলি ও “চন্দ্রগুপ্ত' নাটক £ 
বস্তনিষ্ট রাজনীতিতে কৃটনীতিবজ্িত আদর্শবাদের কোন স্থান নেই। 
বস্তনিষ্ঠ রাজনীতির মূল কথা হল--600 10801969 (06 11762115, উদ্োস্ঠ- 
সিদ্ধির জন্তে যে কোনও পথই অবলম্বন কর! যেতে পারে। এই নীতর 
প্রবক্তা হলেন ভারতের কৌটিল্য এবং ইতালীর ম্যাকিয়াভেলি [ ১৪৬৯- 
১৫২৭ ]| সেযুগের অন্ততম চিন্তাবীর ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন একাধারে 
এঁতিহাসিক, দার্শনিক, নাট্যকার ও কৃটনীতিবিদ্‌। তার কাছে রাজনীতি ছিল 
কি করে রাষ্ট্র গড়ে তোলা! যায়, তাকে রক্ষা করা যায়, তাকে শক্তিশালী করা 
যায় তার এক উন্নত কলাকৌশল । তীর শুস্থক্য ছিল রাষ্ট্রের জন্য, মানুষের 
জন্ত নয়। তার রাষ্ট্র দর্শনের সাক্ষ্য 110০6 [ ১৫১৩ খুঃ রচিত এবং ১৫৩২ খৃঃ 
প্রকাশিত ]। 

নিকোল৷ ম্যাকিয়াভেপি [ ০০০1০ 74801912$৩111 ] রাষ্ট্র পরিচালনার, 
ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যে ধরণের 
রাষট্রই গড়ে উঠুক না কেন, তার বনিয়াদ হ'ল নিয়ম-শৃঙ্খল। এবং শঙ্বল। 
নিয়ম শৃঙ্খলা আবার নির্ভর করে শন্তরবলের ওপর । সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনার 


১৫ 


২২৬ দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংল! নাটক 


ক্ষেত্রে দগ্ডবিধানের মৌল নীতিকে কোন আদর্শবাদের খাতিরেই অগ্রাহ কর! 
চলে না। রাষ্ট্রনায়ক যখন জনসমর্থন ছাড়া কলুষিত পথে ক্ষমতা অধিকার 
করেন তখন নিজেকে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত রাখার জন্তে প্রধানত: তাকে 
শত্ত্রবলের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। 

চন্দ্রগ্ুধ' নাটকটি থেকেই দেখ! যাবে যে এই বাষ্ট্রাদ্শ যে ম্যাকিয়াভেলির 
তার আদর্শকে অনেক জায়গায় হুবহু অনুকরণ করা হয়েছে । ম্যাকিয়াভেলি 
বলেছেন : প্রাষ্্রনায়ক কখন প্রজাদের ঘ্বণা ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হন? 
যখন তিনি প্রজাদের ধনদৌলত অপহরণ করেন, তাদের কন্ত। ও পত্বীদের 
'আত্মসাৎ করেন, তাদের মান ও সম্্রমের ওপর আঘাত করেন ।”* 

নাটকের প্রথম দিকেই আমরা শুনি নন্দ কর্তৃক চাণক্যের সম্পত্তি হরণের 
কথা [ ১1২ ] এবং দেখি মৃরার অপমানের দৃশ্ত [১।৩]। এই অপমানিতা নারী 
আর হাতসর্বন্ব ব্রাহ্মণ চাণক্যের ক্রোধ নন্দের পতন ঘটিয়েছে। 

ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন £ “মহানুভবতা প্রদর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম । 
তবে রাষ্্রনায়ককে ম্মরণ রাখতে হবে, উদারতা ও মহানুভবতা যেন ভূল পথে 
পরিচালিত না হয়। [চন্দ্রগুপ্ত নাটকের তৃতীয় অঙ্কের বঙ্ঠ দৃশ্য ত্রষ্টব্য ] 
প্রজাদের প্রীতিলাঁভ এবং তাদের মনে ভীতিসঞ্চার, দুই-এরই প্রয়োজন আছে । 
কিন্তু দু'টি একসঙ্গে চলে না। তাই গ্রীতিলাভের চেয়ে ভীতি সধশর করে 
ক্ষমতা রক্ষা করাই নিরাপদ পন্থা ।” ম্যাকিয়াভেলি তার এই বক্তব্য সমর্থন 
করতে গিয়ে বলেছেন £ “মানুষ সাধারণত অকৃতজ্ঞ, অস্থিরচিত্ব, কপট ; তারা 
বিপদ এড়িয়ে চলে এবং স্থবিধালাভের চেষ্টা করে। বিপদের যখন কিছুমাত্র 
সম্ভাবনা থাকে না, তখন তারা রাষ্্রনায়কদের জন্ত জীবন পর্যস্ত উৎসর্গ করার 

ংকল্প প্রকাশ করে; কিন্ত দুর্দিন যখন ঘনিয়ে আসে তখন তার] করে 

বিজ্রোহ।* দিজেন্দ্রলাল কাত্যায়ন ও বাচাল চরিত্র উত্থাপনের মধ্য দিয়ে কি 
এই উক্তির সার্থকত। সম্পর্কে ইঞ্জিত দিতে চে! করেন নি? [৩1২] 

ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন £ “শত্রুকে ঝাড়ে বংশে নিমূল করতে হবে। 
প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়কের বংশে বাতি দিতে কেউ যেন ন! থাকে-_এটা ভাল- 
ভাবে দেখতে হুবে।” চাণক্যও নন্দকে এই কথাই বলেছেন- “ভূতপূর্ব 
মহারাজ! তোমার বংশে..বাতি দিতে কেউ নাই। নন্ববংশ নিমূল 
করেছি।” 
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ম্যাকিয়াভেলির কথা £ প্প্রজাদের বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা 
করবে।” চন্দ্রগুধ্ধ তা করেছেন। আবার নন্দকে হত্যার বাপারেও দেখ! যায় 
ম্যাকিয়াভেলিরই নির্দেশ £ “সুপরিকল্পিত নিষ্ঠুরতা হল সেই নিষ্ঠরতা য৷ অত্যন্ত 
দ্রুত, প্রয়োজনবোধে চরম নির্মমতার সঙ্গে একবার মাত্র প্রয়োগ কর! হয়।* 

ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন ; “যদি রাষ্ট্রনায়ক নিজের মঙ্গল কামনা করেন 
ত৷ হলে তাকে বিশেষভাবে অনুশীলন করতে হবে সৎ না হওয়ার কলাকৌশল 
[1620 170 100 60 ৮৪ ৪০০৫]. এর সঙ্গে তুলনীয় চাণক্যের উক্তি 
[ কাত্যায়নকে ] £ “তোমায় আমি পুরো বিশ্বাসঘাতক করে ছেড়ে দেবো ।” 
[৩৩ ]। 

ম্যাকিয়াভেলি বিশ্বাস করতেন যে ঃ “রাজনীতির মধ্যে চক্রান্ত এবং প্রতি- 
চক্রান্ত সব সময়েই ব্রতমান এবং সামরিক ব্যবস্থার মধ্যে ষড়যন্ত্র একটি প্রাথমিক 
ব]াধি।, এর জন্যে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে এবং ব্যবস্থা নিতে হবে। চাণ্যক্য 
গুপ্চচরের সাহায্যে তার ব্যবস্থা নিধূত করেছিলেন । তারই উক্তি £ চমৎকার 
এই ব্যবসা--সংবাদের চৌর্ধবৃতি! এ চাণক্যের স্্টি। 

এই ভাবে দেখান যেতে পারে যে, ম্যাকিয়াভেলিকে সামনে রেখেই 
দ্বিজেন্দ্রলাল চাণক্য চরিত্র আকবার চেষ্টা করেছেন। 
£ *চন্দ্রগুণ্ড ও-“মুদ্রারাক্ষস? £ 
নবকৃষ্ণ ঘোষ তার “দ্বিজেন্দ্রলাল [ ১৩৩৬ ] বইতে লিখেছেন £ “কোনও কোনও 
সমালোচক অন্থমান করিয়! লইয়াছেন দ্বিজেন্দ্রলাল মুদ্রারাক্ষম হইতে নাটকের 
[ অর্থাৎ চন্দ্র নাটকের ] ভাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন । মুদ্রারাক্ষসে চন্ত্রগুপ্তের 
কথ! আছে স্থতরাং ছ্বিজেন্্রকে এ নাটক পাঠ করিতে হয় এবং তিনি 
মেগাস্থিনিসের বিবরণ 01563 1) [18049 প্রভৃতি ইতিহাম হইতেও উপাদান 

গ্রহ করেন। কিন্তু ইতিহান বা মুদ্রারাক্ষদ হইতে এ নাটক রচনার, 

বিশেষতঃ চরিত্র স্থটি বিষয়ে সামান্তই সাহাধ্য পাইয়াছিলেন।” [ পৃঃ ১৮৬]। 

একথা! ঠিক যে দ্িজেন্দ্রলাঁলের চন্দ্রগুপ্ত নাটক যেখানে শেষ হচ্ছে দেখান 
থেকে বিশাখদত্ের মুক্র/রাক্ষসের আরস্ভ | এই সংস্কৃত নাটকটির অন্বাদ 
করেন জ্যোতিরিজ্্নাথ ঠাকুর ১৯*১-এ। এর দশ বছর পরে হিজেন্দ্রলালের 
চন্দরগ্ুগ্ত রচিত হয়। আমি জ্যোতিরিজনাথের অনুদিত মুঞ্জারাক্ষদ নাটকের 
ভূমিক। ['গোড়ার কথা'] হুবহু উদ্ধৃত করে এবং সেই "সঙ্গে “চ্াগুত্ের' দৃষ্তাবলীর 


২২৮ দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংল! নাটক 


উল্লেখ করে দেখাতে চাই যে, ধিজেন্্রলাল এ “গোড়ার কথা'কে ভিত্তি করেই 
তার চন্দ্রগুপ্ত রূপদান করেছেন । 

"চন্্রুপ্ডের পূর্বে মহানন্দ মগধের রাজ! ছিলেন। শকটার নামে তাহার 
এক মন্ত্রী ছিল” [ চন্ত্রগুপ্ত নাটকে একে বলা হয়েছে *শাকতাল' ] £ 

১ম বাক্তি ।/ নৃতন মন্ত্রী হলেন তবে কাত্যায়ন ? 

২য়ব্যক্তি। কাত্য।য়ন কি রকম ! শাকতাল 

১মব্যক্ি। তারই নাম কাত্যায়ন। [১।২] 
“কোন কারণে তুদ্ধ হুইয়া রাজা মহানন্দ শকটারকে একবার কারারুদ্ধ করেন। 
সেই অবধি শকটার প্রতিশোধ লইবার মানসে নান৷ প্রকার উপায় চিস্তা করিতে 
লাগিলেন । প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় 
্রাহ্মণ একান্ত মনে কুশমূল উন্মুলিত করিয়া! তক্র ঢালিয়া দিতেছে। জিজ্ঞাসা 
করায় সেই ক্রান্ষণ বলিলেন-_কিয়দ্দিন হুইল, এই পথে বিহার করিতে 
যাইতেছিলেন, পদতলে কুশাস্কুর বিদ্ধ হইয়া ক্ষতাশৌচ হওয়াতে তাহায় 
ব্যাঘাত হইয়াছে। আমি এই নিমিত্ত এখানকার সমস্ত কুশমূল উৎপাটিত 
করিৰ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ।” 

চন্দ্রগ্রঞ্ধ নাটকে কাত্যায়নের সঙ্গে চাণক্যের যখন দেখ! হয় তখন তিনিও 
কুশান্ুর উন্ুলিত করছিলেন । তবে চাঁণক্যের মনোভাব মন্তরকম-_ 
চাঁণক্য। এ৫ আমায় নিঃসহায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ পেয়ে এই নীচ কুশাস্থুর মাথা উচু 
করে দাড়িয়েছে । রোসোঃ আমি এ কৃশগুচ্ছ নিমলি করি ।' [১২]। 

"ইনিই বিষুগুপ্ত চাণক্য। ইতিমধ্যে মহানন্দের পিতৃশ্রাঞ্জের দিবস আসিয়া 
উপস্থিত হইল। শকটার চাণক্যকে নিমন্ত্রণপূর্বক রাজবাটীতে লইয়া গেলেন 
এবং সর্বাগ্রে তাহাকে পান্রীর আসনে বসাইয়। স্বয়ং কোন কার্ধাপদেশে তথ! 
হইতে প্রস্থান করিলেন। মহানন্দ সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শাস্ত্র 
নিষিদ্ধ একজন কৃষ্কবর্ণ ব্রাক্ষণ পাত্রীর আসনে উপবিষ্ট এবং কে আনিয়াছে 
সবিশেষ শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া! শিখাকর্ষণ পূর্বক তাহাকে আনন হইতে 
উঠাইয়। দিলেন। চাণক্য বলিলেন--সভ্যগণ | তোমর! সাক্ষী থাকিলে-_আমি 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন নন্দবংশ ধ্বংন করিতে ন! পারি, ততদিন আমার 
এই শিখা এইরূপই রহিল।” 

চন্রগুপ্ত নাটকেও দেখি কাত্যায়ন মহারাজ নন্দের মাতামহের শ্রাদ্ধে [ প্রচ 


এঁতিহানিক নাটকের জোয়ার ২২৯ 


শ্রা্ধ নয় ] পৌরোহিত্য করার জন্তে চাপক্যকে নিয়ে এসেছেন এবং মহারাজের 
শালক বাচাল চাণক্যের শিখা ধরে টেনে বের করে দিচ্ছেন। অপমানিত 
চাণক্য নন্দকে বলছেন £ “এই নন্দবংশ ধ্বংস না করি ত আমি চণকের সন্তান 
নই । তোমার রক্ত হস্তে এই শিখা বাধবো এই প্রতিজ্ঞা করে গেলাম |” [১1৩] 

"তাহার পরেই তিনি অভিগার-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া রাজাকে ও রাজ- 
পুত্রকে বিনাশ করিলেন এবং সিংহাসনাধিকারী--পরে তপোবনবালী রাজ- 
ভ্রাত সবর্থসিদ্ধিকে অন্য উপায়ে হত্যা করিয়া! শকটারের পরামর্শ অক্সারে 
ক্ষৌরকার পত্ীর গর্ভসন্তৃতত রাজার জোষ্ট পুত্র চন্ত্রপুপুকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন !* 

চন্দ্রগ্ুপ্ত নাটকেও [ ১৪ ] কান্বাঁয়নই চাণক্যকে চন্দ্রগুপ্তের কাছে নিয়ে 
এসেছে এবং চ[ণকা চন্দপ্রপ্তকে ভারতের অধীশ্বর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 

“মুদ্রারাক্ষসের পর্বতরাজের পুত্র মলয়কেতু চন্রপ্ুপ্ত নাটকে যে, চন্দ্রকেতু 
হয়েছে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। কারণ মুদ্রারাক্ষম নাটকের মত চন্দ্রগুপ্ত 
নাটকেও চন্দ্রপুপ্ত পার্বত্য শক্তির সাহাযা লাভ করেছিলেন। ঘ্মদ্রারাক্ষসে'র 
চন্দ্রকেতুর প্রতিহা'রী বিজদ্না পরিস্ফুট হয়ে চদ্ুগ্রপ্ত নাটকে ছায়ায় রূপান্তরিত 
হয়েছে মনে হয়। এছাড়া মুদ্রারাক্ষমের তৃতীয় অঙ্কের স্থগাঙ্গ-প্রাসাদ দৃশ্যের সঙ্গে 
চ্ত্রগুপ্ত নাটকের চতুর্থ অস্কের দ্বিতীয় দৃশ্তের যথেইঈট মিল আছে, কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে সংলাপেও মিল । 

মুদ্রারাক্ষপ' নাটকে চাণক্য কৌমুদী উৎসব বন্ধের আদেশ দিয়েছিলেন এবং 
এর কারণ তিনি চন্ত্রগুপ্তের কাছে প্রকাশ করতে চাননি। চন্ত্রগুপ্ত নাটকেও 
দেখি চন্ত্রগ্ুপ্তের আগমন উপলক্ষে নগরী আলোকিত করার আদেশ চাণক্যের 
নির্দেশেই পালিত হয়নি। এখানেও তিনি.এর জন্তে কোনও কৈকিয়ৎ দিতে 
রাজী নন। ম্মুদ্রারাক্ষমে' চন্দ্রগ্ুধ এতে ক্ষুন্ধ হয়ে চাণক্যকে বলেছেন : 
“আপনি প্রত্যেক বিষয়েই আমার ইচ্ছায় বাধা দেন। আমি দেখছি, এ 
আমার রাজ্য নয়--এ আমার কারাগার ।, 

তুলনীয় : “দেখছি নিজের সাম্রাজ্যে আমি বন্দী। নিজের গৃছে আমি 
ভূত্য' [91২11 
£ এতিহাসিকতা ও অনৈতিহাসিকতা 
খৃঃ পূর্ব ৩২৩-এ ব্যাবিলনে আলেকজাগ্ারের মৃত্যু হয় এবং তার মৃত্যুর পর তার 


২৩০ . দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


সেনাপতির তার বিজিত রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ বীটোয়ারা করে নেন। 
এর আগেই চন্তরগ্প্তের সঙ্গে পাঞ্জাবে আলেকজাগারের ' দেখা হয়। চন্ত্রগুপ্ত 
তখন কিশোর । তিনি আলেকজাগ্ডারের মুখের ওপর কড়া কথা বলায় তিনি 
কুদ্ধ হন এবং তাঁকে হত্যার আদেশ দেন। কিন্ত চন্দ্রুধ কোনক্রমে দ্রুত 
সেখান থেকে পলায়ন করেন। এই পলায়মান অবস্থায় বিদ্বপর্বতে তার সঙ্গে 
চাণক্যের সাক্ষাৎ ঘটে । এ সব ঘটন| ইতিহানে পাওয়া যায় এবং নাটকের 
ঘটনাবলীর সঙ্গে এগুলির মোটামুটি মিল আছে ।৬৫ 

তারপর সেলুকাস প্রসঙ্গ । সেলুকাস আলেকজাগ্ারের সাম্রাজ্যের ভাগ 
হিসাবে ব্যাবিলনের শাসনভার লাভ করেন । সেলুকাস যখন তাঁর ক্ষমতার 
উচ্চশিখরে সেই সময় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন অধিকার করেন। সেলুকস ধীরে 
ধীরে তীর সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগর অঞ্চল থেকে সিদ্ধুনদ পর্যন্ত প্রসারিত করেন। 
সিন্ধুর পূর্ব তীরেও তিনি সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে 
চন্দ্রগুণ্ডের সঙ্গে সন্ধি করেন। এই সন্ধির সর্ত অন্কসারে ৫০* হাতির বিনিময়ে 
কাবুল, হিরাত, কান্দাহার, বেলুচিস্থান চন্্রগুপ্তকে ছেড়ে দেন। এই চুক্তির 
অন্যতম বিষয় ছিল বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন । এসব ঘটনার সঙ্গেও চন্দ্রপুপ্ত 
নাটকের ঘটনার মিল আছে ।৬৬ 

অবশ্ত ইতিহাসে মেলুকসের কন্ঠার নাম নেই ; প্রধানত “বৈবাহিক সম্পর্ক" 
[109111886 ০0131900] স্থাপনের কথাই আছে । তবে ৬. &০ 97010) তার 
2971) 1719/07) 07 17714 বইতে এবং 3. ডা. 8৫০, 0110016 তার 22 
17772570701 17122 6) 44125271727 বইতে এবং আরও কয়েকজন 
এঁতিহামিক সেলুকসের কন্যাকেই চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে বিবাহ দানের কথ। বলেছেন। 
নাট্যকার এই বিবাহ নিয়ে সেলুকস ও তার কন্তার মধ্যে খানিকট! নাটকীয় ছন্ 
সৃষ্টি করেছেন । এটা করতে গিয়ে তিনি হেলেনের মুখ দিয়ে যে উক্তি করিয়েছেন 
সেটা খুষট পূর্ব চতুর্থ শতকের কোনও গ্রীক মহিলার উক্তি হতে পারে ন1। 
হেলেন বলেছে £ «এ বিবাহ হেলেন আর চন্ত্রগুপ্তের নয়, এ বিবাহ কর্মে ও 
মোক্ষে, চিন্তায় ও কল্পনায়, বিজ্ঞানে ও কবিত্বে। এই বিবাহে ছুই সভ্যতার 
মধ্যে একটা মহা ব্যবধান ভেঙ্গে গেল।” এটা এ যুগের কথা--এ যুগের 


অনুভূতি । 
এটিগোন্স এতিহাসিক চরিত্র । কিন্তু ছেলেনের সঙ্গে প্রেম এবং শেষে 
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ছ'জনের সঙ্গে ভ্রাতা-ভি সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত রোমার্টিকতাই 
প্রকাশ পেয়েছে। 

ছায়! চরিত্রটি সম্পূর্ণরূপেই কাল্পনিক চরিত্র। ইতিহাসের সীমার মধ্যে 
রচিত চন্দ্রকেতুকে আশ্রয় করে ছায়া এই নাটকে প্রবেশ করেছে । এই রোমার্টিক 
ও আবেগময় চরিত্রটি এতিহানিক নাটকে বড় বেশ প্রাধান্ত অর্জন করেছে। 

এঁতিহাসিক নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এই শ্রেণীর নাটকে 
ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনাকে অবিকৃত রেখে সাহিত্যের রস পরিবেশন করতে 
হবে। কিন্তু চন্দ্রপ্ুপ্তের বাল্যকাল থেকে তার রাজত্বকাল সম্পর্কে পুরোপুরি 
ইতিহাস-সন্মঘত এক্যমত বর্তমান নেই। তাই ইতিহাস, পুরাণ, কিন্বদস্তা, 
জৈন, বৌদ্ধ সাহিত্য সব মিলিয়ে মিশিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকটি ঈ্াড় করবার 
চেষ্টা করেছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্ট।চাধ ঠিকই বলেছেন £ “ইহার [ অর্থাৎ 
চন্দ্রগ্ুপ্ত নাটকের [.এতিহাসিক উপাদান নিতান্ত নগন্ত ছিল বলিয়াই নাট)- 
কারকে অনন্যোপায় হইয়। যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহার 
ফলেই ইছার মধ্যে কতকগুলি লৌকিক উপাদান ব্যবহৃত হুইয়াছে। "**যেখানে 
এতিহাসিক নির্দেশ অত্যন্ত ক্ষীণ সেইখানেই দ্বিজেন্ুলালের ব্যক্তিচৈতন্য অত্যন্ত 
প্রবল হইয়! উঠিয়াছে।' [ “বাংল! ন।ট্যস/ঠিত্যের ইতিহাস", ২য় খণ্ড, ১৯৬১, 
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এর ফলেই আমরা দেখি ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে নাট্যকার তার 
রোমার্টিক ভাবাদর্শের রং ইচ্ছামত চাপিয়ে দিচ্ছেন। ডঃ ভট্টাচার্য বলেছেন £ 
“চন্দ্রতধ এতিহাসিক নাটক হইলেও ইহাতে নাটাকার এতিহাসিক চরিত্র 
গুলিকে তাহাদের দেশ ও কাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাঙালীর গ্বদয়ের দ্বারে 
টানিয়া আনিয়াছেন। ...প্রকৃত পক্ষে গৃহধর্ম এই নাটকের মূল ভিত্তি। স্ষেহ, 
প্রেম, ভক্তি, বাৎসাল্য প্রমুখ নিতান্ত সহজ মানবিক বৃত্তিগুলিকেই এই নাটকা- 
খ্যানের মূল উপজীব্য করা হইয়াছে...ইহার বহির্মধী নাটকীয় ঘটনাসমূহ 
অপেক্ষা এই সকল স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তিগুলি সাধারণ পাঠকের নিকট 
অধিকতর আকর্ষণীয় । ছেলেনের প্রতি সেলুকমের প্েহ, হেলেনের পিতৃভক্তি, 
চন্ত্রগুপ্ধের মাতৃভক্তি, মুরার সন্তান লেহ, কাত্যায়নের সম্তান শোক, চাঁপক্যের 
সম্তান বাৎসল্য, ছায়ার প্রেম, চন্দ্রগুণ্ের ত্রাতৃ গ্রীতি, আ্টিগোনসের মাতৃতুক্তি 
ও জননীর বাৎসল্য এই সকল বিষয়ই ইহার মধ্যে এত প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে . 


২৩২ দেশায্মবোধক ও এঁতিহাঁসিক বাংলা নাটক 


যে, ইহার বহিমু্ধী ঘটনাবলী ইহাদের নিকট গৌণ হুইয় পড়িয়াছে। একটি 
রোমার্টিক পরিবেশের মধ্যে কতকগুলি মানবিক হৃদয়বৃত্তির প্রাধান্য নাট্যকার 
দিয়েছেন । "**এই ভাব-বিলাস ধাঙ্গালীর হাদয় ধর্মের অনুগামী ছিল। এর 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশাক্মবোধের এবং অপমানিত মানবতার প্রতি শ্রদ্ধ 
জ্ঞাপনের যুগলক্ষণ।” [ এ পৃঃ ৩৩৪-৩৫ ]1 

নাটকটিতে তাই শেষ দিকে যেট1 বড় হয়ে ওঠে সেটা হচ্ছে ছায়ার 
আম্মত্যাগের কাহিনী এবং চাণক্যের জাগ্রত পিতৃত্ব ৷ এতিহ।সিকদের ভাষায় £ 
ইতিহাসের যেটি সঙ্কটপূর্ণ অধ্যায় সেই অধ্যায় নিম্নে যে নাটক শেষ হলো, সে 
নাটকে এতিহাপসিক পরিবেশের চেয়ে বেশী করে ফুটে উঠলো! কতক গুলি 
নরনাগীর উচ্ছৃধিত ভাবাবেগ | যে ভবাবেগে প্রেমিক! হলো ভগ্নি, পার্বত্য 
রমণী রক্রহার পরিয়ে দিল গ্রীক-সেনাধ্যক্ষের বন্য।র কে, গ্রীক সৈনিক 
ভারতীয় ঝাজাকে আলিঙ্ঈন করলো! ভাই বলে। অন্যদিক থেকে চাণক্যকে 
এন প্রাধান্ত দেওয়। হলে যে, শেখ তিনটি দৃশ্ত বাদ দিলে “চন্ত্রগুপু' নাটকটিই 
হতে! “চাণক্য | 


£ “চন্গুপ্ত' নাটকের যূপ ভিতি £ 
দিজেন্্রলাল নাটকের ভূমিকার পিখেছেন £ “হিন্দু ইতিহাসকারগণ আপনাদের 
বিজয়কাহিনী পর্যন্ত গোপন করিয়াছেণ। তাহারা বর্ণভেদ লইয়াই ব্যস্ত। 
সেইজন্য বর্ণভেদকেই বর্তমান নাটকের ভিত্িস্বূপ কর] হইয়াছে!” 

চন্ত্রপুপ্ত নাটকে চাণক্য ব্রাহ্মণ, মহারাজ নন্দ ক্ষত্রিয়, চন্দ্রগুপ্ধ এবং তীর 
মাত। মুব! শৃত্র এবং ব্যাপক অর্থে চন্দ্রকেতু ও ছায়াও শূত্র । তাই বলা যায়, যে 
বর্ণা শ্রম ধর্মের তিনটি বর্ণকে নাট্যকার নাটকে স্থান দিয়েছেন। 

চন্ত্রগুধ্ণের রাজত্বকালকে বলা যায় ব্রাঙ্মণ্য ধর্রের অবক্ষয়ের যুগ। খুষ্টপূর্ 
ষষ্ঠ শতকেই ভারতের চিন্তাধারায় গভীর আলোড়নের হ্ষ্টি হয়। বৈদিক 
কর্মকাণ্ডের প্রাবল্য মনাতন আধধধর্ম ক্রিয়াবছুল প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠানে 
পরিণত হয়। ওই সময়ে যে দুজন মহাপুরুষের আবির্ভাব ভারতের ধর্মজীবনে 
গভীর রেখাপাত করে, তার! হচ্ছেন বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ। গৌতম 
বুদ্ধের বৌদ্ধধর্মের মার! ভারতে প্রসার লাভ ঘটে চন্দ্রগুণ্ডের পরে; তবে তার 
প্রস্তুতি চলছিল চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকেই | ছিজেন্দ্রলাল তাই চাণকে]র মুখ দিয়ে 
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বলিয়েছেন £ “ জানি সব যাবে । এই অবিশ্বানী বৌদ্ধযুগ ধ'রে ফেলেছে? 
-ব্রাক্ষণের শাঠ্য, জোচ্চ,রি, ধাগাবাজী ধ'রে ফেলেছে, গলা টিপে ধরেছে। এ 
বন্যা আসছে ! যাবে-__ক্রান্ষণের প্রভূত্ব যেতে বসেছে, যাবে! রক্ষা কর্তে 
পার্ব না।” [১1২] । নাটকের আরভ্তে এই আশঙ্কা প্রকাশ করে নাটকের শেষে 
যখন ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে চাণক্য বিদায় গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তখনও এ কথারই 
পুনরাবৃত্তি করেছেন £ “এ বৌদ্ধ ধর্মের বন্যা আসছে । আমি দুর ভবিষ্যতে কি 
দেখছি জান ? *-*** এই পুনরায় বিখও্ড সাম্রাজ্যের ওপর প্রেতের ভৈরব নৃত্য। 
তারপর এক মহাশক্তি এমে এই গলিত শবের উপর তার যাছুদণ্ড গুলিয়ে সেই 
বিখণ্ড মাংসপিগুগুলিকে এক করে নৃতন শক্তিতে সত্ীবিত করে) তারপর ন্যায় 
শাসনে ব্রাহ্মণ ও শূত্রকে চষে সমভূমি কর্বে।” [৫1২]। 

সতরাং ধর্মীয় ছন্ৰটা ছিল এই পর্যায়ে ব্রান্ষণ্য ধম ও বৌদ্ধ ধর্মের । কিন্ত 
দ্বিজেন্দ্রলাল পাঁয় তার নাটকে এই মূল ব্যাপক দ্বন্দের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে 
তিনি তিনটি বর্ণের দ্বন্বটারই এখনে প্রাধান্ত দান করেছেন। অপর বর্ণ শৈশ্থা 
এখানে অন্গপস্থিত ; যদিও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বশ্বদের কথা আছে এবং বলা 
হয়েছে যে বেশ্তরাও শৃত্রদের মতই ক্লষিকাজ, গো-পালন এবং ব্যবসায় 
করতো 1৬৭ তখনও সমাজে পরবতী যুগের মত বৈশ্ঠদের দ্বতন্্র গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা দেখা যায় নি। তাই তিনটি বর্ণকেই দ্বিজেন্দ্রলাল উত্থাপিত করেছেন। 
এই নাটকে এই তিন বর্ণের প্রতিনিধিরা আপন আপন বর্ণের প্রতিষ্ঠার জন্য 
কিভাবে সংগ্রাম করেছেন নাট্যকার সেটাই দেখাবার চেষ্টা করেছেন। চাণক্য 
বার বার ক্ষত্রিয়ের অহংকার এবং গুদ্যত্যকে, শৃত্রের আম্মসম্মানবোধ ও ক্ষমতা 
অবিকারের আকাজ্াকে নির্মম ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি অভিশাপ 
দিয়ে, হত্যা করে এবং কূটকৌশলে ক্ষত্রিয় ও শূদ্রকে দমন করতে চেয়েছেন। 
আবার ত্রান্ষণ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য শৃত্রকে ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী হিসেবেও 
গ্রহণ করেছেন [১18]1 মূল ধর্মীয় ছম্ঘ থেকে সরে গিয়েছেন বলেই ব্রাহ্মণের 
বরহ্মতেজ গ্রজ্জলিত করে শেষ বারের মৃত ব্রাক্ষণ্য শক্তিকে প্রতিষ্ঠার মহৎ 
কাজটি মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে ফিরে পাওয়া কন্তার হাত ধরে গাহস্্য শান্তিতে 
ফিরে গেছেন। ইতিহাসের যে চাণক্য নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা দান .করে 
ক্ষমতার উচ্চশিখরে আরোহণ করলেন, তিনিই সব ছেড়ে আবার নিরাল। 
কুটিরে ফিরে গেলেন । 


২৩৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


ঃ অতুলকঞ্ণ বরুর প্রচেষ্টা £ 
যে যুগটাকে নাটকের জোয়ারের যুগ বল! হয়েছে, সে যুগে ধতিহাদিক নাটকের 
রচয়িত| হিসেবে ক্ষীরোদপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্র ও ছ্বিজেন্্রলালের নাটকগুলির 
গুরুত্বই সমধিক | কিন্তু এই সময়ে অন্য যে সমস্ত নাট্যকার নাটক লিখছিলেন 
তারাও এঁতিহাসিক এবং দেশাত্মবোধক নাটকের দিকে দৃ্টি না দিয়ে 
পারেন নি। এদের মধ্যে একজন--অতুলকৃষ্ণ বন্। 
অতুলকুষ্ণ বন্থর ঝৌ1ক ছিল গীতিনাট্য ও পৌরাণিক নাটকের দিকে । 
গিরিশ ও অযৃতলালের প্রভাবিত সেই যুগে নাচ, গান হাম্তরম এবং পৌরাণিক 
কাহিনীর দিকেই দর্শকদের ঝোঁক ছিল। তাই মঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষতাবে যুক্ত 
অভুলকৃষ্জ সহজে জনচিত্ত অধিকার করতে চেয়েছিলেন । : 
তা সত্বেও তার নাট্যরচনার ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। 
গিরিশচন্দ্রের অনুসরণে তিনি এক এঁতিহানিক ব[ক্তিকে নিয়ে একখানি নাটক 
রচনা করেন। এর নাম 'ধর্মবীর মহম্মদ । মুসলমানদের ধর্মমতে আঘাত 
দেওয়া হয়েছে- এই অভিযোগে তদানীন্তন ম্যাজিষ্টেটে আব,ল লতিফ খান 
বাহাদুর নাটকটির অঙিনয় ও প্রচার বন্ধ ক'রে দেন। তার আদেশে নাটকটি 
পুড়িয়ে ফেলা হয়। এই নাটকের প্রথম ভাগের কাহিনী মহম্মদের মেদিনায় 
পলায়ন পর্যস্ত এবং দ্বিতীয়ভাগের কাহিনী হিজির। থেকে স্বর্গারোহণ পর্যন্ত । 
অতুলকুষ্ণের দেশাত্মবোধক নাটক “নন্কুমারের ফামী'ও সম্ভবতঃ 
বাজেয়াপ্ত হয়। তাই নাটকটির উল্লেখ ছাড়া আর কিছুই পাওয়৷ যায় না 1৬৮ 
এ প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক “আয়েষা' [১৯০৯] । নাটকটিতে 
গানের প্রাধান্ত থাকায় এটিকে নাট্যকার 'গীতিনাট্য” বলেই আখ্যাত করেছেন। 
. কিন্তু এর ঘটনা ও চরিত্রে ইতিহাসের ঘটনার কিছু ভূমিকা রয়েছে । মোগল 
সিংহাসনকে কেন্দ্র ক'রে আরঙ্গজেব ও হৃজার সংঘর্যই সেই ইতিহসাংশ। 
সিংহাসন লাভের পথ কণ্টকমুক্ত করার জন্ত আরঙ্গজজেব মোরাদকে কারারুদ্ধ 
করে, দারাকে পরাজিত করে পুত্র মহম্মদকে হুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে 
সতবাংলায় পাঠান ; সেখানে মহম্মদ স্থজার কন্ত! আয়েষার প্রেমে পড়েন। স্থজার 
সম্মতিতেই ছু-জনের বিবাহ হয় । কিন্ত আরঙ্গজেব কৌশলে মহম্মদকে বন্দী 
করেন। মহম্মদ ও আয়েষাকে আগ্রার কারাগারে রাখা হয়। পেখানে 
মহম্মদের আগের স্ত্রী রিজিয়াকেও বন্দী করে রাখা হয় । এই সময়ে জান যায় 


এতিহানিক নাটকের জোয়ার ২৩৫ 


আরাকান-রাজের ছলনায় স্থজার মৃত্যু ঘটেছে । এই মৃত্যু সংবাদ শুনে তিন- 
জনেরই “পতন ও মৃত্যু, । নাটকটি একেবারে মেলোড়রামাটিক 7 ইতিহাসের সঙ্গে 
সামান্য সাদৃশ্ ছাড়া একে এঁতিহাদিক নাটক আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। 
তা ছাড়া এই গুরুগন্ভীর কাহিনীর মধ্যেও বিবাহবাণিতকগ্রত্ত এব বৃদ্ধের 
তরুণীদের হাতে নাস্তানাবুদ হওয়ার এক দীর্ঘ কাহিনী এনে সন্ত র্গরস 
পরিবেশনের চেষ্টা হয়েছে । 


২৩৬ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাপিক বাংল! নাটক 


পাঞ্জাব, বাঙ্গালা, বিহার ইত্যাদি কতকগুলি ক্ষত বিক্ষত দেহ, অথচ অভিমানে 
্ব-দ্ব প্রধান, সেই পূর্বযুগের বিশাল একতাময় প্রকাণ্ড অট্টালিকার তস্তত্তের 
সমষি।”** *আমি প্রাণপণে ভারতে এক তা-সম্পাদনের চেষ্টা করেছি। কিন্ত যে 
চে্টা করে, অন্ত মনে করে সেষেন মাতৃপিতৃদায়গ্রন্ত। তার ওপর সবারই 
কর্তত্বাভিমান।” ইত্যাদি [ ১৩ ]। 

অবার গোঁর। বলছে নলীবনকে £ “মুসলমানী ! বেশ বেশ তা হলে আমি 
তোমার হিদুস্থানী ভাই, আর তুমি আমার মুসলমানী ভগিনী । সেই প্রথম 
মানব দম্পতি থেকে তোমারও উত্তব, আমারও উত্তব। শুধু নিজে নিজে 
আমাদের উপাধি ভেদ ক'রে চক্ষে নানাবর্ণের আবরণ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে 
আমর] যে যাকে পৃথক করে ফেলেছি ।” ! ১19 ]1 

১৩। প্রবাসী” ফাল্তুন, ১৩৩৭ সাল. 

১৪। মালিক মহম্মদ জায়সী ১৫৪*-এ তার 'পল্মাবত” কাব্য রচনা] করেন। 
পুর্ব-হিন্দী ভাষায় লিখিত এই কাব্য অবলম্বনে সৈরদ আলাওল বাংল! ভাষায় 
তার “পদ্মাবতী” কাব্য রচনা করেন আরাকান রাজ যদো মিন্তারের [ ১৬৪৫- 
৫২ ] মহামন্ত্রী মাঠান ঠাকুরের অগ্চুরোধে । 

১৫ | 191%42125 0 /210%1 /115107)7 0. 2. 

১৬। 47 4427771652 11151070071 09 21181010081) ০৩- 
01008019011 200 70068, 1০ ০011 [1965], 1. 3071 

১৭। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির মধ্যে ২* খানা গীতিনাট্য, ২২ খানা 
পৌরাণিক, ৯ খান! পাচ মিশালী রং ভামাসা, ৭খানা জীবনচরিতমূলক নাটক, 
৬ খানা রোমাটিক নাটক, ১ খান। অন্থবাদ নাটক, ৭ খানা সামাজিক নাটক 
এবং এঁতিহাপিক ও ছন্ম ঁতিহানিক নাটক ১০ খানা। 


১৮ | 
১৯। ৯  গগিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য' কুমুদবন্ধু সেন। 
২০। ) 


২১। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচন! করেন “সিরাজদ্দৌল্লা” নামক গ্রন্থ । 

২২। 'জন্সভূমি' [১২৯৭ ]-এ প্রকাশিত 'পলাশী' শীর্ষক প্রবন্ধে বিহারীলাল 
কূপের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করেন। 

২৩। নিখিলনাথ রায় রচনা করেন 'মুশিদাবাদ কাহিনী! 


এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার ২৩৭ 


২৪। গিরিশচন্দ্র: হেমেন্্রপ্রসাদ দাশগ্ুপ্ত। 

২৫। 'নিরাজদৌল্লা' নাটকটি যে ব্যবসায়িক সাকল্য লাভ করেছিল সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। নাটকটি একাদিক্রমে ২৫ রজনী অভিনীত হয়। প্রথম 
রাত্রির বিক্রয় ৮২১ টাঃ এবং ২৫ রাত্রির গড়পড়ত। বিক্রয় প্রতি রাতে ৭** টাঃ 
[অপরেশচন্জ্ মুখোপাধ্যায়--“রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর" কলিকাতা, ১৯৭২, পৃঃ৯২]। 
২৬ 2152 077 5101772%1 01 07717511815 0112162081৫ 
2001009501) 200 0. 1. 08120 4১118108690 [1962] 1 

২৭| 4471 42)071022 1215107)) 0 17010. : 01810159981 [২৪৩ 01780- 
01018 2100 70608, [বত %011 [1965] 0. 659. 

২৮। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় “সিরাজদৌল্লা', কলিকাতা [১৯৫৮], পৃঃ 
৩৫৭-৫৮ ! 

২৯। পঞ্চম অস্কের তৃতীয় গর্ভ|স্কে নিরাঁজের সংলাপ দ্রষ্টব্য । 

৩০। “সময় সংক্ষেপার্থ অভিনয়ের দ্বিতীয় রজনী হইতে নাটকের স্থানে স্থানে 
বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি।”__গিরিশচন্দ্র ঘোষ [মীরকামিম নাটকের ভূমিকা] । 

৩১। অক্ষয়কুমার মীরকাশিম সম্পকিত রচনাগুলি “ভারতী ও সাহিত্য, 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৯*৫-এ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 

৩২। ১৭৬০-এ মীরকামিম নবাব হুন এবং ১৭৬৫-এ বল্পারের যুদ্ধে 
ইংরেজদের কাছে সপ্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। এই সময়টার কথাই এখানে বলা! 
হয়েছে। ৃ 
৩৩। “মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি 

এক কে বলে! জয়তু শিবাজী 
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি 
এক সঙ্গে চলে মহোৎসব সাজি । 
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পুরব 
দক্ষিণ ও বামে 
একঝ্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গোঁরব 
এক পুণ্য নামে।” 

৩৪। পস্বাধীনত! প্রিয় মনুস্তমাত্রই একজাতীয়।'."যে স্বাধীনচেতা তার 
হয়ে হিন্দু-মুদলমান ভেদাভেদ নাই। ভেদবুদ্ধি কাপুরুষের হয়ে, কাপুরুষ 
হিচ্ছু-মুনলমান ভেদাভেদ করে। [ ১।৬]। ্‌ 


২৩৮ দেশাম্মবোধক ও এঁতিহামিক বাংলা নাটক 


৩৫। পৃথীরাজ। ক্ষত কিরূপ? পিতৃব্য | 
হুর্যমল। বেদনা! বিষম, তবু বহু উপশম 
হইয়াছে, তোমারে দেখিয়া গ্রাণাধিক, 
এতদ্দিন পরে । [৪18] 

[11001 ৪], “০11, ০০1০, 100৭ ৪16 ০001 8/০00109 ?” 

9079)0791) “00105 10681090, 10 01110, 81005 [ 1985 (116 
01585016 ০01 866108 500.” [ 13981880021, ০1. 0,175] 

পৃর্থীরাজ। দেখা হয় নাই 
এখনো পিতার সঙ্গে । পিতৃব্য এক্ষণে 
বিষম ক্ষুধার্ত আমি। খাছ কিছু আছে? 1919] 

101 919 486 81016 [17255101961 566 (16 1065120]1, ] 
ঠা9 180 €০ 966 5০0, 110 7 800 ৬৫15 11011819 ) 199৩ 9০0 21018105 
(968? [10105 7. 275] 

৩৬। “আমার নাট্যজীবনের আর্ত" £ নাট্য-মন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭। 
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ততুলসীলীলা' ও 'নন্দকুমারের ফাসী” নাটক প্রণয়ন করেন।” [শ্রবিনয়তূষণ 
মিঅ, বহ্ুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত অতুল গ্রন্থাবলী, ৩য়,পরিশি্] । 


১৬ 


চৈ 
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প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব যুগকে এঁতিহাসিক নাটকের ম্বর্ণযুগ বলা 
হয়েছে । তবুও যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরব? ধুগে এই নাট্য-ধারার জোয়ার একেবারে 
স্তিমিত হয়ে যায় নি এবং পে যুগের বাঁজনৈতিক পরিবেশও নাটযজগতে 
ছায়াপাত না করে পারেনি । 

বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠবার মুখে ১৯১১-এর ১২ ডিসেম্বর 
দিল্পী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গচ্ছেদ রদ ঘে|ষণা করলেন । কিন্তু ইতিমধ্যেই 
ধিপ্লবী প্রচেষ্টা বাংলার শীমা অতিক্রম করে গেছে এবং শুধু বঙ্গচ্ছেদ রদ নয়, 
বৃহত্তর রাজনীতির ক্ষেত্রেও বোম: পিস্তলের রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করে 
ফেলেছে । অ।পোমূখী কংগ্রেমের মধ্যেও চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের দ্বন্দ 
বেধেছে । ও 

১৯১3-এর অ]গন্ট মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ স্বর হলে।। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লববাধীদের 
কর্মপ্রচেইট! নতুনভাবে স্থরু হলো । ভরত সরকার ১৯১৫-এর ১৮ মার্চ ভারত 
রক্ষা আইন পাশ করলেন । এর আগেই প্রেস আইন পাঁশ কর! হয়েছিল 
[ ১৯১০-এ]। এই আইনে সংবাদ পত্রকে দমন করার ব্যবস্থা হয়। ১৯১০ 
থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে ৩৫০টি মুগ্রাঘন্তর, ৩** সংবাদপত্র এবং ৫০* বই বাজেয়াপ্ত 
কর] হয়) ১৯২১-এ এই আইন রদ হয়। 

দমননীতি যত কঠোর হচ্ছিল তত বিপ্রব্বাদ তীব্র হয়ে উঠছিল; ফাসির 
মঞ্চে গ্রাণদানের জন্তে বাঙালী যুবকেরা এগিয়ে আঁসছিলেন। বছ লোকের 
কারাবাস ও ্বীপাস্তর ঘটছিল। এদিকে রাজশক্তি শ্বায়ত শাসন প্রবর্তন করে 
এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে উস্কে দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনকে স্তিমিত 
করার চেষ্টা করছিলেন। 

চার বছর চলবার পর ১৯১৮-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। রা যুদ্ধে ১৫ 
লক্ষ ভারতীয় সৈন্ত বুটাশের পক্ষে যুদ্ধ করে; ১ লক্ষ ভারতীয় প্রাণ দেয় এবং 
ভারতের কোষাগার থেকে হাজার কোটির অধিক টাক। এই যুদ্ধের জন্ত ব্যয় 
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হয়। এদিকে যুদ্ধে যোগদানের ফলে জনসাধারণের চরম ভুর্গাতি ঘটলো । যুদ্ধে 
জয়লাভ ক'রে বুটাশ সরকার ভারতীয়দের আশ! আকাঙক্ষ। পূরণের ধার কাছ 
দিয়েও গেলেন না। বরং শাস্তি ও শৃঙ্খলার নামে আরও কঠোর দমননীতি প্রয়োগ 
করলেন। ভারতরক্ষ/! আইন উঠে গেলেও ব্যক্তি শ্বাধীনত। এবং রাজনৈতিক 
সভা-সমিতির অধিকার হরণের জন্ত রৌলট আইন জারী হলো। এর 
প্রতিক্রিয়া সার! ভারত উদ্বেলিত হয়ে উঠলো! । গাদ্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯২১-এ 
আরভ হলে! আইন অমান্ত আন্দোলন ও লবণ সত্য গ্রহ । 

এই পরিবেশের মধ্যেও নাট্যকারেরা তাদের জাতীয় কর্তব্য পালন 
করেছেন । তাদের নাটকে দেশপ্রেমের ভাটা পড়েনি। তবে লক্ষ্য করবার 
বিষয়, এই সময়ের এতিহাসিক নাটকে দেখপ্রেমের সঞগে হিন্দু-মুসলিম মিলনের . 
আবেদন বিশেষভাবে স্থানলাভ করেছিল। কারণ, ১৯০৬-এর নভেম্বরে মৃনলিম 
লীগের প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৩ থেকেই রাজনৈতিক ব্যাপারে লীগ অধিক 
মনোযোগী হয়। রাজনৈতিক মঞ্চেও নানাভাবে আপোসের চেষ্টা সবেও ছুই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা বেড়ে চলে। এই জগ্তেই ১৯১৪-২২--এই পবের 
নাটক স্ব+ই হয় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির আবেদন নিয়ে । এদিক থেকে 
প্রথমেই ধার নাটকের নাম কর! যেতে পারে, তিনি নিশিকান্ত বন্থ রায়। 


£ নাটকে হিন্ছ-মুসলিম সম্প্রীতি £ 


নিশিকান্ত বহু রায় চারখানি এতিহাপিক নাটক রচনা করেন ₹ বোপ্লারা 
“দেবল। দেবা”, “পলি তাদিত্য' এবং 'বঙ্গে-বর্গাঁ? । 

ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণ মিশিয়ে নাটক রচনার যে ধার] ইতিপূর্বে ক্ষ 
হয়েছিল তা থে:ক তিনি সম্পূর্ণক্ূপে সরে আসতে পারেন নি। তা-ছাড়া 
জাতীয় ভাবোদ্দীপনা সমভাবেই তার নাটকে সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনি 
তার বাপপারাও [১৩২১ সাল] নাটকে প্রথম যুগের এঁতিহানিক 
নাট্যকারদের মত “মহাত্মা টের রাজস্থানকেই প্রধান. অবলঘ্বন' করেছেন এবং 
ধপ্রবেন' অংশে ঘোষণ! করেছেন ঃ “জাতীয় চরিত্র গঠনে নাট্যপাহিত্য : 
বিশেষত এঁভিহাসিক . নাটকের উপযোগিতা বর্বস্মত। দেই মহহুদ্ধেস্ড 
লইম্লাই 'বাগার1ও'য়ের আবির্ভাব ।” 
'& বাগ্ারাও ॥ ইতিহাস আর 'পুরাণ' এক নয়। অনেক এঁতিহাসিক [ যেমন 


২৪৪ , দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংল! নাটক 


টড] তাদের গ্রন্থে জনশ্রুতির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেই জনশ্রুতি সতের 
কষ্টিপাথরে যাচাই না৷ হওয়! পর্যস্ত তা৷ ইতিহাসের অঙ্গীতূত হতে পারে না ; 
আর অলৌকিক কাহিনী তো নয়ই। কিন্ত 'বাপ্ারাও' রচনা! করতে গিয়ে 
নিশিকান্ত জনশ্রুত্তিকে ইতিহাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন, ফলে নাটকটি প্রথম 
থেকেই তার এতিহাসিক চরিত্র হারিয়েছে । 

নাটকের প্রথমেই হারীত ও গোরক্ষনাথ এই ছুই মহাপুরুষ, ধারা অলৌকিক 
দৈবশক্তি-মহিমায় মহিমান্ষিত। বাপ্পার প্রথম জীবনে এই দৈব প্রসঙ্গ বিস্তৃত 
ক'রে দেখানো হয়েছে। গুরুর আশ্রমে থাকার সময় বাগ যে গাভীর তত্বাবধান 
করতো, একদিন তার অনুসরণ করতে গিয়ে সে বেতস বনের মধ্যে এক 
মায়াপুরীতে উপস্থিত হয় । সেখানে এ গাভীর ক্ষীরধারার স্বতঃপ্লাবনে ভগবান 
এক লিঙ্গ দেবের শ্বান হচ্ছিল। এ সময় মহাপুরুষ হারীত বাপ্লাকে আশীধাদ 
জ্ঞাপন ক'রে বললেন £ “বৎস, এতদিন আমি এ নশ্বর সংসার পরিত্যাগ করে 
অমরধামে গমন কর্তেম ; কিন্তু দেবাদি হয়ে আমি তোমার অপেক্ষায় এতদিন 
অবস্থান কচ্চি। [১৩]। 

এই একটি ঘটনা নয়। এই নাটকেই হারীতের স্বগায় বিমানে গমন, 
হারীতের প্রতি নিক্ষিপ্ত পিচীবনের পদ্মে পরিণত হওয়া, আকাশ থেকে দৈববাণী 
[১1৫]; গোরক্ষনাথ কর্তৃক বাপ্লার হাতে মন্ত্রপৃত তরবারি দান এবং নির্দেশ £ 
“দেবতার আদেশ, তুমি তোমার মাতুল চিতোর-পতি মানসিংহের নিকট 
গমন কর ।” [১1৬]। 

একটির পর একটি দৈব ঘটন। £ বাপ্পার মন্্রপৃত খড়েগর আঘাতে গান্ধার 
পর্বত দ্বিধা বিভক্ত [ ৩1৫]; ইয়াজিদের খড়গ বাঁপ্লাকে পরাভূত করেও তার 
মন্ত্ররক্ষিত দেহ ভেদ করতে অক্ষম [ ৩1৭ ] ই্ত্যাদি। শেষ দৃশ্টে বাগারাও- 
এর মৃতদেহ রাশি রাশি শ্বেতপত্মে রূপান্তরিত ছওয়ার দৃহাও রীতিমত চমক প্রদ। 
অর্থাৎ অলৌকিক ঘটনার হ্বারা “বাপারাও' নাটকে চমক স্াটির চেষ্টা 
আগাগোড়া পরিলক্ষিত হয়। এ সবই নাট্যকার রাজস্থান নাটকের থেকে আহরণ 
করেছেন।, নাটকের 'প্রবেদন'-এ জাতীস্ব প্রেরণার কথা থাকলেও নাটকে তার 
নিতান্ততই অভাব । বরং প্রেম ও প্রণয়ই তার প্রধান উপজীব্য । এমন কি যে 
চারণদের গানের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার সুযোগ ছিল, সে | 
ন্ুযোগেরও সধ্যবহার তিনি করেন নি। তাথাও প্রেমসঙ্গীতই গেয়েছে। 


এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার অব্যাহত ২৪৫ 


বিদ্ভাপতি, চণ্ীদান ও জ্ঞানদাসের পদ তিনি নিবিচারে বাবহার করেছেন। 
গিরিশচন্দ্র তবুও আদিবাসীদের চরিক্রান্্যায়ী তাদের ভাষায় গান দেবার চেষ্টা 
করেছেন, কিন্তু নিশিকান্ত ভীলকন্তার [ লছমিয়া ] মুখেও চণ্তীদামের পরিচিত 
সেই পট সংঘোজিত করেছেন ; “সই কে বলে পীরিতি ভাল ......”। 

অবশ্ঠ ছুই একট! দেশ[ম্ুবোধক গান যে এ নাটকে নেই তা৷ নয়। উদাহরণ 
ত্বরূপ লছমিয়ার “যুবক অথব!1 বালকবৃন্দ হও সবে আগুয়ান” গানটির উল্লেখ 
করা যেতে পারে । [২২]। 

নিশিকান্ত যখন নাটক লিখেছেন তখন জাতীয়তাবোধের সঙ্গে হিন্দু- 
মুললমান সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়ত৷ বেশী করে অনুভূত হচ্ছে । তাই বাগ্লারাও 
নাটকে ইয়াজিদ ও বাপ্লারাও-এর ঘ্বন্ঘট! হিন্দু-মুসলমান ঘন্দের রূপ না নিয়ে 
অন্য রূপ গ্রহণ করেছে । অবশ্ত সেই সঙ্গে রাজপুত জাতির বীরত্ব ও মহত্বকে 
নাট্যকার তুলে ধরতে ভূল করেন নি। বাপ্পারাও যুদ্ধ করেছেন তার আশ্রিতা 
গজনীর স্থুলতান সেলিমের কন্যা! নোশেরাকে রক্ষার জন্তে। মানসিংহ 
বাগ্লারাওকে ইয়াজিদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার পরামর্শ 
দিলেন : “সে শ্্লেচ্ছ কন্যা, কেন তার জন্ত বিপদকে আহ্বান করে আনবে। 
যদ্দি একজন রাজপুতকে আশ্রয় দিয়ে এ বিপদকে ডেকে আনতে, আমি 
আপত্তি করতাম ন!।” 

কিন্ত এর উত্তরে দৃপ্ত কে বাগ্লারাও বললেন : 'রাজপুতের শ্রেষ্ঠ সাধন! 
জাতি ধর্ম নিহিশেষে আশ্রিত রক্ষণ, [৩1১ ]। 

নিশিকান্ত তার এই নাটকে পূর্ব শুরীদের অনেক কিছু অগ্মরণ করেছেন। 
চরিত্র স্ঙিতে এবং ভাষার দ্দিক থেকে তিনি দ্বিজেন্্রলালের অনুসারী । 
ছিজেন্্রলালের “রাণী প্রতাপনিংহ' নাটকের আকবর কন্তা মেহের উন্নিনার 
মতোই হ্থলতান কন্তা নোশের পিতার প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্ধপে মুখর | [২৩] 
ঘিজেন্দ্রলালের নাটকের সংলাপের ভাষ! হুবহু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে বীরসিংহের মুখে 
বসিয়ে দেওয়! হয়েছে। 

আবার সে যুগের এঁতিহাসিক নাটকে বন্দী-প্রেমের যে ছক গড়ে উঠেছিল 
সেলিমের কারাগারে বন্দী বাপারাও ও নোশেরার প্রেমের কাহিনী চিত্রিত 
করে নাট্যকার তা বজায় রাখার প্রয়াম পেয়েছেন । [ ৩৭ ]। 
॥ দেবল। দেবী ॥ নিশিকাত্ত বস্থ রায় রচিত সে যুগের একখানি জনপ্রিয় নাটক 


২৪৬ ; দেশাত্মবোধক ও এতিহানিক বাংলা নাটক 


“দেবল দেবী” [১৩২৫ সাগ্সে প্রকাশিত ]। ইতিহাস থেকেই *দেবল! দেবী'-র 
কাহিনী নেওয়া হয়েছে সত, কিন্তু নাট্যকার কাহিনীকে তাঁর স্থবিধা অনুযায়ী 
ঢেলে সাজিয়েছেন। এই সময়ের নাটকে দেশাত্মবোধের ভাটা পড়েছিল এবং 
নারী হরণ, খুন জখমের ঘটনায় দর্শকদের রোমাঞ্চিত করে তূলবার প্রয়াস 
দেখা যাচ্ছিল। 

নিশিকান্ত যে আলাউদ্দিন খলজীর রাজত্বকাল থেকে কাহিনী আহরণ 
করেছেন সেটা রক্ত কলঙ্কিত সন্দেহ নেই । কিন্তু যে ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে 
তিনি সে রক্তের বন্যা বইয়েছেন তার সঙ্গে ইতিহাসের মিল সামান্য । 

আলাউন্দীন ১২৯৪-এ দেবগিরি রাজা .জয় ক'রে বহুধন রত্ব নিয়ে যান 
এবং দেবগিরি-রাজ রামচন্দ্রকে বশ্ঠতা শ্বীকারে বাধ্য করেন। রামচন্দ্র 
ইলিচপুর নামক স্থানটি এবং বাৎসরিক কর দানে প্রতিশ্রত হন। কিন্ত তিন 
বছরের কর বাকি পড়াম্ম আল(উদ্দীন মালিক কাফুরের [ যিনি মালিক নায়েব 
অর্থাৎ লেপট্ন্ান্ট বলে আখ্যাত হতেন ] নেতৃত্বে এক সৈন্তদ্ল প্রেরণ করেন 
দেবগিরির দিকে [ ১৩০৬-৭ ]। গুজরাটে পলায়ন পর রাজা রায় কর্ণদেব 
[২য়] এই সময়ে রামচন্দ্রের কাছে আশ্রয় লাভের জন্ত আসছিলেন এবং 
রামচন্দ্রের পুত্র শঙ্করের সঙ্গে কর্ণদেবের কন্য। দেবল! দেবীর বিবাহ দিবার 
ব্যবস্থা! হচ্ছিল। এদিকে কর্ণদেবের মহিষী কমলাদেবী তখন দিল্লীতে আলা- 
উদ্দিনের হারেমে। দেবগিরি আক্রমণের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল দেবল৷ 
দেবীকে দিল্লীতে ধ'রে নিয়ে যাওয়া । দেবলাকে দেবগিরি আনবার পথে সে 
গুজরাটের গভর্ণর আলপ খাঁনের হাতে পড়ে যায়। আলপ খা মালিক 
কাফুরের সঙ্গে যোগদানের জন্য অগ্রসর হুচ্ছিল। সে দেবলাকে অপহরণ করে 
দি্জীতে পাঠিয়ে দেয় । আলাউন্দীনের জোষ্ঠগুত্র খিজির খাঁর সঙ্গে তার বিবাহ 
হয়। মালিক কাফুর দেবগিরি জয় করেন এবং রামচন্দ্র আবার বশ্টত। স্বীকার 
করেন। তিনি আলাউন্দীনের কাছ থেকে রায়-ই-রায়ান উপাধি লাভ করেন। 

ইতিহাসের এই কাছিনীকে নাট্যকার অন্তভাবে সাজিয়েছেন । পলায়নপর 
গুজরাটরাজ করুণ সিংহ [ অর্থাৎ কর্ণদেব ] তার তথাকথিত অনুচর দেবী সিংহ 
এবং দেবলা দেবীকে নিয়ে প্রথম দৃশ্ত সুরু হুয়েছে। দেবগিরি অভিষানে 
কাফুরের সহযোগী ছিলেন খাজ! হাজী, কিন্ত নাটকে কাফুরের সঙ্গে এসেছেন 
যুবরাজ খিজির খা। দেবল৷ যখন পাঠান সৈনিকদের হাতের মুঠোয় এবং কাফুর 


এঁতিহামিক নাটকের জোয়ার অব্যাহত . ২৪৭ 


তাকে দিজী পাঠাতে চাইছে সেই সময় খিজির খা তাতে বাধা দিলেন। 
বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ থিজির এখানে মহান্থভব যুবরাজে পরিণত হয়েছেন; 
তিনি দেবলাকে দিল্লী নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তাকে দেবগিরিরাজের আশ্রয় 
প্ন্ত রক্ষকের মত সঙ্গদান করেছেন । এই নাটকে দ্েবল৷ দেবীকে বিবাহ 
দেওয়া হয়েছে দেবগিরির অধীশ্বর বুদেধজীর সঙ্গে । শ্যে দৃশ্টে মৃত্যুর ঘনঘটা £ 
খিজির ঘাতকের হস্তে নিহত, আলাউদ্দীন কাকুরের ছুরিকাঘাতে শিহত এবং 
কমলাদেবীর আত্মহত্যা । এতে নাটক জমেছে, কিন্ত ইতিহাস অনেক পেছনে 
পড়ে গেছে। 

এই নাটকের নায়ক প্ররুত্তপক্ষে খিজির খাঁ । কিন্ত এই চরিত্রটি সে যুগের 
হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর পটভূমিকায় দেখাতে গিয়ে চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ অবান্তব 
করে তোলা হয়েছে । বন্দী কাফুর অপ্রত্যাশিতভাবে মুত্তিলাভ করে খিজির 
খার উদ্দেশ্যে বলছে £ “হে মহ্ান্উদার-পুর যোতম বা “হে বিরাট পুরুষ আজ 
নতমন্তকে তোমার দেবছুর্লভ মহবের নিকট মুনকঠে পরাজয় শ্বীকার 
করছি ।” [51৬ ]। 

ইতিহাসে 'খজিরের প্রতি কাছ্ুরের বিন্বপতা স্থবিদিত। কাফুরের চক্রান্তে 
আলাউদ্দিন তার বেগম এবং খিজির খাকে বন্দী করেন, আাল্প খাঁকে হত্যা 
করেন। এই কাছুরের পরাষশেই আলাউ'দদন খিজির খাকে বঞ্চিত বরে তর 
কনিষ্ঠপুত্র সিহাবুদ্দিন উমরকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কাছ্র এ ছয় 
বৎসরের বালকের অডিভাবক হয়ে রাজ্য চালান এবং থিজির ও তার পরবর্তী 
ভাই শাদী খানকে অন্ধ করে দেন । কিন্তু নাটকে কাফুরই নতজাছ্‌ হয়ে খিজিবের 
কপাপ্রাথী । থিজিরের অন্ুচর রুপে আপি খা! এবং মতিয়ার প্রেম ও বিষপ|নে 
আত্মত্যাগ প্রভৃতি উপাখ্যান এনে নাটকে কৌতৃহল স্থপ্টির চে! হয়েছে 
অন্তদিকে দেবগিরির মিংহাসন বলরাজকে ফিরিয়ে দেওয়া তাকে বন্ধু বলে 
আলিঙ্গন করা, বলরাজ ও দেবলার বিবাহে যৌতুক হিসাবে মুক্তাহার দান, 
খিজিরকে দেবলার ভ্রাতৃসঙ্বোধন-_-এই সব ঘটনাগুলি নাটকীয় সন্দেহ নেই, 
কিন্ত ইতিহাসকে ভূলে না গেলে এই সব দৃশ্ঠের তারিফ কর! কঠিন হয়ে 
পড়ে। পাঠান-মারাঠার এই সম্মিলন সমসাময়িক হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির 
আবহাওয়াকে জোরদার করার জন্যই সম্ভবত পরিকল্লিত। অথচ কমলা 
দেবীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্ত থেকে শেব দৃশ্ পর্স্ত 


২৪০ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা! নাটক 


যেভাবে প্রবাহিত তাতে এঁ সম্মিলনের স্থুর বার বার আহত করে এক 
প্রতিকূল আবেদন হৃষ্টি করেছে। 

কমল! দেবী গণপংকে বলছেন £ «এ চোখে নিদ্রা নেই**** মাঝে মাঝে 
যখন তন্জ্রায় ঢুলে পড়ি একট| যবনিকা সরে গিয়ে আমার চোখের সামনে 
তাদের [ অর্থাৎ মৃত পুতদের--লেঃ ] মৃত্যু-দৃশ্ঠ স্পই হয়ে ভেসে ওঠে--তারা 
আলাউদ্দিনের হৃদয় শোণিত চায় ।” [১২] 

এবং আলাউদ্দিনকে লক্ষ্য করে কমল! দেবীর উক্তি; 'পদ্মিনী আগুনে 
ঝাপ দিয়ে সমস্ত যস্থণ! অবদান করেছিলেন, আর আমি যে-হাতে সেই আহত 
পুত্রদের শে!ণিত প্রবাহ রুদ্ধ করেছিলাম-__সেই হাতে তোমার জন্য জীবন রক্ষা 
করেছি । কি জন্ত ? প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য 1১ 
॥ ললিতাদিত্য ॥ নিশিকান্ত বস্থুর শেষ এতিহামিক নাটক ললিতা দিত্য-এ 
[ ১৩৩০ সাল] সুদুর অতীতের ইত্হাপকে | "ম শতাব্দী ] অবলম্বন করা 
হয়েছে । কলহুণের 'রাজতরপ্গিণী' গ্রন্থই তার প্রধান অবলম্বন । এই গ্রন্থকে 
অবলগ্বন করে তিনি কাশ্মীরের পরাক্র1গ রাজা ললিতাদিত্যের শৌর্য বীর্য এবং 
খ্রেমের কাহিনী অঙ্কিত করেছেন। নাট/কারের রোমা্টিক দৃষ্টিভঙ্গি 
ইতিহাসের ঘটনাকে মাঝে মাঝে দুরে সরিয়ে দিয়েছে । এবং ইতিহাসে যার 
সাযান্ত ইঙ্গিত আছে তাকে বিস্তৃত করে রোমান্টিক প্রেম কাহিনী তিনি অঙ্কন 
করেছেন। একদিকে ললিতাদ্দিত্য এবং কর্ণাটেশ্বরী ব। ব্রার প্রেম, অন্তদিকে 
গৌড়রাজ ভূপালসেনের বীর ও উদার ভ্রাতুদ্পুত্র জয়ন্ত এবং ললিতাদিত্যের 
' পালিতা কন্তা চম্পার প্রেম কাহিনী । এই ছুইটি ব্যক্জি প্রেমকে ছাপিয়ে উঠেছে 
দেশপ্রেম, যেটা সে যুগের এতিহাসিক নাটকের অন্ততম অবলম্বন । ললিতা- 
দিত্য ও রষ্রার মধ্যে প্রবল ভালবাসা থাকা সত্বেও নিজ দেশ কর্ণাটের 
পরাধীনতার আশঙ্কায় রট্টা ললিতাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন 
দিয়েছে। অন্যদিকে কাশ্মীরের বিজয়ন্তস্ত চুর্ণ করার মুহূর্তে চম্পা তার 
দেশবাসীকে তার প্রিয়তম জয়স্ত-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের আহ্বান জানিয়েছে । 
জয়ন্তও বাধ্য হয়ে তার প্রিয়তম চম্পাকে বন্দী করতে বাধ্য হয়েছে । ললিতা 
ও রট্টার সম্পর্কের যে পরিণতি ঘটেছে জয়ন্ত ও চম্পার ক্ষেত্রে ত1 ঘটেনি 
--এক্ষেত্রে পরিণতি মিলনাস্তক | ূ 

এই যুগল রোমান্টিক প্রেম-কাহিনীর সঙ্গে ললিতাদিত্য বর্তৃক গৌড়রাঁজকে 


_ ধ্রতিহানিক নাটকের জোয়ার অব্যাছুত ২৪৯ 


হত্যা এবং কয়েকজন অসম সাহসী গৌড়বীর এই হত্যার প্রাতিশোধে সংকল্প 
গ্রহণ করে তাদের প্রাণের বিনিময়ে ললিতাদিত্যের বিজয়ন্তন্ত চূর্ণ করার যে 
কাহিনী লিপিবদ্ধ কর] হয়েছে তাঁর সঙ্গে কল্ছণের রাজতরছিণীর বিবরণের 
সম্পূর্ণ মিল আছে! এই প্রসঙ্গকে উপলক্ষ্য করে নাট্যকার দেশাত্ববোধকে 
উদ্দীপিত করারও প্রয়াস পেয়েছেন । ঠিক দ্বিজেন্্লালের নাটকের চরিত্রের 
ভাষায় ললিতাদিত্যকে জয়ন্ত বলেছে £ «গৌড় আমার জন্মভূমি--আমার 
সথজলা স্থৃফল। শন্বস্টামল। স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি --*আমার চিত্ততৃপ্রির জন্য 
যে লতিতাকে শ্ট।মসৌন্দর্যে ভূষিত করেছে, কুস্থমের সঙ্গে স্থবান মাখিয়েছে-- 
আকাশের গায়ে ইন্ধন রচন! করেছে--বিহগের কণ্ঠে কাকলি দিয়েছে****** 
গৌড় যে আমার সেই জন্মভূমি ।' [২১ ]। 

নাটকে দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাংল! ও 
কাশ্মীরের বিস্তৃত এঁতিহাসিক পটভূমিকায় গ্রহণ করেও তার মধ্যে এতিহাদিক 
অ;বহ।ওয়া ষতট! স্স্ট করতে ন! পেরেছেন তার চেয়ে বেশী স্তি করেছেন 
রোমার্টিকতা । 
॥ আলমগীর ॥ নিশিকান্ত বন্থ রায়ের নাটকগুলি হিন্দু-মুদলমান সম্প্রীতির 
আবেদন নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তুতিনি এর জন্টে যে বিষয়বস্ত 
বেছে নিয়েছিলেন তা নিয়ে তেমন মতছ্বৈধের অবকাশ ছিল না। কিন্ত 
ক্ষীরোদপ্রপাদ এ দিক থেকে অনেক দূর অগ্রসর হলেন। ভারতের ইতিহাসে 
যে উর্জেব তীর হিন্দু বিদ্বেষী বলে কথিত, ক্ষীরোদপ্রসাদ তার 'আলমগীর' 
[১৯২১] নাটকে তার মুখেই হিন্দু-মুমলমান মিলনের অভিলাষ ব্যন্ত 
করলেন । 

উরজজেব ও রাজনিংহের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে এর আগে ছু'খানি বই 
লেখা হয় £ একখানি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাস 'রাজসিংহ' [ ১৮৯১] এবং দ্বিতীয়- 
খানি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক “ছুর্গাদান” [ ১৯*৬] ছু"টি বই-ই রাজসিংহের 
কাছে ওরজজেবের পরাজয়কে ভিত্তি করে রচিত। এই পরাজয় কাহিনী 
ইতিহাস সম্মত !১ 

কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ তার নাটক রচনা! করতে গিয়ে মোগল-রাজপুত যুদ্ধের 
দিকটাকে প্রাধান্ত দেন নি; তিনি এই পটভূমিকার উপরে খঁরঙ্গজেব চরিত্রকে 
নতুনভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন । বদ্ধিমচন্দ্র ও ছিজেন্্রলাল রাজপুতের 


২৫৪ দেশাত্ববোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


বাহুবলটাঁই তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন ব'লে তাদের, গ্রন্থের নামকরণ 
করেছেন রাজপুত বীরদের নাম দিয়ে। কিন্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ ওরঙ্গজেবের 
ব্যক্তি চরিত্রকেই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন এবং নামকরণ করেছেন 
“আলমগীর । শবটি রীতিমত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এই তাৎপর্য স্ন্দরভাবে ব্যাধ্যা 
কর! হয়েছে সামান্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে। দিল্লীর প্রসাদে ওরঙ্গজেব নিজ 
হাতে ভীমসিংহের হস্তে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তখন অত্থ তুলে দিচ্ছেন 
তখন £ 

ভীম। যদি দুর্ভ।গাবশে এই অন্তর আপনার বিরুদ্ধে উচত্তালন কাব ? 

আও। ক্ষুপ্র বালক। আমি আলমগীর২ [ ভীমসিংহের অন্্রগ্রহণ 1 [11২] 


রণনিপুণ, চতুর এবং সর্বাপেক্ষা ক্রপট্‌ ওরঙ্জজ্েব সিংহাসন লাভের জন্য 
পিত1 শাহজাহানকে বন্দী করেন, ভাইদের মধ্যে মোরাদকে বন্দী করে হত্য। 
করেন, যুদ্ধে পরাজিত দারাকেও হত্যা করেন এবং যুদ্ধে পরাজিত স্থজা 
আরাকানে পলায়ন করেও রেহাই পান নি, ওুরঙ্গজেবের সেনাপতি 
মীরজুমলা তাকে স্বপরিবারে নিহত করেন । এইভাবে পিতাকে বন্দী করে 
এবং ভাইদের হত্যা করে ওরঙ্গজেব সিংহাসন নিষ্ষণক করেছিলেন। ইসলাম 
ধূর্নের প্রতি অতিরিক্ত গৌঁড়ামির ফলে পরধর্ম বিদ্বেষ তার চরিত্রে বদ্ধমূল হয়ে 
ওঠে । হিন্দুদের নানাভাবে লাঞ্ছিত ও নিধাতিত করেন। আকবর জিজিয়া 
কর রহিত করেছিলেন, ওুরঙ্গজেব তা! পুনঃপ্রবর্তন করেন। যে রাজপুতর! ছিল 
মোগল সাম্রাজ্যের ত্তস্ত স্বরূপ তার অনুদার ও আক্রমণাত্মক নীতির ফলে তারাই 
তার পরম শত্র হয়ে দাড়ায় । 

উরঙ্গজজেবের এইসব কার্যকলাপের ফলে ইতিহাসে ওঁরঙ্গজেব যে ভাবে 
চিত্রিত হয়েছেন তা এদেশে স্বপরিচিত | “তিনি যে সমস্ত অপরাধ করেছিলেন 
ব! যে সব ভ্রান্তনীতির ছার। বিক্ষোভের তৃট্টি করেছিলেন সে সম্পর্কে তার 
অবচেতন মনে অপরাধবোধ থাকা অসম্ভব নয়। মাহুষ মাত্রেই মনে একটা 
ছ্বান্বিক প্রক্রিয়া থাকে । দ্বিজেন্দ্রলাল সাঁজাহান নাটকে গুরজজেব চরিত্রের 
হন্ঘ সম্পর্কে ইজ্িত দিয়েছন। কিন্ত ক্ষীরোদগ্রসাদ এ ব্যাপারে অনেকদুর 
অগ্রসর হয়েছেন এবং গুরঙ্গজেবের কার্যক্রমের একটা কৈফিয়ৎ বা ব্যাখ্যা দেবার 
চেষ্টা করেছেন সম্পূর্ণ নিজের মত করে। 


এতিহাসিক নাটকের জোয়ার অব্যাহত ২৫১ 


ক্ষীরোদপ্রমাদ ছুইভাবে ওরঙ্জজেবের অন্তীবনকে ব্যক্ত করেছেনঃউদীপুরীর 
বণনা! এবং গুরজজেবের নিভৃত আত্মগত উক্তির মধ্য দিয়ে। আলমগীর যতক্ষণ 
জাগ্রত ততক্ষণ তিনি শক্তিমান ও অপরাজেয় ; কিন্ত নিত্রিত অবস্থায় তাহার 
ছুক্কৃতির স্বতি তাকে আক্রমণ করে। সম্রাট তখন শিশুর মত আচরণ করেন। 
উদ্দিপুরী 'এই সম্রাটের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে ওরক্জেবের মধ্যে “ছুটো 
মানুষ আছে, একটা নকল আর একট! আপল । এই “নকলট! যখন ঘুমোয়ঃ 
তখন আসলটা জেগে ওঠে । আবার নকলট! যখন জাগে, তখন আসলটা 
গভীর নিদ্রায় ডুবে যায়। উদিপুরীর সংলাপের মাধ্যমে গুরঙ্গজেবের যে এই 
চারিত্রিক ব্যাখা, এর সাহায্যে নাট্যকার ওরঙ্গজেবের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টির 
প্রয়াস পেয়েছেন ।, ট্র্যাজেডী রচনার জন্য এইরূপ সহানুভূতি সৃষ্টির প্রয়োজন 
অন্বীকার করা যায় না। কারণ নির্ভেজাল দুবৃত্ত কখনও উ্রযাজেডীর নায়ক 
হতে পারে না । কিন্ত উদিপুরীর এই ব্যাখ্যা ইতিহাসের ঘথ্যের সঙ্গে সামঞজন্য- 
পূর্ণ কিনা তা চিন্তার অবকাশ দর্শকদের থাকে না, কারণ সেটা চরিত্র 
বিকাশের ধারায় সংলাপের মাধ্যমে স্বত-ক্ফুর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে । একদিক 
থেকে আমর] উদীপুরীর সংলাপের মধ্য দিয়ে যেমন ওরঙ্গজেব চরিত্রের এই 
বিকাশ দেখি, অন্যদিক থেকে ওরছ্গজেবের ত্বগত উক্তিগুলির মধ্য দিয়েও তাঁর 
পরিচয় মেলে । অবশ্ত এখানে স্পইই বলে রাখা উচিত যে. গুরঙ্গজেবের এই যে 
চারিত্রিক বিকাশ ব৷ চারিত্রিক পরিচয়, 'এর সবটাই নাট্যকারের নিজের 'ভাব- 
কল্পনার অভিব্যক্তি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, ইতিহাসে গুরঙ্গজেবকে 
যেভাবে চিত্রিত কর! হয়েছে, আসলে তিনি সেরূপ নন, সেটা তার নকল 
পরিচয়। এই 'আমল' পরিচয় প্রদানের £চেষ্টা উদ্দীপুরীর সংলাপের মাধ্যমে 
যতটা সার্থক হয়েছে, ওরঙ্গজেবের শ্বগতোক্তির মাধ্যমে তা হয় নি। 

ওরঙ্গজেব জিজিয়। কর পুনঃপ্রবর্তনের একটা কৈকিয়ৎ দিয়েছেন । রাজসিংহ 
এই কর প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিলে ওরঙ্গজেব বলেছেন £ 
--রাজার মৃত্িতে যদি তোমার বাইরে আসতে সাহস থাকে, বেরিয়ে এস। 
না থাকে, োগী-সর্যাসীর ভগ্তামীর আবরণ পর। তোমাদের যে কোন 
দেবাম্বতনে 'প্রবেশ কর। নরকের ভয় তুচ্ছ ক'রে যদি উন্মুক্ত চক্ষে সত্য 
দেখাতে তোমার সাহম থাকে, মন্দির মধ্যে ওই পুতুলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
কর। যদি দৃত্িশক্তিহীন না হও, তখন বুঝবে, যোগী, দণ্ী, ব্রাহ্ধণ, বৈরাগির 


২৫২ দেশায়বোধক ও এতিহানিক বাংল! নাটক 


মাথার উপর কেন আমি জিজিয়া কর স্থাপন করেছি। মুতির সম্মুখে, তীর্থ 
যাত্রীর উপরে নরকের ভয় দেখিয়ে কর সংগ্রহের অত্যাচার, আর সেই জড়- 
মৃতির পশ্চাতে, নরকের অন্ধকার ভরা অন্তরালে কৃক্ষিগত বীভত্গতা, যদি তুমি 
দেখতে পারতে রাজসিংহ__সেই সম ব্রাহ্মণ বৈরাগীর লীলাকাহিনী কি 
কুৎমিৎ অক্ষরে লিপিবদ্ধ আভে, য্দি তুমি পড়তে পারতে রাঁজমিংহ, তা'হলে 
এ চিঠি লেখার ধৃষ্গতা না দেখিয়ে, এই তভীর্থমন্দির গুলোকে অগ্নিসাত করতে 
তুমি আমার সাহায্যে ছুটে আঘতে-_ দেখতে 1 [৫1১ ]। 

ওরঙ্গজেবের জিজিয়! কর প্রবর্তনের কারণ ওরঙ্গজেবের ধর্মংস্কারের ইচ্ছ! 
থেকে উদ্ভূত একথা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক । জাজয়াকর প্রকৃতপক্ষে মুদলিম 
রাষ্টে অমুমলমানদের কাঁছ থেকে গৃহীত এক শ্রেণীর কর। বিজয়ী বা দখলদার 
পৃথক পৃথক নামে এই ধরণের কর বাসয়ে থাকেন এবং স্বভাবতই বিজিত দেশের 
অধিবাশীরা এই ধরণের করকে মোটেই ভাল চোখে দেখেন না। কিন্তু তাই 
বলে সেই ঝর স্থাপনের পিছনে পর্মীয় সংস্কারের জন্তে চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্ত-_ 
একথা রীতিমত কঃ কল্পনা । আসলে এট। বাঙালী হিন্দুর তীর্থস্থানের পাগডাদের 
অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াজনিত অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। 

শুধু তাই নয় নাট্যকার এ প্রসঙ্গে আরও অগ্রসর হয়েছেন। তিনি 
ওরঙ্গজেবের ব্বগতোক্তিতে প্রকাশ করেছেন £ 'পরম্পরের প্রতি দ্বেষ ঈর্ধায় 
বুদ্ধিহীন রাজপুত, তোমরা এতকাল মিলতে পারনি। তোমাদের কথায় 
বুঝলুম,এহ জিজিয়া কর অবলঘ্ধনে এইবার তোমাদের ভিতরে মিলবার প্রবৃত্তি 
জেগেছে । আমিও সেট! জাগ!তে চাই । দিল্লীর মযুরাসন ঘিরে কতকগুলো 
অস্থির চিত সামগ্তকে আমি আর বসতে দিতে চাই না। সমস্ত রাজপুত 
'রাজাগুলোকে যদি সাধারণ প্রক্জার পধায়ে ফেলতে পারি, তবেই আমার 
আলমগীর উপাধি সার্থক 1” [১1২] 

কোনও রাজপুত চরিত্রের মুখ দিয়ে যদি বলানে। হতো যে ঃ পরস্পরের 
গ্রৃতি ছেষ ঈর্ধায় বুদ্ধিহীন রাজপুত এবার একত্র মিলতে পারবে, জিজিয়া কর 
প্রবর্তনের ফলেই এই মিলন সম্ভব হবে' তা হ'লে ত। নিয়ে প্রশ্ন উঠতো! 
না। কিন্তু রাজপুতদ্দের মধ্যে এঁক্য হৃটির জন্যই ওরঙ্গজজেব এই করের : 
প্রবর্তন করেন এট! নিতান্তই হাশ্তকর যুক্তি। অবশ্ঠ নাট্যকার নিজেই শেষ 
প্যস্ত এই সব ব্যাখ্যা টেনে নিয়ে যেতে পারেন নি। তাই ওরঙগজেবকে শেষ 
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পর্বস্ত বলতে শুনি £ «এই জিজিয়া কর । এটা আমার একট! বিচিত্র রকমের 
খেয়াল, এ খেয়াল যে কেন এলো তা! এখনও আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। 
০০০৯, এ খেয়াল কেন হ'ল! হিন্দুরা আমাকে গাল দেবে আমি শুনে হানব। 
মুনলমান আমার জয় ঘোষণ1 করবে আমি শুনে কাদবো! ৷” [২২] 

এই ধরণের উক্তির পিছনেও ইতিহাসের সমর্থন পাওয়া কঠিন। কারণ 
ওরঙ্জেব খেয়ালী বুদ্ধিহীন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, একথা বল! চলে ন।। 

আসলে নাট্যকার তার সমসাময়িক ভাবাবেগের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্য- 
কাহিনীকে স্থাপন করতে চেয়েছেন এবং এর একট! রাজনৈতিক প্রয়োজন যে 
ছিল তা প্রথমেই বলা হয়েছে । 

আমাদের দেশে উনবিংশ শতান্ধীর নব জাগরণ যে জাতীয় ভাবাবেগ স্াষ্ট্ 
করেছিল এবং দশাত্মবোঁধের প্রেরণা জুগিস্সেছিল তার ফলে যে কাব্য, উপস্াস 
এবং নাটকাদি লেখা হতে থাকে তার প্রথম দিকে, সেগুলি হয়ে ওঠে জাতীয় 
অতীত গৌরব কাহিনী কীর্ভনের নামাস্তর । কিন্তু রাজনৈতিক কারণেই এই 
ধারার পরিবর্তন ঘটে গেল । বুটীশ সাম্রাজ্যবাদীর কৌশলে এদেশে সাম্প্রদায়িক 
ভেদবুদ্ধি এমনভাবে শিকড় মেলেছিল যে, তাকে উৎপাটন ছাড়া স্বাধীনতা 
আন্দোলনই ব্যর্থ হতে চলেছিল। তাই এই লময় নাটকে হিন্দু মুনলমান সম্প্রীতি 
গ্রচারের চেষ্টা হয়, একথা আগেই বল! হয়েছে । ক্ষীরোদপ্রসাদ এদিক থেকে 
অনেক দূর অগ্রসর হন.। তিনি ওরঙ্গজেখের চরিত্রে হিন্দুমুসলমান সম্প্রতির 
কামষন। পর্যস্ত আরোপ করেন। তার আগে 'রাজনিংহ' উপন্তাসে বঙ্কিমচন্দ্র 
দেখিয়েছেন যে, ওুরঙ্গজেবের পরাজয় ঘটেছে রাজপুত তথ! হিন্দু বাছুবলের 
কাছে, অন্ত দিকে 'আলমগীর' নাটকে ওুরঙ্গজেবের পরাজয় রাজপুত মহত্বের 
কাছে। তার সাম্প্রদায়িক সত্ব। রাজপুতের সংস্পর্শে শুধু বিলীন হয়ে যায়নি 
তার মধ্যে সৌভ্রাত্রকামী এক নতুন জীবনের উদ্বোধন ঘটিয়েছে। তাই দেখা 
যায় আরাবজজীর ওহাভ্যন্তরে আহত ভীমসিংহের কাছ থেকে শেষ পানী্নটুকু 
গ্রহণ করে ওরজজেব রাজদিংহকে বলছেন £ “মহান্‌ রাণা রাজসিংহ । শুন, 
ঈশ্বর এক আলমগীর আর এক রাজমিংহকে এক সময়ে, ভারতে পাঠিয়েছিলেন । 
কি ভারতের ছুর্ভাগ্য, যৌবনে তার! ছু'জনে এক সময়ে এ গহার মধ্যে প্রবেশ 
করতে পারলে না । যখন উভয়ে প্রবেশ করলে তখন রাজনিংহ ক্ষত বিক্ষত 
দেহ, আর আলমগীর দেহে, মনে, বাক্যে জরার পীড়নে জর্জরিত। তবু 
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এ মিলনের অভিলাষ--হে কবি, বছর যাক, যুগ যাক বহু শতাবী চলে যাক, 
শতান্বীর পারে, এক দিন তোমার তুলিকা-মুখে আলমগীরের এ মিলন-খভিলাষ 
মুখর হ'ক। এস ভাই, জগতের অলক্ষে এই [ভীমসিংহকে দেখাইয়া! ] 
চিরজাগ্রত সত্যাশ্র্গীর সম্মুখে, এই র্হল্তময় গুহামধ্যে পরম্পরকে-হিম্মু- 
মুসলমানকে একবার আলিঙ্গন করি ।” [৫1১১] 

এইভাবে ইতিহাসের ঘটনাকে যুগের প্রয়োজনে, যুগের ভাবাদর্শে চিত্রিত 
কর৷। ছাড়াও এই নাটকে রোমান্টিকতার অন্ধ প্রবেশ নাট্যকার যদৃচ্ছ! ঘটিয়েছেন 
এবং এমন সব চমক সৃষ্টি করেছেন, যার সঙ্গে ইতিহাসের ঘটনার তো মিলই 
নেই, উপরন্ত সেগুলিকে শ্বাভাবিক ঘটন] বঞ্জে মনে করাও কঠিন । নাটকে কিছু 
বাছল্য বিষয়ও আছে। বূপকুমারীর কাহিনীতে রোমার্টিকতা, রাজসিংহের 
পারিবারিকপ্বন্ঘ এই নাটকে বাহুল্য বিষয় । মোগল হারেমে রাজপুত রাজন্বর্গের 
ইচ্ছামত প্রবেশ ও নিক্ষমণ কামবক্সের দেহে মাতৃশক্তির অলৌকিক বর্ধ আরোপ 
প্রভৃতি অতিনাটকীয় ও অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের সামান্ত উল্লেখ্য 
উদদীপুরী এই নাটকে বিরাট স্থান অধিকার করেছে এবং অদ্বাঙাবিক প্রাধান্ত 
অর্জন করেছে । : 

কিন্তু এ সমস্ত সব্তেও নাটক হিসাবে বিচার করলে বঙগতে হবে যে, 
ক্ষীরোদপ্রলদ একটি সার্থক উ্র/)াজেডী রচন1 করেছেন-_এ ট্রযাজেডী আলম- 
গীরের ট্র্যাজেডী। বুদ্ধি, ক্ষমতা, এব এবং ব্যক্তিত্থের অধিকারী ওরঙ্গজেবের 
ট্র্যাজিক পরিণতি আমর] এ নাটকে দেখতে পাই- বার বার আত্ম প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হয়ে গেলেন, যে রাজপুত জাতির বিরুদ্ধে তিনি সর্বাত্মক 
সংগ্রাম করলেন তাদের মহত্বের কাছেই শেষ পধস্ত তাকে মাথ। নত করতে 
হলো। এই পরাজয় এসেছে তার অস্থির চিত্ততা থেকে, এই পরাজয়ের পথে 
তাকে ঠেলে দিয়েছেন স্ত্রী উদ ীপুরী | 

ট্র্যাজেডির নায়কের মতই ওরঙ্গজজেব চরিজে প্রবল অন্তর্থন্ঘছ। “একদিকে 
চরিত্র-বিঙ্লেষণে তিনি [ নাট্যকার ] নরনারীর মনের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া 
অতুল রহন্তের সন্ধান দিয়াছেন, অন্যদিকে চিরদিনের রোমান্স-গ্রীতির পক্ষীরাজে 
আরোহণ করিয়া অবিশ্বান্ত প্রায় আকশ্মিকতা ও আবেগ উদ্দামতার কল্গ- 
লোকে উভীর্দ হইয়াছেন । ধরণীর মৃবত্তিকার স্পর্শ ও গন্ধ উভয়ই সেখানে 
ছুতাপ্য।” [ বৈস্কনাথ শীল, 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা” কলিকাতা, 
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(১৩৭৭ সাল), পৃঃ ৪৪৬ ]| এর কারণ শুধু ক্ষীরোদপ্রসাদ নয়, এ যুগের 
নাট্যকারদের প্রায় সবাই একটা উদ্দেস্ত নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। তাই 
নাটকের মূল ভিত্তি হয়েছে ভাবকল্পন!। টিন খোরাক যোগাতে গিয়ে 
তার। নাটাধর্ম বিশ্বাত হয়েছেন । 


দৃশ্যপট £ প্রাচীন মিশর £ 


এতদিন পর্যস্ত রাজপুত ইতিহাস, মোগল বাদদশাহের কাহিনী এবং অগাদশ 
শতাব্দীর বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাবলী এঁতিহা সিক নাটকের প্রধান উপজীব্য 
ছিল। বরদাগ্রসন্ন দাশগুপ্ত সর্বপ্রথম এই,অতি পরিচিত দৃশ্তপটের বাইরে তার 
এঁতিহাসিক নাটকঞ্চে স্থাপন করলেন। তিনি 'মিশরকুমারী [১৯১৯] নামে 
যে নাটক রচনা করলেন তার বিষয়বস্ত প্রাচীন মিশর । নাট্যকার নিজেই 
বলেছেন যে তার এই নাটক ঃ (প্রাচীন মিশরীয় সমাজ ও রীতিনীতির একখানি 
নতুন চিত্র ।' "নিবেদন ]। এ নিবেদন-এ নাট্যকার আরও বলেছেন ঃ 
প্রাচীন মিশর এক সময়ে জ্ঞান-বিজঞান-সভ্যতায় জগতের আদর্শস্থানীয় 
হুইয়াছিল। কিন্তু তাহার ইতিহা আমাদের দেশে স্থপরিচিত নহে। সেই 
ইতিহাসের ভিত্তির উপর নাটক রচনা! অনেকে হয়তো ছুঃসাহমিক বলিয়া মনে 
করিতেন ।, 

এ ছুঃসাহসিক প্রচেষ্টার কারণ নাট্যকারের ধারণা হইয়াছিল যে, নাট্যা- 
মোদী স্থধীবৃন্বের রুচি অতি দ্রুত পরিবতিত হচ্ছে এবং এই জন্তে তিনি 
ভারত ইতিহাসের ক্লাঞ্তিকর পুনরাবৃত্তি না করে দৃশ্ঠপট সথদূর মিশর দেশে 
স্থাপন করলেন। 

নাটককে ইতিহানের ভিত্তির ওপরে দাড় করাতে গিয়েও ন্বাটাকার কল্পিত 
চরিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। নাটকে মিশরের ফারাও হিসেবে হারেম- 
হেবের এবং তার পুত্র যুবরাজ রাঁমেশিধ-এর উল্লেখ আছে । মিশরীর 
রাজশক্কির বিরুদ্ধে কষ্ণবর্ণের ইথিওপিয়ান খারেব-এর বিদ্রোহ রয়েছে । প্রকুত- 
পক্ষে নাটকটির মূল বিষয়বস্ত হলে! বর্গ বিদ্বেষ [ শ্বেতচর্ম মিশরীয় এবং কৃষণচর্ম 
কারীদের পারস্পরিক বিহেষ ]। নাটকে হারেম-হেবের সমসাময়িক আমন- 
দেবের প্রধান পুরোহিত রূপে লসামন্দেশকে দেখানো 'হয়েছে। চরিত্রটি 
কার্পনিক। বে প্রধান পুয়োছিতের ক্ষমতা অধিকায় অনৈতিহাসিক দয়। 


২৫৬ দেশাত্ববোধক ও এতিহা!সিক বাংল! নাটক 


কিন্তু নাট্যকার মিশরীয় ইতিহাসের মূল ধারা বজায় না রেখে বরং তিনি 
তার সমসাময়িক ভারতীয় প্রতিবেশই স্ক্টিকরে ফেলেছেন। অত্যাচারিত 
কাফীদের শ্বেতাঙ্গ মিশরীয়দের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ ব1 সত্যাগ্রহ ভারতে 
ও দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর অহিংস প্রতিরোধের কথাই ল্মরণ করিয়ে দেয়। 

শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ তার সাদা চামড়ার অহংকার নিয়ে এ দেশের “কালো 
আদমী'কে শ্রধু্বণাই করেনি,তাদের ওপর নানা রকম অতণাচার চালিয়েছে। এ 
ধরণের অত]াচারের বিরদ্ধে গাঙ্জীজীকে দক্ষিণ আফ্রিকাতেও আন্দোলন করতে 
হয়েছিল। ভারতে শ্বেতাঙ্গ অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিব্যক্তি লাভ করলো বরদা 
প্রসন্নের "মিশর কুমারী? নাটকে শ্বেতাঙ্গ মিশরীদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ কাফীদের 
বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে । কা্রী নেতা আবন প্রশ্ন তুললেন £ 'কেন, কাফ্রীরা কি 
মানুষ নয়? তাদের কি সুখ দুঃখ নেই? একই আকাশের নীচে, একই হর্যের 
উত্তাপে, একই ফলে জলে শশ্তে কাফী আর মিশরী কি জীবন ধারণ করে না? 
তবে কিমের জন্য তোমাতে আমাতে তফাৎ? তোমার রক্ত রক্ত, আমার 
রক্ত পচা নর্দমার জল? তোমার মাথা মাথা, আমার মাথা তোমার লাথি 
মারার জায়গা ? [১1৫] 

এইভাবে কাফ্রী নেতা আবন-এর মুখ দিয়ে মিশরীয়দের উদ্দেপ্তে যা বলানে। 
হয়েছে তা বুটীশ শ্বেতাজদের উদ্দেগ্তে ভারতবাসীরও কথ! £ “তোমরা এই যে 
কাফী জাতিটার উপর শতাব্দীর পর শতাব্ধী ধরে কত অত্যাচার কচ্ছছ তার 
হিসাব রাখ £ তোমাদের 'পরাধের কাহিনী শুনলে গাছের পাতা ঝরে 
পড়ে, পাহাড়ের পাথর নড়ে ওঠে, মর1 মানুষ শতবর্ষের ঘুম থেকে এক মুহূর্তে 
শিউরে জেগে ওঠে । তোমাদের এই সব জুলুমের বিরুদ্ধে যাঁদ আমরা একটি 
মুখের কথা কই, কি আঙ্গুল তুলি, তবেই আমাদের গুরুতর অপরাধ 
হয়।' [১1৫] | 

মিসরীয় অত্যাচারের বিক্লদ্ধে কাফ্রীদের অহিংস প্রতিরোধই শুধু নয়, 
নাট্যকার লমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ছুটি ধারাই যুগগত 
উপস্থিত করেছেন । আবন যেমন এক দিকের প্রতি নিধি, অন্তদিকের প্রতিনিধি 
তেমনি তারই প্রতিবেশী পুত্র খারেব। সে তরুণ এবং লে উগ্র। তাইলে 
অবনের মত কথা বলে নাঃ «এ মিশরী | মিশরীরা যদি মান্য হয় তবে 
ছুনিয়ার পণ্ড কে? তার! শতাব্বীর পর শতাব্দী ধ'রে এই নিরপরাধ কারীদের 
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উপর রাক্ষসের মত জুলুম করে আসছে। ' ভাদের চোখে আমরা মানুষ নই, 
তারা আমাদের চোখে মানুষ হবে কে? [১১] 

এ হুচ্ছে সমসাময়িক ভারত ইতিহাসের তরুণ উগ্রপস্থীদের কথা, যার 
সহিংন উপায়ে ইংরেজ মোকাবিলার জন্ত অস্ত্রধারপণ করেছিল । 

নাট্যকার অবশ্ত এই পথ সমর্থন করেন নি। তিনি দেখিয়েছেন যে এ 
সহিংস উপায়ে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। তাই দেখ! যায় খারেব নাহরিণের 
[ একটি কল্িত চরিত্র ঃ কাফ্রী ও মিশরীয় মিত্র] প্রভাবে ক্রমশঃ হিংসার পথ 
ছেড়ে অহিংসার পথ গ্রহণ করেছে । সে নাটকের উপসংহারে মিশরের সম্রাট 
হারেম-ছেবকে বলেছে £ “সম্রাট, আমি আপনার কাফ্রী প্রজা । একদিন 
আপনার বিরুদ্ধে অন্ত্রধীরণ কর্তে বন্ধ পরিকর হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম তাই 
বুঝি মনুষ্যত্ব । কিন্ত,'আজ আমি আমার ভ্রম বুঝতে পেরেছি । বুঝেছি 
স্বাধীনতার অর্থ শ্বেচ্ছাচার নয়। তাই আজ আমি দেবতার নামে শপথ করছি, 
আমার জীবনের শেষ দিন পর্বস্ত রাজসেবায় অতিবাহিত করব। আমি 
কায়মনবাকো] প্রার্থনা করি মিশরের প্রজাশক্তি এই মিলিত রাজশক্তির ছত্র- 
ছায়ার তলে চিরকাল মন্স্তত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত হোক ।” [61৭] 

নাটকে এই ধরণের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নাহরিণ ও মিসরাঁয যুবরাজ 
রামেশিসের প্রণয়-কাহিনী চিত্রিত হয়েছে । 


আরব্য ও পারস্য উপাখ্যান নিয়ে নাটক 2 


আরব্য ব1 পারন্ত উপাখ্যান নিয়ে নাটক লেখবার প্রবণতা এ দেশে বেশ দেখ 
যায়। এ সব দেশের এতিহাঁপিক ব্যক্তি নিয়েও বাংলায় একাধিক নাটক লেখা 
হয়েছে । নাদির শাহকে নিযে লেখা হয়েছে ছু-খানি নাটক £ বরদা গ্রসঙ্ঞ 
দাশগুপ্তের 'নাদির শাছ' [১৯২১] এবং যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর “দিশ্বিজয়ী, 
| ১৯২৮ ]। 

ভারতের বাইরের এঁতিহাসিক পুরুষ হলেও নাদির শাহ ভারত-ইতিহাসের 
সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নন। বাবর, ' আকবর এবং ওরছ্গজীব-এর অপদার্থ 
উত্তরাধিকারদের নিন্দনীয় অক্ষমতা এবং অভিজাত সমাজের স্বার্থপর কার 
কলাপের ফলে মোগল শাসিত রাজ্যে ছুর্নীতি ও অক্ষমতা যখন দানা বেখেছিজ্জ 
ঠিক সেই সময় নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন [ ১৭৩৮ আঃ ]। 

১৭ 


২৫৮ দেশাজ্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল নাটক 


বরদা গ্রসম্নের 'নাদির শাহ" শুধু ভারত আক্রমণ নিয়ে রচিত নয় £ নাটকের 
শেষ ছু-টি অংকে ভারত আক্রমণের ঘটন! স্থান পেয়েছে । আগের অংক- 
গুলিতে অখ্যাত অবস্থ! থেকে নাদিরের উত্থান দেখানো হয়েছে । ইতিহাসের 
নাদির শাহের গোট। চরিত্রই বূপায়ণের প্রয়াস পেয়েছেন নাট্যকার . নাটকটির 
ভূমিকায় তিনি লিখেছেন £ “আমি প্রয়াস পাইয়াছি অ|মার যতদূর সাধ্য 
ইতিহাসকে অক্ষু্ন রাখিয়া সেই চরিত্র [নাদিরের চরিত্র] অংকিত করিতে । 
কিন্ত নাদির সম্পর্কে বিভিন্ন এতিহা দিকগণ-এর «বিভিন্ন রূপের" চিত্র পাঠ করে 
নাট্যকারের ধারণ! হয়েছে যে, “ইতিহাস প্রনিদ্ধ নাদির শাহের চরিত্র একটি 
প্রহেলিকা ৷” 

নাদির শাহ চরিত্র গ্রহেলিক' মনে হওয়ার যা পরিণতি তা-ই ঘটেছেঃ 
অর্থাৎ ইতিহাস থেকে কিছু কিছু ঘটনা গ্রহণ কর। সত্বেও নার্দির শাহকে তিনি 
দুর্বোধ্য করে তুলেছেন । 

ইতিহাস অন্গসরণ করলে কিন্তু না্দিরকে 'প্রহেলিকা' মনে করবার কোনও 
কারণ দেখা যায় না। এক সাধারণ পরিবারে নাদির শাহ-এর জন্ম। প্রথম 
জীবনে তিনি ছিলেন তুরধ্ধ ডাকাত। পারন্তরাজ শাহ হুসেনের মৃত্যুর পরে 
[ ১৭২৭ ] তার পুত্র শাহ তাহ মাস সিংহাসন অধিকার করেন । শাহ হুসেনের 
কাছ থেকে আফগানরা] পারশ্ত ছিনিয়ে নিয়েছিল। শাহ তাহমাস নাদরের 
সাহায্যে হত রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং নাদির [নাদির কুলিখান ] তার 
সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন । এই সময় থেকে নাদিরই প্রকৃতপক্ষে পারস্যের 
শাসক হন। তিনি ১৭৩২-এ তাহ মাপকে গদিচুযুত করেন এবং তাহমাসের 
উত্তরাধিকারী তার শিশুপুত্রের মৃত্যুর পর তিনি নিজেই নিজেকে পারস্তের 
শাছ রূপে ঘোষণা করেন। 

রীতিমত পুরুষকার নিয়েই সামান্ত অবস্থ। থেকে নাদ্দির শাহ হয়েছিলেন। 
তার অসীম শৌর্ধ এবং সাহসের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। কিন্ত নাট)কার 
বরদা প্রসন্ন নাদিরকে পুরোপুরি সেই মধাদ1 দেননি এবং দেননি যে তা তিনি 
নিবেদন, অংশে নিজেই স্বীকার করেছেন £ “নাট্যকার মাত্রেরই একটা 
প্রতিপান্ত বিষয় থাকা গ্রয়োজন, তাহা গ্রচ্ছন্নই হউক কি পরিশ্ুটই হুউক। 
'নাদির শাু' এতিহামিক নাটক--_ অর্থাৎ ইতিহাসের ভিত্তির উপর ইহার গল্লাংশ 
গঠিত । ইতিহাস ইহার ভিভি--অবলম্বন সবজনীন [ ০০৪1০2০1187 ] ধর্ম, 
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একমাত্র যাহাকে আশ্রয় করিয়! সকল জাতি, সকল সমাজ দাড়াইতে লমর্থ হয়, 
পূর্বপক্ষে দেই বিরাট সমন্া যাহা যুগে ফুগে মানবের চিস্তাশক্তিকে আলোড়িত 
করিয়াছে-_ঈশ্বরোন্তি ন বা, উত্তরপক্ষ সেই চরাচরের একমাত্র ঞ্ুব সত্য £ 
'ন ব৷ জয়মাত্মা, সর্বন্ত সার্বন্যেশান' £ ইত্যাদি [ যুর্বেদ ]1...আমাদের ছুষমন্ 
পাপরূগী শয়তান সহন্স প্রলোভন লইয়া আমাদের পশ্চাতে ভাড়না করিতেছে, 
মানবাত্ম! স্বভাবত নিয়গামী নহে, তথাপি কেবলমাত্র পুরুষকার লইয়া! তাহাকে 
জয় করিতে পারে না, তাহাকে জয় করিতে হইলে চাই তাহার করুণ] । 
গ্রন্থের প্রারস্ত হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাই আমি প্রাণ দিয়া বলিবার চেষ্টা 
করিয়াছি ।” 
নাটকারের এই দৃষ্টিভঙ্গিই নাটকটির সার্থকতার পথে বাধা স্থ্টি করেছে। 
কারণ, ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব-এর প্রন্নে পাপপুণ্যের 
বিচারের ঘ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় তবে তা যেমন ইতিহাসও থাকে না, তেমনি নাটক 
হিসাবেও সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। ইতিহাসের ঘটনাবলীর আলোকে 
না্দির শাহকে না দেখে একট। মনগড়া আদর্শবাদের দিক থেকে নাট্যকার তাকে 
রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন। তাই ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে তিনি সর্বত্র আদর্শকে 
মেলাতে পারেন নি। এই ব্যর্থতা ঢাকবার জন্তে শয়তান, মোল্লাবাসী প্রভৃতি 
অতি-প্রারুত চরিত্রেরও অবতারণ! কর! হয়েছে । নাদির ইতিহানের একজন 
যোগ্য নায়ক হওয়া সত্বেও শয়তান বনে গেছেন । নাট্যকারের ভাস্দৃষটে দেখা 
যাবে শয়তানই সব, নাদির তার হাতের পুতুল। এই চরিত্রটির নির্দেশে নদী 
শুকিয়ে গেছে এবং নিমজ্জমান তরুণীকে উদ্ধার কর! সম্ভব হয়েছে [১৩)) কখনও 
যুদ্ধরত নাদিরের প্রতিতবন্বীর শক্তি অলৌকিক প্রভাবে হরণ করে নাদিরের 
কাছে তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছে [২1৫]; কখনও পাচ শত 
স্থশিক্ষিত আফগান সৈম্ত নিয়ে সে সেনাপতি বিশেষকে সাহায্য করেছে 
[২৬]। শয়তানের এই সব অলৌকিক কাগুকারখানা দেখে মনে হয় যে 
নাট্যকার তার নাটকের "শয়তানের স্বপ্র বলে যে বিকল্প নামকরণ করেছিলেন, 
সেই নামটাই ঠিক। এই অতি-প্রাকৃত শক্তির জন্যে নাদির চগ্রিত্রটি 
ইতিহাসের নায়ক হিসাবে পরিস্ফট হতে পারে নি। ইতিহাস এবং 
নাট্যশিল্প ছুই দিক থেকেই এটা অনভি্রেত। - 
অনৈতিহাসিক চরিত্র এনে নাটকের কোন কোন অংশে ইতিহাসের বিকৃতি 


২৬০ দেশাত্ববোধক ও এতিহানক বাংলা নাটক 


ঘটানো হয়েছে । যেমন নাদিরের চিরশক্র বেগম-আকবরী দিয়ে তাহ মাসের 
শিশুপুত্রকে হত্যা করান হয়েছে । অথচ নাদির সত্যিই এই শিশুপুত্রকে 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে তাকেই শাহ বলে ঘোষণা করেছিলেন । এটা অবশ্ঠ 
10001 06667)09 হতে পারে, কিন্তু এট1 তিনি করেছিলেন এবং এই শিশু- 
পুত্রের মৃত্যুর পরই তিনি নিজেকে শাহ রূপে ঘোষণা করেন । 

নাদির শাহের ভারত আক্রমণ সংক্ান্ত অংশে নাট্যকার মোটামুটি 
ইতিহাসের অনুসরণ করেছেন এবং মোগল সমতা মোহম্মদ শাহ-এর 
ত্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে নাদিরের আক্রমণের এতিহানিক পটভূমিকাটি যথার্থই 
রচিত হয়েছে £ “আমি সেই দিজীর সম্রাট যাকে সমন্ত হিন্দুস্থানের লোক 
একদিন দিজ্ীশ্বরে! বা জগদীশ্বরে! বা বলে পুজা করতে! । আজ আমার কিছু 
নেই। দক্ষিণে মারাঠা আর পশ্চিমে রাজপুত প্রজলিত বহ্ছিশিখার মত মোগল 
সাম্রাজ্যের শেষ অস্তিত্বটুকু জালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দ্িচ্ভে। তার উপর এই 
নাদির একট! মৃতিমান ধ্বংমের ঝটিকার মনত উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে ধেয়ে 
আসছে ।' [৪।৩]। 

অত্যাচারী নাদির শাহের যে রূপ নাটকে ফুটে উঠেছে, তার সঙ্গে 
ইতিহাসের মিল আছে । নিবিচারে লুন, নরহত্যা, গৃহদাহ থেকে স্থরু করে 
ময়ূর সিংহাসন, কোহিনূর রত্ব অপহরণ লবই ইতিহাস সমধিত। 


* অপরেশচন্দ্রের এতিহাসিক নাটক 


এঁতিহাসিক নাটকে যখন বাংলার রজমঞ্চ জমজমাট, সেই সময় অপরেশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় নাটক রচনা আরম্ভ করেন। কয়েকখানি ইংরেজী নাটকের অন্থবাদ 
করে তিনি নাট্যকার রূপে আবিভূর্ত হন এবং অনেকগুলি পৌরাণিক নাটকও 
তিনি রচনা করেন। নাটকের ধর্ম বিশেষ ভাবে এতিহাসিক নাটকের ধর্ম 
লম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। পাশ্চাত্য নাটক বিশেষভাবে 
[75011 108-এর নাটকের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন । সে যুগেষে 
সব বাংলা এঁতিহানিক নাটক লেখা হচ্ছিল সেগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট সমালোচনা 
তিনি করেছেন। তিনি বলেছেন £ 'এঁতিছাসিক সত্য নিফাষণ, এঁতিহাসিক 
চরিজ্রের যথাযথ মর্যাদা-রক্ষণ, এ সকল ভাব এঁতিহাসিক নামধেয় নাটক হইতে 
ক্রমশঃ সরিয়া গিয়াছে । 9259000 বা উত্বেজনাই এঁতিহানিক নাটকের মৃল 


এঁতিহানিক নাটকের জোয়ার অব্যাহত ই 


মন্ত্র হইয়া! নাটা-সাহিত্যকে এমনই হীন স্তরে নামাইয়া দিয়াছে যে, সে কথা 
প্রণ করিতেও লজ্জা হয়। সত্য অপেক্ষা মিথা! আন্ষালন এবং মিথ্যা 
অভিমানই বহু নাটকের প্রতিপাগ্ঠ বিষয় হুইয়। পড়িয়াছে। দেশময় তখন একটি 
উত্তেজনার প্রবল তরঙ্গ বহিয়! চলিয়াছে । সেই উত্তেজনাকে অবলম্বন করিয়া 
বাংলার নাটাশাল! উদর পৃবণ করিয়াছে, কিন্ত মনের খোরাক বিশেষ কিছু 
আহরণ করিতে পারে নাই। [ রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, ১৯৭২ সংস্করণ, পৃঃ 
৯৩]। তখনকার এঁতিহাসিক নাটক সম্পর্কে এই মন্তব্য করা সত্বেও 
অপরেশচন্দ্র নিজে তাঁর নাটকে কি যুগপ্রভাব সম্পূর্ণ অন্বীকার করতে 
পেরেছিলেন? সম্পূর্ণভাবে পারেন নি। তার কারণ তিনি নিজে ব্যবসায়ী 
রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যু ছিলেন এবং ব্যবলায়ী রঙ্গমঞ্চের চাহিদাকে সম্পূর্ণ অন্বীকার 
কর] সম্ভব ছিল না! 

'পরেশচদ্র তিনথানি উরতিহাপিক নাটক রচনা! করেন; “রাখী বন্ধন' 
[১৯২] 'অযোধ্য।র বেগম" [১৯২১] এবং ইরাণের রাণী, [১৯২৩]। 
॥ রাখী বন্ধান॥ অপরেশচন্দ্র তার প্রথম এঁতিহাসিক নাটক "রাখী বন্ধন, 
তার পূর্বে অন্থন্থত রাজপুত কাহিনী 'অবলম্বন করেই রচনা করেন। এই 
নাটকটির যথার্থ এতিহাসিক মধাদা নেই। এ দিক থেকে তিনি যত্ববানও 
হনন! তিনি ইউরোপীয় নাট্যকলার কাঠামোর দিকেই বেশী মনোনিবেশ 
করেছেন এবং ব্যবসায়ী নাটা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকায় নাটককে নানা 
আড়ম্বরে সজ্জিত করে দর্শকদের মন হরণের চেষ্টা! করেছেন। 

রাথাবদ্ধন' নাটকটির ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন ; “জগৎ্প্রসিদ্ধ নাট্যকার 
ইবমেনের আদর্শেই রচিত ।' পিতাহারা এক রমণীর পিতৃহত্যার প্রতিবিধান- 
এর কাহিনী নিয়ে নাটকটি রচিত। এই রাতপুত রমণীর নাম ধারাবতী। 
11211110 19550-এর '2%6 7/12125 ০1791591274 নামক নাটককে অবলম্বন 
করে রাখী বন্ধন নাটকটি রচিত হয়। ৮ম-১ম শতাব্দীর স্ব্যাণ্ডেনেভিয়ান 
জলদন্যদের বল! হতো! ৬1880888 । ১ম শতাবীর মধ্যবতাঁ সময়ের 
উত্তর নরওয়ে-এর পটভূমিকায় নাটকটি রচিত। কোন “আদর্শায়িত” চরিত্র 
উপস্থিত না করে প্রাচীন স্ব্যাণ্ডেনেভিয়ান জীবন থেকে বাস্তব চরিজ্রই ইবসেন 
উপস্থিত করেছেন তার নাটকে । আর তার অনুনরণে অপরেশচন্দ্র ভারতের 
যোড়শ শতাব্দীর পটভূমিকায়, পাড় করিয়েছেন তার কাহিনীকে। এই ছুই 


২৬২ দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংল! নাটক 


দেশের দুইটি পৃথক যুগের জীবনযাত্রার কোনও মিলই নেই। তাই ইবসেনের 
নাটক যেখানে হয়েছে বান্যব, সেখানে অপরেশচন্দ্রের নাটক হয়েছে রোমা্টিক | 

রাজপুত রমণী বীরাঙ্গনা, সাহসী-_সবই ঠিক । কিন্তু তার! রক্তমাংসের 
মানুষ । অথচ ধারাবতীর সমস্ত মানবিক বোধকে লুপ্ত করে তাকে একটা! 
হিং জীবে পরিণত করা হয়েছে । তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে [প্রথম অন্থ/ 
প্রথম দৃশ্ত ] যে, তার পিতা তাকে বাঘের মাংস খাওয়াতেন বাঘের মত গায়ের 
জোর হবে বলে। নাট্যকারের স্থষ্ট এই হিংস্র রমণী শিশু-বৃদ্ধ নিবিশেষে 
একটির পর একটি হত্যাকাণ্ডের ইন্ধন জুগিয়েছে। 
॥ অযোধ্যার বেগম ॥ অপরেশচন্দ্রের “অযোধযার বেগম" নাটকটি বাংলার 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের পটভূমিকায় স্থাপিত। নবাব যীরকাশিম 
উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অযোধ্যার নবাব স্থজাউদ্দৌলার সাহায্যপ্রাথী 
হন। কিন্তু তার এবং নবাবের সম্মিলিত সৈন্যদল বক্সার যুদ্ধে ইংরেজের কাছে 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় [ ১৭৬৪ ]। মীরকাশিমের শেষ জীবনের দুঃখ লাঞ্থনা 
' নাটকটির অন্যতম উপজীব্য হলেও নবাব স্বুজাউদ্দৌলা এবং অযোধ্যার বেগম 
বা বউ-বেগম-এর দাম্পতা সম্পর্কই নাটকটির মূল বিষয়। 

ইতিপূর্বে চণ্ডীচরণ সেন 'অযোধ্যার বেগম" এই নামেই একখানা উপন্তাম 
রচনা করেন [ ১৮৮৬ ]। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে অপরেশচন্দ্র যে তার 
নাটকের তথ্য আহরণ করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। আর 
এই উপন্াষের যেমন জনশ্রতিই প্রধান অবলম্বন, অপরেশচন্দ্রের নাটকের 
প্রধান অবলম্বন সেই ধরণের জনশ্রুতি । 

চণ্ডীচরণ তার উপন্তাসে অযোধ্যার নবাব স্থজাউদ্দৌল1 এবং বৌ-বেগমের 
চরিত্র একই সঙ্গে এইভাবে মূল্যায়ন করেছেন £ 'নবাব স্ুজাউদ্দৌলা অতস্ত 
ইন্জ্িয়াসক্ত নরপিশাচ ছিলেন । বউ-বেগমের এই সকল বিষয় নিবারণ করিবার 
কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু সয়ে সময়ে তাহার নিকট হইতে খণ গ্রহণ 
করিতে হইত বলিয়াই নবাবের উপর তাহার কিছু প্রতৃত্ব ছিল।, 

€০***১এ সংসারে অথ সম্পত্তির লিপ্পাই মান্গষকে ঘোর মোহাদ্ধকারে 
নিপতিত করিয়া, চরমে তাহাদিগকে বিনাশের পথে পরিচালনা করে। 
'অযোধার বেগম মোহাদ্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছেন ধীরে ধীরে তাহার জীবন- 
তরী বিনাশের দিকে পরিচালিত হইতেছে ।'. 
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অপরেশচন্দ্র তার নাটকে বউ-বেগমের মানসিক ছন্দের পরিচয় দিয়েছেন 
এই ভাবে £ “বাল্যকাল থেকে এক ফকিরের কাছে শিখেছিলেম, রমণীর কর্তব্য 
কি। সে শিক্ষা এখনও ভুলতে পারিনি । নবাব-মহিষীব জীবন লাগুনার 
জীবন । স্বামী ব্যাতিচারী, বিলাসী, হাদয় বলে কোন বস্তু তার নেই।” [১1৩] 

ইতিহাপেও সজাউদ্দৌলার বিলাসী ও ব্যাতিচারী চরিত্রের পরিচয় আছে। 
বক্সারে যুদ্ধের মুখোমুখী হয়েও তিনি শিবিরে নিরুদ্ধেগে নৃত্যগীত উপভোগ 
করেছেন । এমন একজন নবাবের স্ত্রীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াই 
ত্বাভাবিক। এবং ত!ই বউ বেগমের অন্তদ্বন্বের উপর নাটকের ভিত্তি রচন। 
করা অসঙ্গত হয়নি । নাটকের মূল বক্তব্য দাম্পত্য জীবনের সংঘাত হলেও 
অপরেশচন্দ্রও সমপাময়িক ভাবাবেগ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তিনিও 
এই নাটকে দেশাত্মবোধের কথা এবং হিন্দ্মুললিম বিরোধের কথা উপস্থাপিত 
না! করে পারেন নি।. 

পলাশ'তে ইংরেজ প্রাধান্তের যে স্থচন] হয়, বক্সারে তা স্বগ্রতিষিত হয়; 

ংলা ও বিহার সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের করতলগত হয়; অযোধ্যার নবাবও 

ইংরেজের প্রভাবাধীনে আসে । অর্থাং ইংরেজ বাজত্ব প্রকুত পক্ষে এখান 
থেকেই স্থুরু হুয়। তাই নাটকে বক্সার যুদ্ধে পরাজয়ের পর মীরকাশিম 
বলছেন : “গাছ বেঁচে রইলো-_বাংলার মাটি উর্বর, এ মাটিতে বিশ্বাসঘাতক 
জন্মাবে। আবার রায়ছুর্লভ, জগৎ শেঠ, রাজবল্পভ, কৃষ্ণচন্দ্র ভিন্ন আকারে 
বাংলায় দেখ! দিবে । এর! দেশ চায়নি-_শ্বাতন্ত্রা চেয়েছিল, ভবিষ্ুতেও এদের 
কেউ দেশ চাইবে না, চাইবে আম্ম-প্রাধান্ত |? 

মুসলমানদের সম্পর্কে তার বক্তব্য £ “হিন্দুদ্বেষী, পরস্পরের প্রতি ঈর্ধাযুক্ত 
আত্মপ্রোহী। আক্মহত্যাই হবে তাদের ধর্ম 1, 
॥ ইরাণের রাণী ॥ অপরেশচন্ত্র তীর শেষ এঁতিহাসিক নাটক 'ইরাণের 
রাণী'তে ভারতের ইতিহাসের পরিবর্তে ইরাণের ইতিহাম অবলম্বন করেছেন। 
নাটকটি 05081: ড/11106-এর 716 10%6/655 ০/ £77%4-এর অনুসরণে লেখা 
হয়। 

এই নাটকের নায়ক ইরাণের রাণী । তারই বিড়দ্থিত দাম্পত্য জীবনের 
কাহিনী নিয়ে নাটকটি লেখা হয়েছে । *অযোধ্যার বেগম" নাটকে আমর। 
বউ-বেগমের যে মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখি, 'ইরাপের রাশী'তে সেই 


২৬৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


প্রতিক্রিয়া অনেক বেশী তীব্র। বাণী বলছেন £ বন্ধন বটে, তবে বদ্ধনটা এক 
পক্ষের। আর সহধর্মিনী সে অত্যাচার সইবার জন্ত, বলবান্‌ পুরুষের লাখি 
খাবার জন্য, তার খেয়ালের পুতুল হবার জন্য, তার স্থখের জন্য । [২১ ]। 
অথব! £ 'পোষ। কুকুরের জন্য তূমি ত কখন রাত জেগে বসে থাকোনি--কখন 
তোমার প্রত দয় করে বাইরের আমোদ ফেলে ঘরে ফিরবেন; আর তুমি 
চোখের জল মুছে হাসিমুখে হয় পাখ। দিয়ে তাকে বাতাম করতে বসবে কিংবা 
পদসেধা করে তোমার পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করে রাখবে ।' [২1১] 
নারীর মনের এই তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রাচীন ইরাণের পটভূমিকায় বেমানান। 
নাটকার ইবসনের দ্বারা, বিশেষভাবে 4২ 709115 77০৫-এর দ্বার। প্রভাবিত 
এবং সেই সঙ্গে সমসাময়িক কলিকাতার জীবনচিত্রও তাঁর মনে ছিল। তাই 
নার'ত্বের এই নতুন মূল্যবোধ শ্বভাবতই তার নাটকে স্থান পেয়েছে। 
শুধু এই একটি ব্যাপারই নয়। পরাধীন দেশের নাট্যকার হিসাবে 
ওপনিবেশিক শাসনের আওতায় জনসাধারণের ছুবিসহ জীবনযাত্রার দিক 
খেকে ৭ স্বভাবতই তিনি চোখ ফেরাতে পারেননি । তিনি লিখেছেন £ 
“হোথ। দীন প্রজা 
অল্নাভাবে ক্ষুধায় কাতর 
পড়ে রহে ব্যাধি ক্রি 
জীর্ণ ভগ্ন অন্ধকার কাবাগূহ মাঝে ॥ [১1৩]। 
নাট্যকার এই সঙ্গে বিদেশী শাসনের আওতায় যে নৃতন বণিক সমাজের টি 
হয়েছিল তাদের বিলাসী ও অলস জীবনযাত্রার উপরেও কটাক্ষ করেছেন। 
ইবাণের রাজ। দায়ুদ অতাচারী ছিলেন। কিন্ত তার অত্যাচারের যে 
প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে সেট! বিংশ শতাব্দীর ভারতের জনগণের মনের 
প্রতিক্রিয়া ৷ দায়ুদ সখেদে বলেছেন ঃ *গরীব চাষা, রাস্তার মূটে, গরুর গাড়ীর 
গাড়োয়ান বড়লোক দেখলে আর পাগড়ী খুলে সেলাম করে না। বলে মানুষ 
সব এক। একজন একজনের কাছে মাথা নোয়াব কেন? [১1৩ ]। 
অপরেশচন্দ্র ভার নাটকে মনশীলতার দিকে ঝুঁকছিলেন এবং কোনও 
চরিত্রে অন্তর্ধন্ব তিনি ভালভাবেই পরিস্ফুট করেছেন। কিন্তু তিনিও ষে যুগ- 
প্রভাব একেবারে অন্বীকার করতে পারেননি তা আমরা দেখেছি । তবে 
বিদেশী শাসকদের প্রতি পরাধীন দেশের নাট্যকারের মধ্যে জাতিবৈরিতা 
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ত্বাভাবিক ভাবেই থাকে, তা থেকে তিনি মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছেন। এ 
বিষয়ে তার মনোভাবও স্ম্প্ £ «পাঁঠক-যদি একটু অবহিত হইফ্লা তখনকার 
এঁতিহাসিক নাটিক এখন পাঠ করেন তাহা হইলে দেখিবেন, কাব্যের অমৃতধারা 
অপেক্ষ। জাতিবৈরিতার বিষ তাহার সর্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে; দেখিবেন যে, 
রাজা বা স্বদেশপ্রাণ উদার চরিত্র আীকিতে গিয়া! কতকগুলি প্র্যাটফরম 
স্পীকারের সৃষ্টি করা! হইয়াছে এবং এই অভিনব স্যর মধ্যে নরনারীর 
ব্যাকরণগত প্রভেদ থাকিলেও ভিতরের পার্থক্য কিছুই নাই। দেখিবেন যে, 
প্রায় প্রতি এতিহামিক নাটকেই ছুইটা করিয়া দল আছে, তাহার একদল 
নির্যাতিত আর একদল অত্যাচারী; একদল শ্বদেশের জন্ত জীবন আহ্তি 
দিতেছে, আর একদল তাহারই বিরুদ্ধে- তরবারি ধরিয়াছে ৷ মানুষ যখন 
তাহার অন্তরের দেবতাকে ভুলিয়া বহিমু্থী হয়, তথন শুধু যে তাহার মনুস্তত্বের 
অপহৃব ঘটে তাহা নহে, তাহার ভিতর স্ন্দর যাহা তাহ। সে হারাইয়া৷ ফেলে? 
শেষে তাহার কাগুজ্ঞান পর্যন্ত থাকে না। তখনকার বছু এঁতিহামিক নাটকে 
এই হীনতা৷ ও দীনতার পরিচয় আমরা পদে পদে পাইয়াছি।' [ 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ 
বংসর'৪ ১৯৭২ সংস্করণ, পঃ. ৯৩ ]। 

অপরেশচন্দ্র যাকে 'দীনতা? ও “হীনতা' বলেছেন নিছক নাট্যকলা বিচারে 
ও] হয়তো যেনে নেওয়া যেতে পারে । কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, স্বাধীনতার 
জন্য ষে জাতি আন্দোলন বত সেই জাতির কাব্য, উপন্তাস, বিশেষভাবে নাটক . 
সঙ্গত কারণেই দেশ|ত্ববোধের বাহন হতেই পারে এবং অপরেশচন্দ্র ষে এটীগুলি 
নির্দেশ করেছেন সেগুলির মূলে এ একটি কারণই রয়েছে । তাই নাটক বিচারে 
এ বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা আলোচনা করতে পারি কিন্তু তাকে 'দীনতা” ও 
'হীনতা' বলতে বিবেকে বাধে । অপরেশচন্দ্র সচেতনভাবে এগুলি থেকে দূরে 
থাকার চেষ্টা করেছেন, জাতিবৈরিতা উগ্রভাবে তার নাটকে প্রবেশ করেনি, 
কিন্ত তীর নাটকও সমসাময়িক প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত নয়। তা যদি 
হতে! তবে তার “অযোধ্যার বেগম'-এ মীরকাশিম বাংলার ভবিষৎ সস্ভতাবনা 
নিয়ে বন্ৃত৷ করতেন ন! এবং মৃসলমানদের সম্পর্কেও তার মন্তব্য অত কঠোর 
হতো না। 

এই যুগে দেশাত্মবোধের কাহিনী নিয়ে সোঁজাস্থজি নাটক রচন! করার 
অন্থবিধা ছিল। ড্রামাটিক পারফরমেন্স আযাক্টি ভালভাবেই চাদু ছিল। যার 


২৬৬ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


ফলে ১৯২২-এ মিনার্ড! থিয়েটারে অভিনীত ভূপেক্্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
'প্যালারামের শ্বাদেশিকতা' নাটকটিকে নিষিদ্ধ করা হয়। "এই জন্তে নাট্া- 
কারের! দেশের বা বিদেশের অতীত এঁতিহাসিক পটভূমিকাতেই এ যুগের 
দেশাত্মবোধকে রূপায়িত করার চেষ্টা করছিলেন। 

ছুই একজন নাট্যকার নয়, এ যুগের প্রায় প্রতিটি নাট্যকার স্থযোগ পেলেই 
এঁতিহাসিক নাটকের মাধামে দেশাত্ববোধ প্রচারে উৎসাহিত হয়েছেন। 
নিশিকাস্ত বন্ধ, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রমুখ তে৷ বটেই হরিপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 
“রাণী ছুর্গাবতী'তে, হরনাথ বস তীর “ময়ুর সিংহাসন", গগুরুগেবিন্দ”, “হারা 
গৌরব" গ্রভৃতিতে, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তার “বাজীরাও' নাটকে, প্রমথ রায় 
চৌধুরী তাঁর “হাদ্বির', “চিতরো্ধার', 'জয় পরাজয়-এ, অতুলানন্দ রায় তার 
'পাণিপথ' নাটকে «ই প্রচেষ্টা করেছেন। 

বাঁডালীর ভাবাবেগকে ব্যবহার করে এই সময় দ্বিজেন্দ্রলালও একখানি 
নাটক রচনা করেন। এই নাটকে অবশ্ঠ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কোনও 
বাণী নেই, বা সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনেরও ছোয়াচ নেই। এটা 
নিছক বাঙালীর অতীত বীরত্বের একটি কাহিনী । | 


€স্বিজেন্ত্রলালের একখানি নাটকীয় রোমান্স £ 


বাঙালী যুবক বিজয়সিংহ সিংহছল জয় করেছিল, এমন একটা কাহিনী 
প্রচলিত আছে। স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এই কাহিনীর সত্যতা 
অস্বীকার করেছেন; তবুও বাঙালীর এই গৌরবের কাহিনী নিঃসন্দেহে 
বাঙালীর ভাবাবেগকে উদ্দীপ্ত করে। সত্ন্দ্রনাথ দত্ত তার “আমরা” 
কবিতায় এই কাহিনীকে আমর করে রেখে গেছেন ঃ 
| “বাঙালীর ছেলে বিজয় সিংহ 
হেলায় লঙ্কা! করিল জয়।; 
এই কবিতাই দ্বিজেন্দ্রলাল রাঁয়কে 'সিংহল বিজয় নাটক' [ ১৯১৫ ] রচনায় 
অন্তপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু তার জীবন সায়াহ্ছে লিখিত এই শেষ নাটক 
ভাবাবেগের দিক থেকে যতই জমজমাট হোক, নাটক হিসাবে সার্থক হয়নি । 
বন্গেশ্বর সিংহবাহ তাঁর পুত্র বিজয় সিংহকে গুরুতর অপরাধে প্রাণদণ্ডে 
ঘ্ডিত করে কারারুদ্ধ করেন। এক ডাকাতের সাহাযো বিজয় উদ্ধার লাভ 


এতিহাসিক নাটকের জোয়ার ২৬৭ 


করে শ্টামদেশে চলে যায়, শ্টামদেশ অধিকার করে আবার বঙ্গে ফিরে আসে। 
কিন্ত বিমাতার জন্ত পিতার সঙ্গে বিজয়ের সম্পর্ক ভাল হতে পারে না; বিজয় 
নির্বাসিত হয়। বিজয়সিংহ সিংহল জয় করে। কিন্ত দেশে যখন সে ফিরলো 
তখনই নাটকীয়ভাবে তার পিতার মৃত্য ঘটে। বিজয়মিংহ বৃদ্দেবের আদেশে 
এবার সিংহলে ধর্মপ্রচার করতে যাত্রা করেন। রাজাভার দিয়ে যান কনিষ্ 
ভ্রাতা সুমিত্রকে । 

নাটকের বিষয়বস্তর মধ্যে এক ও সঙ্গতির নিতান্তই অভাব হেতু “সিংহল 
বিজয়” একটা সংহত নাটকীয় কাহিনী হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি । 

নাটাকারের কাহিনীর সঙ্গে ইতিহ!সের ঘটনার মিল নে । তা ছাড়া 
সিংহলের গ্রাচীন আখ্যায়িক! যে 'মহ!বংশ” অবলম্বনে নাট্যকার তাঁর নাটকের 
কাহিনী রচনা করেছেন দেই গ্রন্থের সঙ্গেও অনেকক্ষেত্রে অমিল রয়েছে। 
নাটকের অধিকাংশ ঘটনা নাট্যকারের কল্পনার হৃষ্টি। “মহাবংশ'-এ সিংহ- 
বাহুর কোনও কন্তার কথা পাওয়া যায় না; স্থুমিত্র বিজয়েরই সহোদর ভাই। 
কিন্তু দ্বিজেন্দ্লালের নাটকে সিংহবাহছর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং কন্য। স্থরমার 
চরিত্র কল্পনা করা হয়েছে । এমন কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটন! নিংহল বিজয়ে বহু 
আছে £ বিজয়ের শ্াম দেশ ক্ষয়, পিতা কর্তৃক পদাঘাত, রাঁণীকে অন্ধ-করে 
দেওয়া! থেকে স্থুরু করে তার মৃত্যুর দৃশ্য কাল্পনিক ৷ অত্যাচারী বিজয়সিংহকে 
যেভাবে চিত্রিত কর! হয়েছে তা “মহাবংশ' সম্মত নয । 'মহাবংশে-র কৃবণ-লা 
সিংহল বিজয় নাটকে কুবেণী, তবে নামের জঙ্গতি ছাড়া নাটকে কুবেণী নতুন 
সৃষ্টি। 

নাটাকার অবান্তর চরিত্র ও অবান্তর ঘটনা সংযোজন করতে গিয়ে 
নাটকটিকে দীর্ঘ করে ফেলেছেন-_নাটকীয় সংহতি নষ্ট হয়ে গেছে । নাটকীয় 
গতির উত্তাপেই নাটকীয় ঘটনার স্বষ্টি হয়, কিন্তু এই নাটকের অধিকাংশ ঘটনাই 
গতিবেগের ক্রিয়! প্রতিক্রিয়ার ফলে স্যট্টি হয় নি। আকন্মিকতার চমক, উদ্ভট 
রোমাঞ্চকর ঘটনার সংযোজনা, দুরবিস্তৃত অরণ্য সমূদ্র জনহীন দ্বীপভূমি 
পরিবেষ্টিত পটতৃমিক বর্ণময় রোমাঞ্চের জগই সষ্টি করেছে।” [ রখীন্দ্রনাথ 
রায়, ধিজেন্্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড £ সাহিতা সংসদ সংস্করণ ] 

এই নাটকের কাহিনী গ্ররুতপক্ষে তিনটি £ সিংহবাহু-রাণী স্থরমা ও বিজয়কে 
নিয়ে একটি, বিজয় ও তার সঙ্গিদল নিয়ে আর একটি এবং কলিসেন-জয়সেন- 


২৬৮ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাঁসিক বাংল! নাটক 


বস্থমিত্রা-কুবেণী নিয়ে আর একটী কাহিনী । এই তিনটি কাহিনীর যোগ স্থত্র 
যে বিজয় সে এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ নয় যাতে ত্বাভাবিক ভাবে তাকে ঘিরে 
একটি সংহত প্লট গড়ে উঠতে পারে । তা ছাড়া বঙ্গদেশ, শ্টামদেশ, সমুদ্র বক্ষ 
সিংহল প্রভৃতি বিস্তৃত ঘটনার ক্ষেত্রে নাটকটি তার এক্য হারিয়ে ফেলেছে । 

নাটকটিতে এতিহাসিক ঘটনাবলীর চেয়ে প|রিবারিক ষড়যন্ত্রের কাহিনী, 
বিপরীতমুখী প্রেমাদর্শ অর্থাৎ নিফাম প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের আদর্শ প্রভৃতিই বড় 
হয়ে উঠেছে । মিংহবাহু চরিত্রে অন্তথ্ধন্ব আছে, কিন্ত তিনি কাহিনীর নায়ক 
নন। আসলে কতকগুলি রোমাঞ্চকর এবং সংবেদনশীল ঘটনার সমাবেশ 
ঘটানে। হয়েছে এই নাটকে; নাটকের নায়ক হয়েছে রূপকথার রাজপুত্র । 
তাকে ঘিরে রয়েছে দৈব-সহায়তা £ “এই বিজয়সিংহকে যেন একটা দৈবশক্ি 
ঘিরে রক্ষা কচ্ছে। [৫1১ ]। 

বিজ্য়সিংহ যেন এই দৈব সহায়তা বলে বিষ প্রয়োগের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে 
দিচ্ছে, সমুদ্র সমাধি, ঘাতকের আক্রমণ থেকে অনায়াসে উদ্ধার পেয়ে যাচ্ছে । 
লঙ্কার অধিবাসীরা নাটকে মানুষ নয়, ষক্ষ | যেমন £ 'লঙ্কার যক্ষের রাজত্বের 
পরমায়ু শেষ হয়েছে-_মাহুষের যুগ এসেছে ।, [ 81৩] 

অথবা, “যক্ষের আগে এ দ্বর্ণলঙ্ক৷ রাক্ষসের ছিল, তাপস । [৩1৫ ] এই 
যক্ষের রাজত্বে যে বিজয়সিংহ কিছু অলৌকিক কাণ্ড দেখবেন ভাতে আর 
বিশ্ময়েরকি আছে । এই রাজ্যের রাণী কুবেণী যাহুমন্ত্রে বিজযসিংহকে মুগ 
করে রেখেছেন [ ৪19 ], যাছুদণ্ডে তাকে চালনা করেছেন। অন্তদিকে 
91091590681৩-এর কমেডির নায়িকার মত বিজয়সিংহের স্ত্রী লীলা বালকের 
ছন্মবেশে স্বামীর অনুসরণ করেছেন। এক কথায় নাট্যকার বহু চমকপ্রদ ও 
রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ করেছেন এই নাটকে; কিন্ত একটি স্থুসংবদ্ধ কাহিনী 
রচনার মধ্য দিয়ে সার্থক নাটক রচনা করতে পারেন নি। নাটকটি এতিহাদিক 
নাটকও হয়নি, হয়েছে পুরাবৃস্ত আশ্রয়ী একখানি নাটকীয় রোমান্স। 


১। * গুরজজীবের আক্রমণাত্মক নীতি ঘেবারের শিশোদীয় এবং মাড়- 
ওয়ারের রাঠোরদের মিলিত শক্তির কাছে পরাভূত হয়েছিল। এই মিলিত 
শক্রির কাছে পদে পদে মোগলের! পরাজয় বরণ করেছিল এবং শেষ পর্যস্ত 
গুরজ্জেব সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন £ 1175 896611089 01 07৩ 7৫081)91 


এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার অব্যাহত ২৬৯ 


1080 0550 ০011510512016 170 (1565 ০০০1৫ 210. 8610 2109 06011 
50906589 0891051 01)6 1₹9]090,711)656 ০011510619010109 160 10 
11070099101 8100 1102 1২9188 599 91081)99 9010 2100 571096530£ ০01 7২9) 
9108102) 1০ ০০900190065 ৪ 06919 108 0005 1981. [411 41777626 
1715107) 01 1706 : ৮9 11910050517, £29০708001)011 8150 109009১ ৩৮/ 
০৫] (1965). 0. 504. ]. 

২। আলমগীর অর্থ বিশ্ববিজয়ী [ 09108610701 39 ৬/0116. ] 

৩। 'রাজমিংহ বিখ্যাত মাড়বারী দুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হৃইয়! 
ওরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিলেন। ওরঙ্গজজেব পুনশ্চ পরাজিত ও অপলারিত 
হইন্জা, বেততরাহত কুকুরের গ্ঠ/য় পলায়ন করিলেন। রাজপুতের। তাছার সবদ্ব 
লুঠিয়া লইল। ওুরঙ্গজেবের বিস্তর সেনা মরিল। ওরঙ্গজেব ও আজিম ভয়ে 
পলাইয়! রাণাদের পরিত্যক্ত রাজধানী চিতোরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু 
সেখানেও রক্ষ। নাই। স্ববল দান নামক একজন রাজপুত সেনাপতি পশ্চাতে 
গিয়া চিতোর ও আজমীরের মধ্যে সেনা স্থাপন করিলেন। আবার আহার 
বন্ধের ভয়। অতএব খ| রহিলাকে বার হাজার ফৌজের সহিত স্থবল দামের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়। দিয়া খরঞজেব স্বয়ং আজমীরে পলায়ন করিলেন। 
আর কখনও উপয়পুরমূখী হইলেন না”। [“রাজসিংহ' অষ্টম খণ্ড, যোড়শ 
পরিচ্ছেদ] 

১। 1567 এই বইটি যখন রচনা করেন [১৮৫৭ ] তখন এটির নাম ছিল 
7776 77074107501 1251261276. ১৯০৩-এ লগুন-এ “ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে 
অভিনয়ের সময় এর নামকরণ কর। হয় 216 78/185. 


৭ 
নাটক ও নাট্যশালায় নব যুগের নুন 


১৯২৩ থেকে বাংলা নাটক ও নাট্যশালার এক নতুন যুগের শ্চন! হয়। 
এই সময় রাজনৈতিক অবস্থা অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। ১৯২২-এর ৪ 
ফেব্রুয়ারী যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় চৌরিচোরায় উত্তেজিত জনতা 
কর্তৃক থানা আক্রমণ-এর ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় গান্ধীজী চিন্তান্বিত হলেন। 
সত্যাগ্রহ তিনি স্থগিত রাখলেন, দেশবাসীকে সরকারের আইন অমান্ত করে 
কারাবরণ করতে নিষেধ করলেন এবং গঠনমূলক কাছে মনোনিবেশ করতে 
বললেন। এর মধ্যে চরক। কাটা ও খদ্দর প্রচার হল প্রথম কাজ। 

গাদ্ধীজীর এই ভাকে শুধু বাঙালী কবিরাই নয়৯ খাঙালী নাট্যকারেরাও সাড়া 
দ্িয়েছিলেন। নাট্যকার মনোযোহন রায়-এর 'জীবন যুদ্ধ' নাটকে আমরা 
চরকা ও খন্দরের মহিম! কীর্তন শুনতে গেলাম £ 


খদ্দর পর বোলে। গাও খদ্ার বাণী 
খদ্দর মোদের দেশের রাজ চরখা! মোদের রাণী! 


চরক1 ও খদ্দর একটি উৎসাহের স্যহি করলেও তা বরাবর একই স্তরে 
থাকলো না। গান্ধীজী আবার সত্যাগ্রহের ডাক দিতে গিয়ে থ্রেগ্ার হলেন। 
কিন্তু দেশের মধ্যে তখন অবসাদ দেখ দিয়েছে, খিলাফত আন্দোলনও ক্রমশ 
স্তিমিত হয়ে এগেছে। চিত্তরঞ্রন দাসের নেতৃত্বে বাংলায় শ্বরাজ্যদল নতুনভাবে 
কাঁজ আরম্ভ করলেন, আবার বিপ্লবীদের অস্তিত্বও নতুন করে দেখা দিল। এই 
অবস্থার মধ্যে ১৯২৬-এ কলিকাতায় হিন্দু-মুনলমানে ভীষণ দাঙ্গা হয়ে গেল। 
তবে ১৯২৭ থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের মোড় ঘুরলো। কংগ্রেসে পূর্ণ 
বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হলে, আবার আইন শমান্ত আন্দোলন এবং 
বুটাশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে আবার নানা রকম প্রস্তাব। ইতিমধ্যে 
হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক অনেক তিক্ত হয়ে গেছে। 

শেষ পর্যন্ত নতুন এক সংবিধান রচিত হয়েছিল এবং কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে 
মন্তরিত্বও গ্রহণ করেছিল । কিন্তু ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে যাবার পর 


নাটক ও নাট্যশালায় নবযুগের স্থচনা ২৭১ 


রাজনৈতিক অবস্থায় আবার পরিবর্তন ঘটে গেল। দেশের এই পরিবর্তনশীল 
রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে বাংল। নাটক ও নাট্যশালায় নতুন যুগের সু 
হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র-ছিজেন্ত্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রধাদের এতিহাসিক নাটক 
যে স্বর্ণযুগের স্থা্টি করেছিল, সেই যুগ যখন ম্লান হবার মুখে তখন আবির্ভাব 
ঘটলো নতুন দৃষ্টিভঙ্দি-সম্পন্ন নাট্যকলা বিশারদ এক নতুন নট-সম্প্রদায়ের, যার 
শিরোমণি হলেন শিশিরকুমার ভাছুড়ী। প্রয়োগবিল্লী শিশিরকুমার মঞ্চের 
দৃশ্তপট, পোষাক পরিচ্ছদ, আযাদেম্বল এাকটিং সব দিক থেকেই রঙ্গমঞ্চে নব- 
যুগের প্রবর্তন করলেন। সে যুগের নাট্যকারদের উপরেও তার প্রভাব পড়লো 
--তিনি পরামর্শ দিয়ে কোনও কোন৭ নাটক লেখালেন আবার আগের লেখা 
নাটককে তিনি নতুন ভাবে অভিনয় করলেন। বিষ্তাসাঁগর কলেজের ইংরেজীর 
আ্যাপক শিশিরকুমার ১৯২১-এ চাকুরীতে ইন্তফ। দিয়ে ১*ই ডিসেম্বর তারিখে 
পাদপ্রদদীপের সামনে এসে দাড়ালেন। যে নাটকের অভিনয় করে তিনি প্রথম 
জনচিত জয় করলেন সেটি হচ্ছে এতিহাসিক নাটক 'আলমগীর' [ক্ষীরোদ প্রসাদ 
বিষ্ভাবিনোদ রচিত ]। এই নাটকটি যে সে যুগের প্রয়োজনে হিন্দু-মুদলিম 
সম্প্রীতির আবেদন নিয়ে রচিত হয়েছিল সে কথা পৃথেই বলা হয়েছে। 

এই যুগের এতহানিক নাটকের স্থরু নিশিকান্ত বন্ধ রায়ের “বঙ্গে বর্গী' 
নাটকটি নিয়ে। নাটকটি মথেষ্ট মঞ্চ-সাফল্য লাভ করে ছিল । 
॥ বঙ্গেবগী ॥ বাংলায় বাঁ আক্রমণের এঁতিহামিক বিয়বন্ত নিয়ে নিশিকান্ত 
বস রায়ের 'বঙ্গেবশী'২ [ ১৯২৩ ] নাটকটি রচিত। ১৭৪০-এ গিরিয়ার যুদ্ধে 
উপকারী প্রভূ শুজাউদ্দীনের পুত্র বাংলার নবাব সরফরাজ খানকে পরাজিত 
ও নিহত করে আলীবর্দী খা বাংলার সিংহাসন দখল করেন। এই হত্যা 
কাণ্ডের জন্য আলীবদী অনুতপ্ত ছিলেন। বর্ধমানে মারাঠার1 যখন নবাব 
শিবির অবরোধ করে সমগ্ড রসদ লুন করে [ ১৭৭২ | তখনকার ঘটনা নিয়ে 
নাটকের সুরু এবং মারাঠা বাহিনীর ন|য়ক ভাস্কর পণ্ডিতকে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে 
শিবিরে আমঞ্রণ করে হত্যা করার ঘটনা [ ১৭৪৪ ] দিয়ে নাটকের লমান্তি। 
নাটকে ছু-বছরের যে সময় সাঁমা রয়েছে .লেই ছু-বছরে মারাঠাদের সঙ্গে 
বাংলার নবাবের কয়েকবার সংঘর্ষ হয়েছে? মারাঠা উৎপীড়নে বাংলা বিধ্বস্ত 
হয়েছে, সৈশ্তদল অবদাদদগ্রন্ত ও রাজকোব শৃন্ত হয়েছে। শেষে 'শঠে শাঠ)ং 
সমাচরে নাতি অবলম্বন ক'রে ব্গী বিতাড়ন সম্ভব হয়েছিল। 


২৭২ দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংল নাটক 


বঙ্গেবগণ' নাটকটিও রীতিমত ঘটন] শঙ্ষুল এবং বগার অত্যাচারের কাহিনী 
বেশ ভালভাবেই এতে তুলে ধর। হয়েছে । বাংলার ইতিহাণের যে কাহিনী 
অবলম্বনে আজও ছেলে ঘুমপাড়ানোর জন্যে ছড়া করে বাঙালী মায়েরা 
আবৃত্তি করেন [ “ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লে! বগী এলো দেশে" ] সেই 
কাহিনীর প্রতি বাঙালী নাঢক-দর্শকদের আকর্ষণ দ্বাভাবিক। তাই নাটকটি 
জনপ্রিয় হয়েছিল। 

কিন্ত এতিহাসিক নাটক হিসাবে বিচার করতে গেলে নাটকের মধ্যে 
অনেক অসঙ্গতি সহজেই চোথে পড়বে। এই নাটকের প্রধান ক্রটি এতে 
ইতিহাস-বহিভূর্তি বিষয়ের এবং চরিঝ্রের প্রাধান্ত রয়েছে । গৌরী [ভাঙ্করের 
কনা ) মাধুরী [ মোহনলালের ভগ্রী] প্রসভৃতি অনৈতিহামিক চরিত্র তো 
আছেই ; সেই সঙ্গে আছে উপানন্দ, ছিদাম, শাস্তিরাম, উমাতার। গ্রভৃতি 
ইতিহাস বহিভূ্ত চরিত্রগুলি। এই চরিত্রগুলিকে ইতিহাস গ্রাস করে 
আপনার অংগীভূত করে নেয়নি, এর? নিঙ্গেদের ছোট ছোট কাহিনী নিযে 
স্বতন্ত্র ভাবে ফুটে উঠেছে। বাংলা নাটকের উদ্ভব যুগ থেকে আমর! সামাজিক 
নাটকে যে গ্রনঙ্গগুলি দেখেছি সেই ধরণের প্রসঙ্গ অনায়াসে এই এঁতিহাসিক 
নাটকে স্থান করে নিয়েছে। 

এই নাটকের একটি প্রসঙ্গ উপানন্দ নামক একজন ধনী গৃহস্থের.। অর্থ 
পিশাচ, কুশীদজীবী, বিয়ে পাগলা এই বুড়োর গতানুগতিক চরিত্রের একমাত্র 
আনন্দ পরিবেশন ছাড়া আ€ কোনও মূল্য নেই এই নাটকে । মোহনলালকে 
একঘরে কর! উপলক্ষে উপাধ্যায়, শ্বতিরত্ব তর্কচ্চু, ছিদাম প্রভৃতি কয়েকটি 
কমিক চরিত্র নিয়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের চিত্র আকা হয়েছে এবং এতে 
কৌতুক রসও সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্ত এতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে এ 
ধরণের দৃষ্ত নেহাতই বেমানান । ইতিহাসের পাত্র-পাতী নিয়েও ইচ্ছা করলে 
যেখানে কৌতুককর অবস্থার স্থষ্টি কর! যায়, সেখানে ইতিহাস বহিভূর্ত চিত্ত 
এবং মূল ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রসঙ্গ আনবার কোনও সার্থকত৷ নেই। 

বঙ্গেবর্গী নাটকের অন্ততমা প্রধান নারী চরিত্র মাধুরী [ মোহনলালের 
ভ্রী ] কর্িত চরিক্র। সে বর্গীর হবার! অপদ্ৃতা, কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিতের সাহায্যে 
নিরাপদে ফিরে এসেছে; কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ তাকে গ্রহণ করেনি, সমাজ 
তার 'পৃত চরিত কলঙ্ক আরোপ করতে দ্বিধা বোধ করেনি । এই মাধুরীই 
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হীরাঝিল কক্ষ থেকে বন্দিনী গৌরীকে [ ভাঙ্করের কন্তা ] উদ্ধার করেছে । এই 
মাধুরীকে দিয়ে নাট্যকার সমাজ সংস্কার আর দেশপ্রেমের বক্তৃতা করিয়েছেন : 
সম।জ না জেনে- না শুনে আমার পৃত চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করতেও দ্বিধা 
বোধ করেনি । দেখব একবার যে বিধাতার অভিশাপ থেকে এই পাপ ত্বণ্য 
সমাজ কেমন ক'রে তার কল্িত পবিত্রতা রক্ষা করে ; দেখব একবার যে এই 
কঙ্কালসার স্থবির সমাজের কোন মেরুদণ্ড তার উচ্চশির সদর্পে খাড়া রাখতে 
পারে । [২৫ ]1 অথবা, 'ষে ভারতে একদিন লাঞ্িতা-মর্মপীড়িতা- 
অসহায় সতীত্ব রক্ষার্থে বয়ং ভগবানকে ছুটে আসতে হয়েছিল--মে ভারতের 
সতীর এক ফোটা তপ্ত অশ্রুর জন্ত এমন এক একটা প্রলয় সংঘটিত হয়েছে যার 
ংঘাতে লক্ষ লক্ষ মুকুট চূর্ণ হয়ে গেছে-_-লে ভারতে রমণীর মর্ধাদ! রক্ষা করতে 

চির-বৈরী সব, হিংস! দ্বেষ বিরোধ বিস্বাত হয়ে গলাগলি ধ'রে এক পতাকার 
মূলে দাড়িয়ে পাপের সঙ্গে লড়েছে__দৃপ্ুশির উন্নত করে হাসতে হাসতে 
অল্লান বদনে মর্ণকে আলিঙ্গন করে অমর হয়েছে- যে নিঃম্বয ভারত আজ 
গৌরবের যা কিছু সমস্ত অতীতের বুকে বিসর্জন দিয়ে শুধু সততীর মহিমার 
পতাকা উড়িয়ে; সতার মহিমার ডঙ্ক! বাজিয়ে আজও জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করেছে-_জগতের মাঝে তার অস্তিত্ব তার শ্রেষ্ট অক্ষ রেখেছে” ॥ [৩ ২]। 

স্বপ্য মম[জের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা বা ভারতের গৌরবময় এঁতিস্থ নিয়ে 
এই ধরণের আবেগময় প্রকাশ সবই আধুনিক যুগের ব্যাপার । 

নাটকে সামাজিক লমন্তা, দেশাত্মবোধের আবেগ এক সঙ্গে ধরতে গিয়ে 
ইতিহাসের পরিমগ্ডলটি ভালভাবে ফুটে উঠতে পারেনি । ভাছাড়া। নাটকে যে 
ভাবে ভাস্কর পণ্ডিতকে চিত্রিত কর! হয়েছে ইতিহাসে তার লমর্থন মেলে না । 

নাটকে ব্গার অত্যাচারের নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতকে মহান্গভব করে তোল 
হয়েছে। অন্য কেউ নয় অত্যাচারিত পক্ষেরই একজন [ মাধুবী ] তার গুণে 
মু হয়ে বলেছে £ এমন দ্েহ-করুণ উদার দয় ধার তিনি কি মানয-_না 
বর্গের দেবত1। [২1৫ ]| এই ভাস্বর পণ্ডিত বর্গার অত্যাচারের মূল নায়ক 
হয়েও অপহাতা বাঙালী মেয়েকে [মাধুরী ] একাকী শক্রর বাড়ীতে পৌছে 
দিয়েছেন। তিনি তার অত্যাচারী সৈনিকদের হাত থেকে তাকে উদ্ধারের 
লময় ভানোজীকে উদ্দেশ্ত করে বলেছেন : «এই পশ্তগুলোকে আদেশ 
জানিয়েছিলে, যে কোন রমণীর বা শিশুর অঙ্গে হত্যক্ষেপে করলে তার শাস্তি 
সত্য? [২1৫ ]। 

১৮ 
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কিন্তু বার অত্যাচার সম্পর্কে ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্তরূপ। বর্গীর 

অত্যাচার সম্পর্কে সমসামস্িক কালে গঙ্গারাম যে “মহারাষ্ট্র পুরাণ' রচনা 
করেন তাতে বলা হয়েছে : 

“ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল। 

বরগির ভয়ে [ ভারা ] সব পলাইল ॥ 

খু গু চে 

মাঠে ঘেরিয়! বরগী দেয় তবে সাড়া। 

সোনা রূপা লুটে নেয় আর সব ছাড়া ॥ 

কারও হাত কাটে কারও কাটে নাক কান। 

একই চোটে কারও বধয়ে পরাণ ॥ 

ভাল ডাল স্ত্রালোক যত ধইরা! লইয়। বায়। 

অন্থুষ্ঠে দড়ি বান্ধি দেয় তার গলায় ॥ 

এক জনে ছাড়ে তারে আর জন! ধরে । 

রমণের ভরে ! তার! ] ত্রাহি শব্ধ করে ॥ 

এই মতে বরণি কত প।প কর্ম কহর।। 

সেই সব স্ত্রীলোকে যত দেয় সব ছাইড়া 

তবে মাঠে লুটিয়। বরগি গ্রামে সাধাণ। 

বড় বড় ঘরে আইসা আগুন লাগায় ।, 
| "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ); ১৩১৩, পৃঃ ২২৩-২৪ ]। এই 
ধরণের অত্য।চারের নায়ককে “মহানুভব” ক'রে তোলাঃ সমর্থন কর! যায় না। 
ভাস্কর পণ্ডিতের হত্য। 'প্রসঞ্গটি অবশ্ত নাট্যকারের কল্পনা নয়। এর সঙ্গে 
ইতিহাসের ঘটনার মিল আছে। / 

ভাস্কর পণ্ডিতের চরিন্ত্র নাট্যকার যে ভাবে রূপায়িত করেছেন তার পেছনে 

দু'টি উদ্দেস্ত ছিল। প্রথমত যে শিবাজীর শৌর্ধ বাঁধের কাহিনী বাঙালীকে 
মুগ্ধ করেছিল সেই শিবাজীর মর্ধাদায় ভাস্কর পণ্ডিতকে নাট্যকার প্রতিষ্ঠিত 
করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়ত কাহিনীতে নাটকীয় গুণ আরোপ করার জন্ত 
“মানুষ ভাস্কর'"এর কাছ থেকে কন্তা গৌবীকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে “প্রেত 
ভান্কর'-এ পরিণত কর। হয়েছে £. প্রতিশোধ | ভাস্কর পণ্ডিতের হ্বংপিও ছি'ড়ে 
গেছে- মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে- মানুষ ভাস্কর ম'রে গিয়ে প্রেত-ভাক্করে পরিণত 
হয়েছে । এতদিন বাঙলার উপর দিয়ে মান্গষ ভান্কর বিচরণ করেছে--তাই 


এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার অব্যাহত ২৭৫ 


রমণীর সন্মান অক্ষুম্ম ছিল - আজ গৌরীর শ্রশানের উপর গ্রেত-ভাস্কর . নৃত্য 
করবে। [২৮] 

নাটকের মূল চরিত্রে এই ঘন্ব নাটকের ঘটনাবলী ব্রপায়ণে সাহাষ্য করেছে 
সত্যি, কিন্ত ইতিহাস বিকৃত হয়েছে । নারী হরণ, চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড 
প্রভৃতির ফলে নাটকটি জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এই জনপ্রিয়তার মূলে অন্ততম 
যে চরিত্র ভাঙ্কর পণ্ডিত তা ভাবাবেগের কাছে ছাড়পত্র পেলেও ইতিহাস 
কোনও অবস্থাতেই ছাড়পত্র দেবে ন1। 

“বঙগেবর্গী'র পর এ যুগের যে এঁতিহাসিক নাটকটির নাম করতে হয় সেটি 

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর “দিখ্বিজয়ী”। ১৯২৪-এ যে যোগেশচন্দ্র শিশিরকুমার 
ভাদুড়ীর নির্দেশে ভবভূতির অনুমরণে “দীতা” নাটক রচনা করেন, তিনিই 
“দ্িথিজয়ীর' রচয়িতা! । 
॥ দিথিজয়ী ॥ আমর! বরদ। প্রসন্গের 'নাদির শাহ' নাটক আলোচন। প্রসঙ্গে 
দেখিয়েছি যে, কি ভাবে নাট্যকার এঁতিহাসিক নাদিরকে একটি 'প্রহেলিকা' 
করে তুলেছিলেন । বরদাপ্রসন্মের পর এ নাদির শাহকে নিয়ে যোগেশচন্দর 
চৌধুরী যখন “দিখিজয়ী" নাটক [ ১৯২৮ ] রচনা করেন তখন তিনিও বরদা 
প্রসন্নের প্রভাব কাটাতে পারলেন ন। 

নাটকের ভূমিকায় [ নিবেদন ] যোগেশচন্দ্র লিখেছেন--“নাটকের অনেক 
চরিত্র এবং দৃশ্ত এতিহাসিক । কোনও স্থলেই আমি ইচ্ছা করিয়া ইতিহাসের 
মর্যাদা ক্ষুঞ্ করি নাই, এবং নাটকের বাহিরের এতিহাপিক বূপটিকেও অবহেলা 
করি নাই।” কিন্তু নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, “দিখিজয়ী 
নাটকখানি এঁতিহাসিক হইলেও ইহার মূল ভাবটি চিরন্তন? সেইজন্য ইহার 
কোনও এ্রতিহাসিক নাম দিলাম না।' এই “চি্স্তন মূল ভাবটি' [ অর্থাং 
'বীরভোগ্যা বন্থম্বরা” ] নাটকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে নাট্যকার যেখানেই 
কল্পনার রশিকে আলগ! করেছেন সেখানেই তা ইতিহাসের পরিধি অতিক্রম 
করে গেছে। 

নাট্যকার ভূমিকায় বলেছেন যাহারা ক্ষুলপাঠ্য ভারত-ইতিহাস 
পড়িয়াছেন, তাদের চক্ষে নাদিরশাহ শুধু নরহস্তা দন্থ্য মাত্র ।” দ্ছুলপাঠ্য 
ইতিহাসের এই ক্রটি দূর করতে গিয়ে নাট্যকার নাদিরের যে জীবন-দর্শন 
কল্পনা করেছেন তার সঙ্গে এতিহাসিক তথ্যের সমন্বয় ঘটাতে পারেননি । 

নাদিরশাহের দিখিজয়ের কাহিনীই এ নাটকে স্থান পেয়েছে এবং দ্িষ্নীতে 


২৭৬ দেশাক্বোধক ও এতিহাসিক বাংলা নাটক 


তিনি যে অবাধ নরহুত্যা ও লুন চালিয়েছিলেন তাই নাটকের প্রধান 
উপজীব্য । নাটকটির আকর গ্রন্থ হিসাবে 91: 71010061 700187)0-এর গ্রন্থের 
উল্লেখ কর! হয়েছে 'নিবেদন'”এ | এই বইটিও ইতিহাস ও কিন্বদস্তী মিশিয়েই 
রচন! করা হয়েছিল। তা! ছাড়! নার্দির সম্পকিত তত্বকথ! নাট্যকারের নিজের 
ভাবকল্পনার স্থষ্টি। তার ফলে নাটকের একাধিক জায়গায় কালাতিক্রমী 
প্রক্ষেপ ঘটেছে । যেমন দিল্লীতে নাদিরের অত্যাচার দৃশ্টে পরিকল্পিত 
উন্মাদিনী রমণী চরিত্র । নার্দির তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিয়েছে £ 


“আমি শুধু রাজপুতের নই, আমি মহারাষ্ট্রের, আমি কান্তকৃজের, আমি গুর্জরের, 
সৌরাষ্ট্রের, অল্গ বঙ্গ কলিলের আমি মিলিত ভারতের নারী আত! [ চতুর্থ ন্ক | 


অথবা £ 
“আমি হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, ক্রেস্তান [1] ভারতের সর্বধর্মের সধমানবতার 


অভিশাপময় বাণীমৃতি।, [চতুর্থ অন্ক ]। 


এই অর্বভারতীয়ত্ব বোধ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের হতে পারে না, 
এট] নাট্যকারের সমসাময়িক যুগের কথা । 

ইতিহাসের ঘটনার আলোকে বা মনস্তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নাট্যকার নাদির 
চরিত্র অঙ্কন করেন নি। তিনি নাদিরের ওপর অতিমানবত্ব আরোপ 
করেছেন। তার ফলে নাটক হয়েছে রোমান্টিক এবং নাদির চরিত্র হয়েছে 
রহম্যময়। রহমত খাকে দিয়ে নাট/কার প্রশ্ন করিয়েছেন £ “আপনার বীরত্বে 
সমগ্রইরাঁণ মুঞ্ক-_ওদার্ধে বিশ্মিত-_নিষ্ুরতায় স্তভ্িত | আপনি বিচিত্র-- 
অর্থহীন_রহত্তময় । ** * ** আপনি রাজ! না পয়গন্বর--না ঈশ্বর দ্বয়ং ? 
ক» হে ভয়ঙ্কর, আপনি কে, অথচ আপনার আকর্ষণ অপ্নামান্ত । নাদিরের 
উত্তর ;ঃ “আমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি--জগতের শক্তিদাতা! **ঞ্যে 
মানুষের সামান্ত ক্রটীও ক্ষমা! করে না সেই ক্ষমাহীন, দয়াহীন বিচারক ঈশ্বর 
আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন--পাপীর দগ্ুবিধান করতে ।” [ পঞ্চম অঙ্ক] 

নাট্যকার নাদিরে জীবনের এই তত্বকথাকেই প্রাধান্ত দিয়ে নাটকে 
বলেছেন £ 'নাদিরের জীবনের বে তত্বকথা [72711050118 ] আমি নাটকে 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি তা ইতিহাস বিরোধী নয় । কিন্তু তিনি ভূলে 
গেছেন যে, তত্বকথাকে অতিমানব-রছন্তে মণ্ডিত করতে গিয়ে তিনি বাস্তব 
ইতিহাসকে অতিক্রম করে গেছেন। 


এঁতিহানিক নাটকের জোয়ার অব্যাহত ২৭৭ 


$ 

নাদির চরিন্রের এতিহাসিকতা স্কৃ্জ না করেও তাকে নিয়ে সার্থক ট্র্যাজেভী 
রচন] করা সম্ভব। কারণ, যে নাদির দেশের মুক্তিদাতারূপে বন্দিত হয়েছিলেন 
তিনিই একদিন তারই দেশবাসীর হাতে, অনুগত বিশ্বস্ত দেহরক্ষীর হাতে 
নিহত হুন। কিন্তু কাহিনীকে এই সহজ পথে গ্রহণ না করে নাট্যকার 
এঁতিহাসিক নাদিরের সঙ্গে অতিমানব নাদ্িরকে মেলাতে চেষ্টা করেন। 
নাটকে ট্র্যাজিক রসের প্রতি নাট্যকার পাঠকদের বা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের 
যথেষ্টই চেষ্টা করেছেন। নাটকের সালে বেগ চরিক্রটির মুখ দিয়ে বলানো 
হয়েছে ঃ “পৃথিবীতে অনেক প্রতিভা পথ হারা হয়ে নভংম্থলিত জ্যোতিক্কের 
মত কোথায় ঘুণিপাকের অন্ধকারে ডুবে গেছে, না হয় আর একট। যাবে।” 
[ ৩য় 'অঙ্ক ] 

অথবা এই সালে বেগ-এরই আর একটি উক্তি: “ঈশ্বর তাকে শক্তি 
দিয়েছিলেন অনন্ত, কিন্তু সেশক্তির সদব্যবহার সে করেনি । [পঞ্চম 
অঙ্ক || 

প্রথম অস্কে জ্যোতিষীর মুখ দিয়েও নাদিরের পতনের সম্ভাব্য কারণ বল! 
হয়েছে, আবার তৃতীয় অঙ্কে জনৈকা রমণীর অভিশাপের মধ্য দিয়েও নাদিরের 
ট্যাজেডীর স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে £ 'ন্ত্রীপুত্র কন্। পারিবারিক জীবন বিষাক্ত 
হবে- নিখিল সংসার বিষাক্ত হবে-'"তোমার মিংহাসন বিষাক্ত হবে--প্রজা 
বিষাক্ত হবে- হারেম বিষাক্ত হবে ।* 

শক্তির অপব্যবহার করে নাদির সবাইকেই শত্রু করে তোলেন এবং তার 
পতন ঘটে--এই হচ্ছে নাট্যকারের ট্র্যাজিক পরিকল্পনা । খাটা ট্র্যাজেভীর 
মতই বাইরের ছন্থের সঙ্গে পুত্র, হারেম ও প্রজা--এই তিনের সঙ্গোতার সম্পর্কের 
মধ্য দিয়ে অন্তর্ঘন্বও গড়ে তোল! হয়েছে । কিন্তু মনে রাখতে হবে কোনও 
বিষয়ে হ্বায়ে একান্তিকতা থাকলেই হদয়ে আঘাত আসে। নাদিরের মধ্য 
প্রেম, ভালবাসা কোনও ব্যাপারেই এঁকাস্তিকতা নেই। তাই শুধুমাত্র 
আকন্মিক ছদয় বিক্ফোরণে ইর্যাজিক সংবিত হৃষ্টি হয়নি । 'নাটকের ধিনি 
নায়ক সেই নাদির শাহের মতি-গতিতে এঁকাস্তিকতা বাস্তবিকত। ও গভীরত! 
অপেক্ষা, অতিনাট্যিক অস্থিরতা, তঙ্গীপর্বন্থতা এবং কৌতৃহলজনক প্রার্শন 
গ্রবণতা--এক কথায় ক্ৃত্রিমতা ফুটিয়া ওঠায়, উ্র্যাজিক চরিত্র হিসাবে তাঁর 
গাস্ভীর্ধ ব্যাহত হুইয়া গিয়াছে । | সাধনকুমার ভট্টাচার্য ২ “নাট্য সাহিত্যের 
আলোচন! ও নাটক বিচার', চতুর্থ খণ্ড ]। 


২৭৮ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহানিক বাংল! নাটক 


আর শুধু তাই নয়, নাটকটি বেশ মেলোড়াম৷ লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে 
এবং এই মেলোডরামাটিক ব্যাপার নাদিরের জীবনেই ছিল। এটা 
এঁতিহালিকদেরও দৃষ্টি এড়ায়নি ।৩ 

“বঙ্গে বাঁ”, “দ্বিথিজয়ী”, “আলমগীর প্রভৃতি নাটকের এবং সেই সঙ্গে 
'সীতা”র মত পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে খন মঞ্চ জমজমাট, তখন সম্পূর্ণ 
নৃতন রীতিতে পৌরাণিক নাটক রচনা! করলেন মন্থ রায়। 


* পৌরাণিক নাটকের আবরণে সমসামায়ক চিন্তা £ 


নতুন ধরণের যে পৌরাণিক নাটকটি এই সময় চাঞ্চল্য স্থষ্টি করলো 
তার নাম “কারাগার” । সেট! ১৯৩*-এর কথা, এই বছরই নাটকটি রচিত 
হয়। 

মন্সথ রায়ের প্রথম দেশাত্মবোধক নাটক “দেবাস্থর”। নাটকটি প্রথম 
অভিনীত হয় ১৯২৮-এ। ১৯২৭-এর শেষ ভাগ থেকেই ভারতের জাতী 
আন্দোলন নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কংগ্রেসের পূর্ণ ্বরাঁজের দাবী, “সাইমন 
কমিশনে'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, চতুর্দিকে হরতাল ও বিক্ষোভ, জননেতাদের 
উপর লাঠি চার্জ, বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর গুলাতে লাহোরের পুলিশ স্থপার 
মিঃ শ্তানডারস-এর ম্বৃত্যু-_এই সমস্ত ঘটনায় স্বাধীনতা সংগ্রাম রীতিমত তুঙ্গে 
উঠেছিল । ঠিক এই সময়ই রচিত হয় 'দেবাহুর* নাটক । 

নাট্যকার বলেছেন ; ধরেছে দেবান্থর সংগ্রামের যে স্থপ্রচুর ইঙ্গিত 
রয়েছে তারই ভিত্তিতে”৪ নাটকটি পরিকল্পিত । দীর্ঘ এক নদীপ্রান্তে বন্দী 
দেবগণ। নদী দ্ানার্থী দধীচির কাছে বৃতান্থর মুকিপণ নিধারণ করলো এই 
বলে £ “এ পৌলমী ষে দেবতার মুক্তি চেয়ে তার নাম উচ্চারণ করবেন, তিনি 
যদি আপনি যতটুকু সময় নদীতে ডুব দিয়ে থাকবেন, সেই সমকটুকুর মধ্যে এ 
সেতুপথে নদীর পরপারে চলে যেতে পারেন, মুক্ত হবেন তিনি। আপনি 
ডুব দিয়ে ওঠার পর আমাদের এ পারে যে দেবতাকে পাব তৎক্ষণাৎ তাকে 
হত্যা করবো! তা সে ইন্দ্রই ছোন আর যেই হোন। এই আমার প্রতিজা। ৷” 

দধীচি রাজী হলেন। জলে নামতে নামতে বললেন £ “আমি ডুব দিলাম 
শচী। তুমি নাম উচ্চারণ কর, যদি পার অন্ততঃ একজন দেবতারও জীবন রক্ষা 
কর। আজ ন! হুয় এক যুগ পরে সেই দেবতাঁর ভবিস্তৎ বংশধরগণ অহ্থরের ' 
অত্যাচার হতে দেবভূমিকে রক্ষ! করে দেবভৃমির শৃঙ্খল পাশ ছিন্ন করবে সেই) 


এঁতিহানিক নাটকের জোয়ার অব্যাহত ২৭৯ 


আশাতে আমি ডুব দিলাম'*'আমার জাতি অক্ষয় হোক--আমার জাতি অমর 
হোক "'আমার জাতি জয়লাভ করুক |” 

দরধীচি সেই যে ডুব দিলেন আর উঠলেন না। তার ফলে সব দেবতাই একে 
একে পারে চলে গেলেন। দেবতারা রক্ষা পেলেন এবং দখীচির অস্থি থেকে 
নিন্সিত বস্র-অস্ত্রেই দেবরাজ ইন্দ্র বব করলেন বৃত্রান্থরকে । দেবতারা স্বাধীনতা 
ফিরে পেলেন । 

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে পৌরাণিক কাহিনীর আবরণে মন্থ রায় তার সম- 
সাময়িক যুগের কথাই বলতে চেয়েছেন। সেই সময় সোজাসুজি বুটিশ 
সাআ্রাজযবাদকে আক্রথণ করতে না পেরে আমর! দেখেছি সংবাদপত্রের প্রবন্ধে 
পর্যন্ত বিদেশী শাসকদের অন্তুর কল্পনা করা হয়েছে । অন্থুরনাশিনীঘূর্গ। 
ও কালী হয়ে উঠেছেন ভারত মাতা । দেবান্গরের সংগ্রামচিত্ত ভারতীয় ও 
' ইংরেজের সংগ্রামের বূপকেই পরিকলিত, যদিও কাহিনীটা খথেদের । দধীচি 
এক্ষেত্রে গাঙ্ষীজী । 

মন্মথ রায়ের 'কারাগারও [ ১৯৩০] একই ভাবে পরিকল্পিত । নাট্যকারের 
ভাষায় ঃ “তখন সমগ্র ভারতে মহাজ্মা গান্ধী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন ।' 
জেলে চলো...ভরতি কর জেল-_এই তখন জাতীয় ধ্বনি । কংসের অত্যাচারে 
জর্জরিত যাদবগণ ও পরিজ্রা তা ভগবানের আবির্ভাব হবে কারাগারে, এই জলস্ত 
বিশ্বাসে দলে দলে চললে! সেই মহাতীর্থে-_কংস কারাগারে ।, 

শ্রমদৃভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে “কারাগার, নাটকটি রূচিত। রাজ! 
কংস নিশ্নষ অত্যাচারে যাদবকুলকে খন নিপীড়ন করছিলেন. তখন সেই 
নিপীড়িত বান্ধবদের আকুল প্রার্থনায় তাদের পরিত্রাণের জন্য ভগবান ছুবৃত্ত 

ংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করলেন । তিনি জন্মগ্রহণ করলেন শক্র নিধনের 

জন্যে অধর্য প্লাবিত পৃথিবীতে ধর্মস্থাপনের জগ্তে এবং দুবৃত্ব কংসকে নিধন করে 
শান্তি স্থাপনের জন্তে | 

নাটকটির বিস্কাসে পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট্য . পুরাপুরি আছে, 
অর্থাৎ দেবশক্তির সঙ্গে দানবশক্তির সংগ্রাম এবং পরিপামে দেবশক্তির জয় 
ঘোষিত হয়েছে । . কিন্ত এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও পরাধীনজাতির মুক্তির 
আবেগ এই নাটকে সঞ্চারিত হয়েছে । ইংরেজ শালিত গোটা ভারতব্র্ই তো 
কারাগার এবং সেই ভারতের শৃঙ্খলিত সন্তান বাহুদেব, দেবকী, কক্া? কঙ্কণা 
প্রভৃতি। অন্ত্দিকে কংস অত্যাচারী বৃটীশ রাঁজশক্তির প্রতীক ।' সংগ্রামী 


২৮০ দেশাত্ববোধক ও এঁতিহাপিক বাংল! নাটক 


জনসাধারণের নায়ক বাস্থদেবের অহিংদ সংগ্রাম মহাত্মা "গান্ধীর অহিংস 
সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি । ভারতের ভাগ্যবিধাতা কৃষ্ণ এবং তারই উদ্বোধনের 
জন্তে নিপীড়িত জনগণের আর্তকঠে ধ্বনিত হচ্ছে £ ভগবন জাগৃহি |” 
ংলাপে এবং গানে নিপীড়িত ও নির্বাচিত মানবাত্বার বেদনা যেমন 
পরিস্ফুট তেমনি পরিন্ফুট মুক্তিক।মী জনসাধারণের জন্ত অভয় মন্ত্র £ 
“নাহি ভয় নাহি ভয় 
সৃত্যু সাগরে মন্থন শেষ, আসে মৃতু্ধয় ॥ 
হত্যায় আসে হতা। নাশন, 
শৃঙ্খলে তার মুক্রি-ভাষণ 
অন্ধক|রায় তমো-বিদারণ 
জাগিছে জ্যোতিয় ॥ 
দলিত হাদয় শতদলে তার 
আখিজল-ঘের1 আসন বিথার ! 
বাথাবিহারীরে দেখিবি কে আয় 
ধ্বংসের মাঝে শঙ্খ বাজায় 
নিখিলের হাদি-রক্ত-আভায় 
নবীন অভ্যুদয় ॥ [ধরিত্রীর গান, 818 ] 


পৌরাণিক নাটকের ছদ্মাবরণে এই দেশাত্মবোধক নাটকটির তাৎপর্ধ 
অনুধাবন করতে তখনকার রাজপুকরুষেরা ভুল করেন নি। অষ্টাদশ অভিনয়ের 
পরই ১৯৩১-এর ১লা ফেব্রুয়ারী নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ কর] হয় ১৮৭৬-এর 
চ)1200900 1951101108150958 4১০৫ অন্রসারে । কারণ বুটীশ রাজপুরুষদের 
মতে এই নাটক 43 11619 0 2০106 6611085 01 01580500100, (05219 
0115 80৬61771760 6509,১1151)60 09 19%/ 1) 31101518 115018,১ তদানীন্তন 
বেঙ্গল কাউন্সিলের সদ্য আইনবিদ ডঃ নরেশচন্ত্র সেনগুপ্তের এক প্রশ্নের 
উত্তরে বাংলা কাউদ্ষিলের ১৯৩১-এর মার্চ অধিবেশনে হোম মেস্বর মিঃ 
৬.১, 21650065 বলেছিলেন £ 41005 03051011050 1790 0191519165৫ 
“0৩ 001661 05:09110910969 ০1 (116 7190091981991 0189 '7818851 ৪8 
16 5859115515 10 63:010886 18511785 ০01 01922500101 1০0%/81:08 (33০৮610- 
11601, 2115 2193 08155888015 010 00 1261965 (0 01585270 095 
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০০0116109, 60৮ 20609117105 06211106০00 1015550% ৫৪89 1০0110108 8৪ 
9০০0৫ 0০9? [70106 4১০৬৪100৩+5 6,331] 

“কারাগার নাটকের ওপর সরকারী আক্রমণের বিরুদ্ধে সে যুগের সংবাদ- 
পত্রগুলি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলো। 4১00006 8824£ ৮৪07, 
লিখেছিল £ "6 2০705$ 0 560101019 ০8) 09 ৫150961:০0 18 (1719 ৮১০০1 
009) ৬০ 091155০ ৬61% 11610 111 606 210015150 15101095 21001 [১0121)8 0£ 
0০ 171009 ০91 095 00103106190 9866 09 006 ৪0009110199... 1013 
01)610 0106 ০9116 01 (175 06918901108 ৪0050110195 110 7390%91 08৪৫ 
1999115 027 0০ 07959159 110 1179 10170 01 7090015 100 (919 (51610101501 
96101 69 6%:০11101180 110]) 1 811 01026 15 51586 2100 100016.১, 

[11. 2. 1931] 

আনন্দবাজার পত্রিক! [৯/২/১৯৩১] মন্তব্য করেছিল; প্বাঙ্গালা 

গভর্ণমেন্টের কর্তারা ইহার অভিনয়ে এমন কি আপত্তির কারণ দেবিতে 

পাইলেন? অথবা দ্বাপর যুগের কারাগারের সঙ্গে এই কলিষুগের কারাগারের 
সদৃশ্ত অন্থভব করিয়াই কি তাহারা আতঙ্গ্রস্থ হইয়! উঠিয়াছেন ?* 

সরকার অবশ্ত এই সব প্রতিবাদ গ্রহ করেননি। নাটকটি নিষিদ্ধ হবার 
প্রায় ছ-মাস পরে তদানীন্তন সরকারের মতে আপত্তিকর অংশগুলি বাদ দিয়ে 
৮ আগষ্ট, ১৯৩১ নাটা-নিকেতনে অভিনীত হয়। 


৫ মন্যথ রায়ের এঁতিহাসিক নাটক £ 


মন্সধ রায় তার এই সব পৌরাণিক নাটক রচনার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকখানি 
এ্রতিহাসিক নাটকও এই পময় রচনা! করেন। এগুলি হচ্ছে 'খনা” [ ১৯৩২ 7, 
“অশোক [ ১৯৩৩ ] এবং “মীরকাশিম' [১৯৩৮ ]। 

ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ নরপতি অশোকের জীবনাদর্শকে কেন্দ্র করে 
অশোক" নাটকটি রচিত হয়েছে। অশোকের জীবনের পরিচিত বিষয় 
ধর্মপ্রবৃত্তি ও চগুগ্রবৃত্তির ঘন্ঘ এই নাটকের মূল উপজীব্য । এই ছন্দে শেষ পর্যস্ত 
ধর্ম প্রবৃত্তিরই জয় হয়েছে । অশোকের জীবন নিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষও নাটক 
লিখেছিলেন। কিন্ত মেই নাটক অলৌকিকতায় ভারাক্রান্ত এবং তাত্বিক 
বক্তৃতায় কণ্টকিত। কিন্তু মন্বধ রাঁয় তাঁর নাটকে এতিহাসিক তথ্য বিশ্বস্তভাবে 
অন্নরণ করেছেন । তিনি অশোকের মানবিক পররিচয়টাই উদ্ঘাটনের - দিকে 


২৮২ দেশাত্মবোধক ও এতিহাঁসিক বাংল! নাটক 


জোর দিয়েছেন। তার ফলে নাটকটি বাস্তব এঁতিহাসিক ভিত্তির ওপরে 
দাড়াতে পেরেছে । 

প্রথমে ধিনি ছদ্ম আবরণে পৌরাণিক নাটক স্থরু করে ছিলেন, তিনিই 
পরে বাংলা ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় অবলঘ্নে এতিহাসিক নাটক রচন! 
করলেন। ১৯৩৮-এ রচিত এই নাটকখানির নাম “মীরকাশিম । অনেক পরে 
অবশ্ত মন্মধ রায় “সিপাহী বিদ্রোহ'-এর কাহিনী নিয়েও একখানি নাটক রচনা 
করেছিলেন । মীরকাশিম নাটকটি সেন্সর না করে সরকার অভিন'ত হতে 
দেননি । সেন্সর-এ ক্ষত-বিক্ষত হলেও নাটকটির মধ্যে উদ্দীপনা হ্ষ্টি করার 
মত অনেক কিছুই আছে। 

এই নাটকটিতেও নাট্যকার মন্মথ রায় ইতিহাসকে সততার সঙ্ষে অনুসরণ 
করেছেন। নাটকের ভূমিকায় আকর গ্রস্থগুলির নাম উল্লেখ করে নাট্যকার 
লিখেছেন £ “বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে মীরকাশিমের ইত্তিবুতত সংগৃহীত হইয়াছে 
এবং এ নাটকে ইতিহাস বিকৃত কর! হয় নাই বলিযাই আমার বিশ্বাস |, 

বিশ্বাসঘাতক এবং দুরভিসদ্ষিপরায়ণ এক দালালের চাতুর্ষে পলাশীর প্রান্তরে 
ইংরেজ প্রতুত্ব প1কাপাকি হয়ে যায় নধাব মীরকাশিমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে। 
বাংলার এই শেষ ও স্বাধীন নবাব স্বাধীনতার দীপশিখাটি প্রজ্জলিত রাখার 
শেষ চেষ্টা করেন। কিন্ত এক্ষেত্রেও বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ এবং স্বার্থান্থেষীর। 
তার প্রচেষ্টাকে বার্থ করে দেয়। ইতিহাসের এই মর্ম/স্তিক কাহিনী মন্দথ 
রায় বিবৃত করেছেন তার "মীরকাশিম+ নাটকে । 

মীরকাশিমের চার বছর নবাবীর মধ্যে প্রায় ভিন বছর ম্বাধীনভাবে 
বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। তিনি যখনই স্বাধীন নবাবের মত আচরণ 
করতে চেষ্টা করলেন তখনই ইংরেজের সঙ্গে তার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে 
উঠলো । গোলামী অথব! নবাবী-_-এর মধ্যে শেষেরটাই তিনি বেছে নিলেন। 
সুরু হলে! সংঘর্ষ । একটি নয়, একটির পর একটি সংঘর্ষ । আর এই সংঘর্ষে, 
সেনানায়কদের বিশ্বাসঘাতকতা, নে যুগে যাদের অর্থ নবাব উজীর ্থষ্টি করিত, 
তাদের বিশ্বাসঘাতকতা, উপধু্পরি পরাজয়, অপরের আশ্রয়ে বাস এবং 
অপরের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ এই অবস্থার মধ্যে কারও পক্ষই ত্বাভাবিক বা স্থির 
ভাবে কাজ কর। নম্ভব নয়। 

ইতিহাসের এই সব ঘটন| যেমন ভ্রুত একটির পর একটি এসেছে, নাটকেও 
তেমনি ঘটনা অতি দ্রুত অগ্রসর হয়েছে । বাইরের ঘটন! মীরকাশিমের 


এঁতিহাসিক নাটকের জোয়ার অব্যাহত ২৮৩ 


অস্ততবপ্ঘকে তীব্র করে তুলেছে । তাই ইতিহাসের প্রতি আহ্গত্য রক্ষা করেও 
সার্থক নাটক রচিত হতে পেরেছে । নাটকে ভীড় করেছে বহু চরিত্র ; কিন্তু 
মীরকাশিম তাদের মধ্যে মোটেই হারিয়ে যান নি। তীর মৃত্যুকালীন ঘোষণা 
পরাধীন ভারতবাসীর সামনে করুণ আবেদন এনে দিয়েছে ঃ “পলাশীর প্রাঙ্গণ 
যে রক্তে রাঙা হয়েছে__সে-রক্তে সারা বাংল! লাল হয়ে গেল--সেই রজের বন্ধ 
ধেয়ে আসছে, সারা ভারত লালে লাল হয়ে গেল*** 

নাটকে মীরকাশিমের মৃত্যু দৃশ্ত অতফিতে এসেছে । মীরকাশিমের মৃত্যু 
অম্পর্কে এখনও এঁতিহাসিকের1 একমত নন । তবে অতি দীন অবস্থায় দিল্লীতে 
তার মৃত্যু ঘটেছিল, এট মোটামুটি ভাবে সবাই বলেছেন । নাট্যকারও সেই- 
ভাবেই মৃত্যু দৃশ্ত রচনা করেছেন। 


* শটীন্দ্রণাথ সেনগুপ্তের নাটক £ 


অসহযোগ আন্দোলনের যুগে আর একজন নাট্যকার দেশাগ্যবোধক নাটক 
লিখতে আরম্ত করেন_-ইনি শচীন্দ্রনাথ দেনগুপ্ত। ইনিও ম্বদেশী যুগের 
নাটাকারদের মতই দেশাত্মবোধক নাটক রচনার জন্য এতিহাসিক কাহিনীই 
বেছে নিয়েছিলেন এবং সমসাময়িক ভাবাবেগের ওপরে দাড়িয়েই এতিহাসিক 
নাটক লিখেছেন। তবুও তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন শ্বদেশী যুগের নাটকের 
সঙ্গে এই যুগের নাটকের পার্থকা কোথায় । তার ভাষায়: “ম্বদেশী যুগের 
“ছত্রপতি শিবাজী', *সিরাজদ্দৌল্পাঁ “মীরকাশিষ”, 'প্রতাপাদিত্ট; আর 
স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনের 'গৈরিক পতাকা», “সিরাজন্দৌল্লা', 'মীরকাশিম', 
বাংলার প্রতাপ' তৃলন1! করলে ছুই যুগের নাট্যকারদের দৃষ্টিকোণের পার্থক্য 
উপলব্ধি হবে। পরব্তাঁ নাটকে একটা সংগঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, যা 
পূর্ববতাঁদের নাটকে পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। আরো একটা পার্থক্য স্পষ্ট দেখা 
যাবে। তা হচ্ছে দেশ-প্রেমকে, স্বাধীনতা-প্রীতিকে উদীয়মান তরুণ তরুণীর 
প্রেমের ও স্বাধীনত! প্রীতির সঙ্গে এক করবার চেষ্টা কর হয়েছে ।.'.দেখাবার 
চেষ্টা হয়েছে যে, শ্বদেশ-€প্রম, ও স্বাধীনতা-গ্রীতি ব্যাহত হলে ব্যক্তিগত 
প্রেম ও গ্রীতি পরিপূর্ণতা লাভ করে না।” ['বাংলার নাটক ও 
নাট্যশালা”, কলিকাতা ( ১৩৬৪ ), পৃঃ ৩৪-৩৫ ] | 

১৯৩০-এ মন্থ রায় খন 'কারাগার! নাটক রচনা করেন, ঠিক সেই বৎসরই 


২৮৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের “গরিক পতাকা” রচিত হুয়। মহারাষ্ট্র ঘীর শিবাজীর 
গৌরবময় উত্থান এই নাটকের বিষয়বস্ত । 

॥ গৈরিক পতাকা ॥ গিরিশচন্দ্রের “ছত্রপতি শিবাজী'-এর. আলোচনা 
প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে দেখানে! হয়েছে যে বালগঙ্গাধর তিলক মারাঠী যুবকদের 
মধ্যে ইংরেজ-বিরোধা সংগ্রামের প্রেরণা স্থির উদ্দেস্তটে গণপতির [গণেশ ] 
উৎসব ও জাতীয় বীর শিবাজীর রাজ্যাভিষেক উৎসবের প্রচলন করেন এবং 
তিলেকের দ্বার! শিবাজী উৎসবের প্রবর্তনের ছয় বছর পরে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী 
আন্দোলনের সময় বাংলায় শিবাজী-উতৎসবের আন্দোপন হ্ষ্টি করেন সখারাম 
গণেশ দেউস্কর৬ এবং বাংলার সে-যুগের চরমপনস্থীর1 শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন 
করেন। তাই ম্বাধীনতাকামী বাঙালীর কাছে শিবাজীকে শচীন্দ্রনাথ হঠাং 
উপস্থিত করেন নি। নাট্যকার একটি জাতির আশা আকাজ্ষাকে কিভাবে 
ত্যাগ, নিষ্ঠ। এবং উদার বীরত্বের মধ্য দিয়ে সার্ক করে তোলা যায় তার এক 
সার্থক চিত্র অঙ্কন করেছেন “গৈরিক পতাকা” নাটকে । তার নাটকের পটভূমি 
মোগল ও মারাঠ! সংঘর্ষ হলেও এই নাটকে তিনি বিশ শতকের প্রথম যুগের 
দেশাত্বোধের আদর্শকে রূপদান করেছেন। 'জাতিগঠনের প্রয়াসের কথ মনে 
রাখিয়া” নাটকটি উৎসর্গও কর! হয়েছিল সে যুগের অন্যতম রাজনৈতিক নেতা! 


স্থভাষচন্দ্র বন্থুর উদ্দেশে। 
নাট্যকার নাটকের "নিবেদন'-এ বলেছেন ঃ “মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি 


শিবাজীর স্মৃতি আজ তরুণ বাঙালীর প্রাণে যে প্রেরণা এনে দেয় তা-ই অবলম্বন 
করে আমি ণগৌরিক পতাকা রচনা! করলুম। ইতিহাস থেকে এর উপাদান 
নিয়েছি, এতিহামিক ঘটনাও সংস্থাপন করেছি-_কিস্ত বাধ্য হয়ে এ্তিহাসিক 
পাত্র-পাআ্ীদের মকল নান গ্রহণ করতে পারিনি--কল্লিত চরিত্রের অবতারণাও 
করেছি? । 

নাটকটি সুরু হয়েছে ভবানী মন্দিরের দৃশ্ত দিয়ে। শিবাজী এই ভবানী 
দেবীর ভক্ত ছিলেন । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সে বঙ্গভঙ্গ যুগের চরমপন্থী 
ত্বাদদেশিকদের বিশেষভাবে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যাঁয়ের উদ্ভোগে ষে শিবাজী উৎসব 
নিম্পন্ধ হয় সেই উৎসবের অন্গরূপে ভবানীপুজ। হয়েছিল [ ১৯০৬, জুন] 
্বাদেশিকতার সঙ্গে গীতা, কালী প্রভৃতি 'মিশিয়ে “ভবানী মন্দির+-এর অপূর্ব 
এক পরিকল্পন! বিপ্লবীরা বাংলায় খানেন। শচীন সেনগুণ্চের নাটকে প্রথম 
মৃস্ত দেখে এট! অঙন্মান কর! কঠিন নয় যে, সেই স্বতি তার মধ্যে ভালভাবেই 
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কাজ করেছিল। সেই সঙ্গে নাট্যকার সে যুগের গান্ধীজীর অস্পৃশ্ঠত৷ বর্জন 
আন্দোলনের ঘারাও প্রভাবিত হয়েছেন। 

শিবাজীকে ঘিরে হিন্দু পুনরুখানের ষে স্বপ্ন সে যুগে অনেকের মনে 
জেগেছিল, নাট্যকার ত৷ থেকে মুক্ত নন। শিবাজী বলেছেন ঃ “হিন্দু জাতিকে, 
মানব-সভ্যতার বিশিষ্ট একটি ধারাকে সঞ্জীবিত, অব্যাহত রাখার অন্ত আমি 
চাই সম্পদ, আমি চাই শক্তি, আমি চাই প্রভৃত্ব | [১1১] 

যদিও শিবাজী বলেছেন £ “আমি জানি দরিপ্র প্রজা, হিন্দুই হোক, আর 
মুসলমানই হোক রাজ অত্যাচার সমানেই তাদের সইতে হয়" এবং বিজাপুরের 
নির্যাতিত মুনলমান প্রজাদের তিনি আশ্রয় দিয়েছেন, তবুও বলবো, শিবাজীর 
উদারতা প্রদর্শনের জন্যই এটা কর! হয়েছে । সে যুগে হিন্দু-মুসলমানের 
সম্প্রীতির সব চেয়ে বেশ প্রয়োজন ছিল । সে যুগে হিন্দু এবং মুলমান হিসাবে 
ছুই পক্ষকে মুখোমৃখী সংঘর্ষে দাড় করানোর ফলে কিছু ক্ষতিই হয়েছে। 

অবশ্ত নাটকের মূল স্থর দেশাত্মবোধক এবং সংলাপে ও গানের মধা দিয়ে 
সেই দেশাখ্মবোধের সুর প্রতিধ্বনিত। যেমন £ “দেশের জন্যে মরে মরে 
আমর! দেশকে শ্শান করে রেখে যাব, আর তোরা, ওরে নবীন মারহাঠা, 
তোরাই সেই শ্মশানে নন্দন-কানন রচণা করবি-_-শিবাজী [ ৫৫ ] 
অথবা £ 


“সোনার ভারত, তরুণ ভারত ! জয়তী আচলে 
থেক না ঢাকা, 
গৌরবে হের, গৈরিকে ওড়ে যৌবনেরই জয় পতাকা ! 
মহামানবের এ মহাসাগরে মহাভারতের আরতি চাই, 
জাতি চলে আজি নব মনোরথে যৌবনে ক'রে সারথী ভাই. 
জয় জয় জয় যুবক-ভারত ! যুবরাজ তব নবীন প্রাণঃ 
যুগে যুগে গাহো৷ নব-নব সুরে; ভূবন ভোলান অমর গান 8”-"*[41৫] 


শিবাজীর উন্নত চরিত্র, তার বীরত্ব, তার উদারতা, নারীর প্রতি তার 
শ্রদ্ধা-_এ শব কিছুকে নাট্যকার উপস্থিত করেছেন এই নাটকে । এত ঘটনাবলী 
আবর্তিত হয়েছে। ঘোড়পুরের চরিত্র নাটকের কাহিনীকে জটিল করে তুলেছে। 
কিন্ত রণরাও এবং বীরাবাঈ-এর কাহিনী অতি-নাটকীযর়তার দোষে তুষ্ট । 
॥ সিরাজন্দৌল! ॥ গিরিশচন্ত্রের “সিরাজদ্দৌল। রচনার ৩৩ বছর পরে 
শচীন্রনখ দেনগুণড “দিরাজন্দৌলা” নাটিক [১৯৩৮] রচনা করেন। ছুটি 


২৮৬ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


নাটকেরই উদ্দেশ্ত ছিল দেশাস্মবোধ জাগ্রত কর1। তবে দুজনের নাটক রচনার 
সময়ের রাজনৈতিক পরিবেশ এক রকম ছিল না। গিরিশচন্দ্রের ক্ষেত্রে ছিল 
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের যুগ,_যখন সবে স্বদেশী অন্দোলন সুরু হয়েছে । 
অন্যদিকে শচীন সেনগুপ্তের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, তিনি নাটক লিখেছিলেন 
এমন যুগে ষে যুগে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রসার ঘটেছে, গণ 
আন্দোলনের একাধিক জোয়ার দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, দেশের হিচ্দু- 
মুদলমানের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বে একটি মহাযুদ্ধ শেষে 
আর একটি মহাযুদ্ধে আলোড়িত হুবার প্রস্ততি চলছে। 

এই আবহাওয়ার মধ্যে শচীন্্রনাথ নাটক রচন। স্থ্রু করেন। আধুনিক 
মঞ্চ ব্যবস্থার অন্থকূল ছিল তার নাটক গুলি__এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি 
নিজে আগের যুগের ও তার নিজের যুগের নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গির ঘে পার্থক্যের 
কথা বলেছেন সেই পার্থক্য খুব স্পষ্ট হয়ে তার নাটকে ধরা পড়েনি। তার 
পিরাজদ্দৌলা নাটক গিরিশচন্দ্রের প্রভাব মুক্ত নয়। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা 
নাটকের কামিনীকান্ত ওরফে করিম চাচার মত শচীন্দ্রনাথের দিরাজন্দৌলাতেও 
পুরন্ধর ওরফে গোলাম হোসেন ঝয়েছে । এই গোলাম হোসেনের পোষাক 
পরিচ্ছদ দেখলে তাকে যতটা ভাড় মনে হবে, আসলে অতটা ভাড়ামি সে 
করেনি । সে নবাব সিরাজদ্দৌলার পার্থচর, পরামর্শপাতা, নবাবের স্ুখ- 
দুঃখের অংশভাগী _নবাব প্রাসাদ থেকে যুদ্ধক্ষেত পর্যন্ত তার অবাধ গতি। 
আর একটি চরিত্র আলেয়। । গিরিশচন্দ্র “মীরকাশিম' নাটকে উদাসিনী তারাকে 
এনেছেন, শচীগুরনাথ “সিরাজন্দৌলা”য় এনেছেন আলেয়াকে | তবে আলেয়া 
ঠিক তারার মত চরিণী ধরণের চরিত্র নয়-_অর্থাৎ দেশাম্মবোধের বক্তৃতা 
দিয়ে সকলকে উদ্দ্ধ করে না। তবে *সমাজ-পরিত্যক্ত! সামান্ত এক নর্তকী 
মে নয়। আলেয়ারও গতিবিধি সর্বত্র ুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত । সে নবাবকে 
ভালবাসে, নবাবের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করে, পরাজিত নবাবের , পলায়নে 
সাহায্য করে । নে মোহনলালের ভগ্রি। এই নাটকের অন্যতম আকর্ষণ তার 
গান। তবে সে গানগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । শেষের দিকে তার গান 
কারুণ্যকে বাড়িয়ে তুলেছে । 

গিরিশচন্দ্রের নাটক আরম্ভ হয়েছে ষড়যন্ত্রকারীদের কথোপকথনের মধ্য 
দিয়ে ; শচীন্্রনাথের নাটক আরম্ভ হয়েছে সিরাজের এক আবেগপুর্ণ বক্তৃতা 
দিয়ে। শচীশ্রনাথ লিরাজের হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই নাটক শেষ করেছেন! ইংরেজ 


এঁতিহানিক নাটকের জোয়ার অব্যাহত ২৮৭ 


পক্ষীয় কোনও চরিত্রের মহত্ব ও উদারত। প্রদর্শনের সুযোগ তিনি দেননি । কিন্ত 
তবুও বলবো এই নাটকটিতেও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যে ত্বণা স্ট্টির অবকাশ 
ছিল তার সঘ্যবহার করা হয়নি । এরও কারণ গিরিশচন্দ্রের মতই শচীন্জনাথও 
মীরজাফরের সতের বছরের পুত্র মীরণকেই সিরাজের হত্যাকাণ্ডের জন্ত দায়ী 
করেছেন । 

দিরাজন্দৌলাকে যে রাত্রে হত্যা কর] হয় সে রাত্রে কর্নেল ক্লাইভ 
মীরজাফরের পৃষ্ঠরক্ষ।র জন্য তার সঙ্গে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থান 
করছিলেন ।.তিনি তখন সর্বেনর্বা । তীঁকে না জানিয়ে এমন কি মীরজাফরেরও 
অজ্ঞাতে মীরণ সিরাজন্দৌল[কে কিভাবে হত্যা করতে পারে এ সম্পর্কে সঙ্গত 
কারণেই অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যেঃ 
91198180019, 985 [0 00 ৫690) 8 (175 10501896101 01 0106 17108511817 
01599 870 18890 ৯০৫0১ [ 22292-85-59/712% ] এ সম্পর্কে অক্ষয়কুমার 
মৈত্র যে বিস্তৃত আলোচন। করেছেন [ সির[জদ্দৌল৷ গ্রন্থের অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ ] 
সে কথা আগেই বল! হয়েছে । কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মত শচীন্দ্রনাথও এই হত্যার 
ব্যাপারে অক্ষয়কুমারের মত এতিহাসিক প্রদত্ত তথ্যের ওপরে দাড়ান নি। 

শচীন্দ্রনাখ যে সিরাঁজদৌলাকে ট্র্যাজিভীর নায়ক হিসাবে এঁকেছেন তিনি 
দেশের স্বাধীনত। রক্ষায় দৃঢ় এবং স্তায়নিষ্ঠ, কিন্তু তার উদ্ারতাই তাঁর পতন 
ডেকে আনলো । তিনি নাটকের ভূমিকায় বলেছেন £ “এই চরিত্র বিশ্লেষণ 
করেই দেখাতে চেয়েছি, দিরাজের মত উদার ত্বভাবের লোকের পক্ষে, তাঁর 
মত তেজন্বী, নিভাঁক সত্যা শরয়ী তরুণের পক্ষে কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন বরা 
সম্ভবপর নয় । বয়স যদি তার পরিণত হতো, কূটনীতিতে তিনি যদি পারদর্শী 
হতেন, ত৷ হলে মানুষ হিসেবে ছোট হয়েও শানক হিসেবে তিনি হয়তো! বড় 
হতে পারতেন। সিরাজের অসহায়তা, সিরাজের পারদশিতা সিরাজের 
অন্তরের দয়া দাক্ষিণ্যই তাকে জীবনের শোচনীয় পরিণতির পথে ঠেলে 
দিয়েছিল-_তার অক্ষমতাও নয়, অযোগ্যতাঁও নয় । 

একথা সত্যি যে, নিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে এক বিস্তৃত যড়যন্ত্রজাল রচিত 
হয়েছিল; সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল দেশের অর্থলোভী ও ক্ষমতালোঁভী বিশ্বাস- 
ঘাতকের দল। কিন্ত তার স্থযোগ গ্রহণ করে ভবিস্তৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচনা 
করছিল যাঁরা তাদের প্রতি দেশবাসীর ক্রোধ সার্থকভাবে জাগ্রত করার চেষ্টা 
এনাটকে নেই। সিরাজ-হত্যার দৃষ্জে জনতাকে আনা হয়েছে এবং তাদের 


২৮৮ দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংলা নাটক 


সামনে দীড়িয়ে এ যুগের রাজনৈতিক নেতার মত সিরাজ যে বক্তৃতা দিয়েছেন, 
তার ভাষ! একজন ব্যর্থ জননায়কের কৈফিয়তের ভাষা । সেই বক্তৃতাতেও 
প্রকৃত শঞ্কে চিনিয়ে দেবার ইঙ্গিত নেই। তবে এই বক্তৃতা সিরাজের প্রতি 
সহানুভূতি হ্যটতে সাহায্য করেছে__এট! ঠিক । 

অবশ্থ নাটকের মধ্যে একাধিক স্থানে এই ধরণের বক্তৃতা আছে। যে সময়ে 
নাটকটি লেখা হয়েছে সেই সময়ে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের 
নেতার] যে ভাষায় বক্তৃতা করতেন সিরাজের বক্তৃতা হুবহু সেই রকম । অর্থাৎ 
“হিন্দু-মুললমানের মাতৃভূমি" এই বাংলার স্বাধীনতার জন্যে সিরাজ আহ্বান 
জানিয়েছেন [ ২১ ]। এইসব বক্তৃতা প্রচণ্ড ভাবাবেগে পুর্ণ । 

“গৈরিক পতাকা” সিরাজদ্দৌলা" ছাড়াও শচীন্দ্রনাথ “আবুল হাসান”, 
াষ্ট্রবিপ্রব', কামাল আতাতৃকি', "বাংলার প্রতাপ” খাত্রীপান্না' [ ১৯৪৪ 17 
এই কয়েকখানি নাটক রচনা করেন। সম্রাট শাজাহানের পুত্র দারার উদার 
ধর্মবোৌধের সঙ্গে উরঙ্জেবের ধমীয় গোড়ামির সংঘাত হৃষ্টি করে 'াষ্ট্রবিপ্রব' 
রচিত। তুরক্ষের কামাল আতাতূকি-এর অত্যতখান এক সময়ে এ দেশেও যথে্ 
সাড়া জাগিয়েছিল। সেই আতাতুর্কের জীবন নিয়ে কামাল আতার্ভুক 
রচিত। রাজপুত ইতিহাসের ধাত্রীপান্নার অপুর্ব ত্যাগের কাহিনী নিয়ে 
ধাত্রীপারা রচিত। 

প্রতাপাদিতাকে নিয়ে নাট)কার “বাংলার প্রতাপ' রচনা করেন । এই 
নাটকটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাট্যকার বলেছেন £ বাংলার প্রতাপে 
মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন-নাট্যরূপ আমি গড়ে তুলতে চাইনি । সেই 
কারণ তার জীবনের পরিণতি পর্যস্ত আমি নাটককে টেনে নিই নি»-*******" 
প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের ওপর আমি তত জোর দিতে চাই নি, যত জোর 
দিতে দিয়েছি প্রতাপকে অবলম্বন ক'রে, বাংলার বিদেশীদের উপজ্ব নিবারণ 
করবার যে প্রয়াম একদ। রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তারই ওপর ।, [নাটকের 
ভূমিকা ] এমন কি প্রতাপ চরিত্রের এতিছাসিক ব্যর্থভাকে নাট্যকার গোপন 
করেছেন এবং এর দ্বপক্ষে তার বক্তব্য : "আজকের দিনে পরাজয়ের কথা, 
বিফলতার কখ। আমি প্রচার করতে চাই না।” [ভূমিকা] 

এই ধরণের প্রচেষ্টার ঘর! সমসাময়িক জাতীয় ভাবাবেগের তৃপ্তি হতে 
পারে, কিন্তু নাটক প্রকৃত এঁতিহাসিক নাটক হয়ে ওঠে না। কারণ মাহ 
ঘেমন ইতিহাস গড়ে, তেমনি এতিহাসিক ঘটনার আবর্তে ভার চরিজও 
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গঠিত হয়। তাই একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি প্নেখানো যায় না। সেই 
চেষ্টা করতে গিয়ে “বাংলার প্রতাপ'-এ শচীন্দ্রনাথ ব্যর্থতাই বরণ করেছেন। 


£ রমেশ গোস্বামীর “কেদার রায়? £ 


বাংলার বার তৃঞ্াদের৭ অন্ততম কেদার রায়। পাঠান রাজত্বের পতনের পর 
১৫৮০-এ যে লময় সার! বাংলায় বিদ্রোহের আগুন জলছিল, তার আগে থেকেই 
চাদ রায় ও কেদার রায় এই দুই ভাই স্থবর্প গ্রামের কাছে শ্রীপুরে রাজধানী 
স্থাপন করে প্রবল প্রতাপে শাসন .দণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন। এর! 
ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করে নৌবল্গের সাহায্যে সন্দীপ প্রমুখ স্থান দখল করেন। 
দায়ুদ শাহ-এর [ পাঠান আমলের শেষ রাজা ] প্রথম পরাজয়ের পর [১৫৭৫ ] 
মোগল পক্ষীয় ইতিমদ খা প্রভৃতি কয়েকজন সোনার গাঁও দখল করতে 
আসেন। সেই সন্দীপ চাদ রায়ের হাত ছাড়া হয়ে ফতেহাবাদ সরকারের 
অন্ততূ্ত হয়। এর পর কার্ডেলে৷ প্রমুখ পতুগীজর1 এ দ্বীপ অধিকার করে। 
কিন্তু পরে দ্বীপটি আরাকান রাজের দ্বারা অধিকৃত হলে [১৬৯২] কার্ডেলো 
জীর্ণ তরী নিয়ে আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্টে শ্রীপুর আসেন। এই সময় মানসিংহ 
মুক্ত রায় নামে এক সেনাপতিকে শ্রীপুর অধিকার করার জন্তে প্রেরণ করেন। 
পথে যে নৌযুদ্ধ হয় তাতে কেদার রায়ের পক্ষে নেতৃত্ব করেন কাভে'লো। 
মুক্ত রায় যুদ্ধে নিহত হন, মানপিংহ এসে কেদার রায়কে যুদ্ধে হারিয়ে দেন। 
কেদার রায়ের সঙ্গে মানসিংহের এক সন্ধি হয়। কিন্তকেদার রায় সন্ধির সর্ত 
মতো কর না দিয়ে আগের মতই দ্বাধীন ভাবে চলতে থাকেন। এইবার 
কফেদার রায়কে শায়েম্তা করার জন্তে মানসিংহ সেনাপতি কিলমক খাকে বিপুল 
দেনাবাহিনী সহ শ্রপুরে পাঠান । যুদ্ধে কিলমক নিহত হন। এবার মানসিংহ 
্বয়ং এসে ফতেজঙ্গপুরের যুদ্ধে কেদার রায়কে পরাজিত ও নিহত করেন। এই 
ভাবে পূর্ববঙ্গ অধিকার করার পর কেদার রায়ের শিলাময়ী দেবীকে মানসিংহ 
অশ্বরে নিয়ে যান।৮ 

এই এঁতিহাসিক কাহিনীর ওপরেই রমেশ গোম্বামীর 'কেদাঁর রায় নাটক 
[১৯৩৬ ],রচিত। নাট্যকার মোটামুটি ভাবে ইতিহাসের ঘটনার অন্গলরণ 
করেছেন এবং তা করতে গিয়েই তিনি জাতীয়তার ভাবোদ্দীপক এই 
নাটকটিতে ঈশ। খা-সোনামণি প্রসঙ্ঘটি এনেছেন । চাদ রায় ও কেদার রায়ের 

১৯ 
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সঙ্গে ঈশ! খাঁর বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু টাদ রায়ের বিধবা কন্যা সোনামণিকে দেখে 
তিনি রূপোম্সত্ হন এবং চাদ রায়ের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী' শ্রীমস্তকে হস্তগত 
করে সোনামণিকে অপহরণ করে নিয়ে বিবাহ করেন।৯ এই অপমানে চাদ 
রায় প্রাণ ত্যাগ করেন এবং কেদার রায়ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্তে আজীবন 
_ হৃদয়ে বিদ্বেষ বহ্ছি প্রজ্জলিত রেখেছিলেন। 

নাটকের মূল ঘটন! কেদার রায়ের সঙ্গে মোগল শক্তির সংঘাত। মেই 
সংঘাত্তকে অবলম্বন করে হিন্দু জাতীয়তাবাদ তুলে ধরা হয়েছে । ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের প্রতাপাদিত্য আর কেদার রায়ের মধ্যে শুধু এই দিক থেকে নয় অন্য 
দিক থেকেও সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করা যায়। 

টাদ রায়ের সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের এবং রডার সঙ্গে কার্ভেলোর ভূমিকার মিল 
সহজেই চোখে পড়ে । তা ছাড়া প্রতাপাদিত্য নাটকের ভবানন্দ মজ্মদারের 
ভূমিক! নিয়েছে শ্রুমস্ত।১০ দেশ প্রেমিক আর দেশপ্রোহীর চিত্র ছুটি নাটকেই 
পাশাপাশি আকা হয়েছে । 

এতিহামিক নাটক হিসাবে “কেদার রায়ের” কিছু ত্রুটি সহজেই চোখে 
পড়ে; সেট! অবশ্থ ইতিহাসের ঘটনাকে বিকৃত করা হয়েছে বলে নয়। বরং 
বলা যায় ইতিহাসের ঘটনাকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে হুবহু অন্ুপরণ করা হয়েছে 
বলে। কিন্তু নাটকের মূল দ্বন্দের মাঝখানে ছাপিয়ে উঠেছে ঈশা খা- 
সোনার কাহিনী এবং এই কাহিনীকে আবার একটা সামাঞ্জিক সমশ্তার আধারে 
রাখ! হয়েছে । তাই নাটকের মূল ভাবাবেগকে এই কাহিনী খগ্ডিত করেছে 
বলতেই হয়। 

দ্বিতীয়তঃ নাটকটি শেষের দিকে মেলোড্রামার পর্যায়ে নেমে গেছে । শেষ 
দৃপ্রে মৃত্যুর ঘনঘটা ট্র্যাজেডী হৃষ্টির সহায়ক না হয়ে অন্তরায় হয়েছে। বঙ্গ 
ললনাদ্রের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ এবং তার সামনে মানমিংহের পশ্চাদপসরণ দৃষ্তে 
যথেষ্ট নাটকীয়তা আছে সন্দেহ নেই, কিন্ত এটা রীতিমত রোমার্টিক। নাটকের 
গানগুলিও এই জাতীয় নাটকের ভাবের সহায়ক হয়নি। একটি গান [61১] 
ছাড়া, আর সবই রোমান্টিক প্রণয়গীতি ন। হয় আধ্যাত্মিক গান। 


১। জৃত্যোন্্রনাথ দত্তের "চরকার গান' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । 
২। প্বাঙ্গালীর! মারাঠা সৈন্তগিগকে বগা বলিত। বাংল! দেশে মারাঠ 
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সৈন্তদের মধ্যে একশ্রেণীর নাম ছিল শিলাদার। ইহার! নিজেদের ঘোড়া! ও 
অন্্রশন্ত্র লয় যুদ্ধ করিত। নিয়শ্রেণীর যে সমুদয় সৈন্যদের অশ্ব ও অস্ত্র মারাঠা 
সরকার দিতেন তাহাদের নাম ছিল বা্গীর। 'বগাঁ এই ববার্গীরে'রই 
অপত্রংশ | রমেশচগ্জ মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলা! দেশের ইতিহাদ', দ্িতীক্ন 
খণ্ড, কলিকাতা [ ফাস্তন, ১৩৭৩ ] পৃঃ ১৫৬। 

৩। নাদির সম্পর্কে একটি মন্তব্য £ “75 1798 ৮6০ 0681276৫-- 
[২০০০০৫01086 00 1)19 2106605051069) 11006 (1১986 ০01 10805 011)018, 
1085 90160 606 70098161011 200 1385 16906911718 1001178 9০01 
00610901910900 10661681.৮ [1516)019776212 70711077702], 

৪| 'খ্বাধীনত! সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা”, কলিকাতা, [১৯৬৫], 


পৃ ৩২৭ | 
৫| “কারাগারের গানগুলি রচন! করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম ও 
হেমেন্দ্রকুমার রায় । 


৬। এই সথারাম দেউক্করের “দেশের কথা” পুস্তকটি ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ 
করে দেয়। এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য গিরিশচন্দ্রের “ছত্রপতি শিবাজী' নাটকের 
আলোচনা প্রসঙ্গে তুষ্টব্য | 

৭। বারভুঞতা : ঘাদশ শতাব্দীর শেষে বাংলায় পাঠান রাজত্বের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমগ্র বঙ্গভূমি শাসনাধীনে আনতে তাদের প্রায় দেড়শত 
বছর লেগে যায়। ততদিন পধন্ত বঙ্গতূমি দিল্লীর অধীন ছিল। কিন্তু ১৩৪, 
থৃষ্টাবে বঙ্গের এক পাঠান শাসনকর্তা দিজীর অধীনতা অন্বীকার করে ব্বাধীনতা 
ঘোষণা করেন । সেই সময় থেকে ১৫৭৬-এ আকবর কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাল 
পর্বস্ত বঙ্গের ত্বাধীন-শাসন যুগ । এই স্বাধীন পাঠান রাজত্বের পতন ঘটবার 
সঙ্গে সঙ্গেই যে মোগল রাজত্বের স্থরু হয়েছিল তা নয়; পাঠানেরা বিজিত 
হবার পর দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ; দেশে অরাজরুতা হৃষ্টি হয় ; চার দিকে 
সামন্ত রাজ! বা! ভৃম্যধিকারীরা মাথা তুলে দাড়াতে থাকে । এদের মধ্যে হিন্দু 
এবং পাঠান ছুই শ্রেণীই ছিল। এই ভূম্যধিকারীরা ভৌমিক বা ভূঞা নামে 
অভিহিত হতেন। অধিকারের বিস্বাতি অন্থসারে এদের ক্ষমতা কম বেশ 
হতো। এদের কারও শাসনম্থল একটি পরগণাও নয়, আবার কেউ বা একখণড 
রাজ্যের অধীঙ্বর | 
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মোগল-পাঠান যুগে এমন কত ভূঞা মাথা তুলেছিলেন 'তার হিসাব করাই 
কঠিন। তবে মোগলদের বঙ্গবিজয়ের সময় বা পরে বার দ্বন ভূঞা! প্রাধান্ত 
লাভ করেন। বলতে গেলে তারাই নিম়বঙ্গের দক্ষিণভাগকে নিজেরা ভাগ 
করে নিয়েছিলেন। এই জন্যে সে সময় বঙ্গতৃমিকে 'বারভূঞার মুলুক' বলা 
হতো। এরা যদিও ভূম্যধিকারী বা জমিদার, কিন্তু এর! প্রকৃতপক্ষে ছিলেন 
শাসক । এদের সৈন্য ছিল, অস্ত্রশস্ত্র নৌবাহিনী পর্বস্ত ছিল। এব ছুর্গ পর্যস্ত 
তৈরী করতেন। এদের মধ্যে অনেকেই বীর বলে পরিগণিত হয়েছেন। 
বারভূঞার মধ্যে খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, শ্রীপুর বা 
বিক্রমপুরের চাদ রায় ও কেদার রায়, বাকৃলা বা চন্ত্রদ্বীপের কদর্প রায় ও 
রামচন্দ্র রায়, ভূলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য ভূষণার মুকুন্দরাম রায় প্রভৃতি ইতিহাসে 
প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। 

৮। “মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীকে অন্বরে লইয়া! যান নাই, 
তিনি কেদার রায়ের শিলাময়ী দেবীমূত্তি লইয়া গিয়াছিলেন। সে মৃতি এখনও 
“সল্লাদেবী' নামে অন্বরের রাজধানীতে পূজিত হইতেছেন।*_নিখিলনাথ রায়, 
'প্রতাপাদিত্য? পৃঃ ৪৯৮-৫১৩ ভ্রুঃ। 

৯। ম্বরূপচন্্র বায় £ “সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস পৃঃ ১০৩-০৪১ 31801658110 
£[010218০6 0121) 1788628 0901991 00. 78-80, যোগেন্দ্রনাথ গুধ-- 
“কেদার রায়+ পৃঃ ৩২-৩৩। 

১*। মানমিংহের প্রতি কেদার রায়ের উক্তি--“আপনার ভাগ্য স্থপ্রসন্ন, 
তাই যশোর জয় করতে আপনি পেয়েছিলেন-_-ভবানন্দ মজুমদারকে, আর 
শ্রীপুরে পেয়েছেন- শ্রীমস্ত খাকে |” [61৩] ্‌ 


৬, 
এঁতিহাসিক নাটক ও এঁতিহাসিক ঘাত্র! 


যাত। পুরোপুরি আমাদের নিজন্ব সম্পদ । শুধু যাত্র। নয়, নাটগীত, পাঁচালী 
কৰি প্রভৃতি যে সব রীতি এদেশে প্রচলিত ছিল সেগুলির মধ্যেও নাটকীয় 
উপাদান ছিল। তবুও এঁ সব রীতি থেকেবাংল! নাটকের সৃষ্টি হয় নি। 
তবে একথা বলতে বাধা নেই যেযাত্রা আর নাটক পরম্পরকে প্রভাবিত 
করেছে আর দেশের একটা বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে 
যাত্রা ও নাটকের ক্রমবিকাশ ঘটায় তার প্রতিফলন উভয়ের মধ্যেই তুল্যমূল্য 
ভাবে পড়েছে । 

প্রাচীন যুগের গীতি, নাটগীত, পাচালী, কবি প্রভৃতি যেমন ধর্ম কথাকে 
ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল তেমনি ধর্মায় উৎসবের সংগীতই যাত্রায় পরিণতি 
লাভ ঘটেছে।৯ পূর্ণাঙ্গ নাটক কোন সমাজেই প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেনি। 
সব জায়গাতেই দেখা যায় গীতিপ্রধান আবৃত্তির মধ্যেই নাটক ও অভিনয় 
কলার বীজ উপ্ত থেকেছে । আমাদের দেশের যাত্রার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও 
একথ স্মরণীয় । 

ষোড়শ শতাব্ধীতে যাত্রার বীজ বাংলার মাটিতে উপ্চ হয়েছিল; তা 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে অক্কুরিত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীতে তা৷ নানা শাখা- 
গ্রশাখ! সমন্বিত বৃক্ষে পরিণত হৃয়। 'যাত্রার' জন্মটা আগে হলেও তার 
বিকাশট। ঘটেছে থিয়েটারের পাশাপাশি । | 

. যাত্রার কাহিনী প্রথম দিকে ছিল পুরোপুরি পৌরাণিক কাহিনী, কষ্যাআা 

কালীয়দমন, রামযাত্রা, চণ্তীষাত্া, নন্দবিদায় যাত্রা, নল-দময়স্তী যাত্রা, মনসার 
ভাসান যাত্রা, প্রভৃতি নাম থেকেই এবিষয়ে ধারণা কর! যেতে পারে । এর 
পরে যে 'নৃতন যাত্রার প্রবর্তন হয় তাতে £ «একদিকে যেমন দেব কাহিনীর 
পরিবর্তে মানবীয় কাহিনী, বিশেষভাবে বিস্তাস্বন্দর কাহিনী গ্রহণ করা হচ্ছিল, 
[ ১৮২২ থেকে ] তেমনি এর মধ্যে নাটকীয় উপাদানও প্রবেশ করেছিল ২ 
উনবিংশ শতাবীর শেষ দিকে থিমেটারের প্রভাবে যাত্রায় ক্রমশঃ অভিনয়ের 


২৯৪ দেশাত্ববোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে । ফলে যাত্রা-নাটকেও অভিনয়ের উদ্দেন্তে 
বিভিন্ন ভাবের বেশ বড় বড় সংলাপ সংযোজিত হতে থাকে । আবার অন্ত 
দিকে যাত্রার সংগীত প্রাধান্তের দ্বার থিয়েটারী নাটকও প্রভাবিত হয়। 

থিয়েটারের যুগেও পুরাণো যাত্রা একেবারে বন্ধ হয়নি। তবে যাত্রা! 
অন্ততঃ অভিনয়ের দিক থেকে বিশেষভাবে থিয়েটারের দিকে ঝেকে। 
১৮৬০-এ মাইকেলের “কষ্ণকুমারী'র পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বেশ 
কয়েকখানি এতিহাসিক নাটক লেখ! হয় । শ্বভাবতই যাত্রাওয়ালারাও এদিকে 
আক হন। যাঝআসায় যে উচ্চগ্রামের জমজমাট সংলাপ ত। এঁতিহাসিক চরিত্রে 
সংযোজিত করার অনেক স্থবিধা। এইসব কারণে এতিহাসিক কাহিনী নিয়ে 
যাত্রার পালাও রচিত হইতে থাকে । 


ং প্রথম এতিহ্থাসিক যাত্রার পাল] £ 


যতদূর জান! যায় চ'রে পাগল! নামে ফরাসডাঙ্গার এক যাত্রাওয়াল! 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সর্বপ্রথম এঁতিহা পিক নাট্যাভিনয় করেন। এই 
গ্রন্থ বিখ্যাত হিন্দুবিদ্বেষী মুনলমান সেনাপতি কালাপাহাড়ের চরিত্র লইয়া 
সংকলিত হুইয়াছিল।'৩ এ সম্পর্কে বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তা 
ছাড়া এর পর পর এঁতিহানিক বিষয় নিয়ে আরও যাত্রার পাল! রচিত হয়েছিল 
কিন! তারও কোন হদিশ পাওয়া যায় না। বরং দেখা যায় বিংশ শতাব্দী 
পরধস্ত যাত্রাওয়ালার! আঁসর জমিয়ে রেখেছেন, পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে লেখা 
ভক্তি ভাব সমৃদ্ধ গীতাভিনয়ের দ্বারা । উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে "ব্রজমোহন 
রায় ও মতিলাল রায় প্রমুখ স্থক্ গায়ক ও অধিকারীর প্রচেষ্টায় ইংরাজী 
আদর্শের নাটকের সঙ্গে কথকতার ধরণের বক্তৃতা এবং পুরাণো যাত্রা-পাচালী 
পদ্ধতির ভক্তিরসপূণ গান যোগ করিয়া "গীতাভিনয় নামে নতৃন যাত্রা পদ্ধতির 
কৃষ্টি” হয়। লোকরঞ্চন ছাড়াও এর উদ্দেস্ট ছিল লোকশিক্ষা । কিন্তু এই 
যুগের যাত্রাওয়ালারা! পৌরাণিক কাহিনীকেই অবলম্বন করেন। এ সময়ের 
খিয়েটারের কিছু সংখ্যক নাট্যকারদের যধ্যেও এ যাআ্রাওয়ালাদের প্রভাব 
সংক্রমিত হয়। উদাহরণস্বরূপ আমর! গিরিশচন্জরের নাম করতে পারি। 
পরম্পর প্রভাবিত হওয়। সেও যাত্রা ও থিয়েটার তাদের আপন বৈশিষ্ট্য 
নিয়েই অগ্রসর হতে থাকলো! । কিন্তু ১৯*৩-এর পর থেকে যে এঁতিহাদিক 


এঁতিহাসিক নাটক ও এঁতিহাসিক যাত্রা ২৯৫ 


বিশেষভাবে দেশাত্মবোধক নাটকের জোয়ার এলো তা থেকে যাত্রাও দূরে 
থাকতে পারলো না। মন্সধ রায় মহাশয়ের ভাষায় বলতে গেলে ২ “হঠাৎ 
যাত্রার আসরে এল এক নতুন জোয়ার। এ যেন ভগীরর্থ শঙ্খধবনি করতে 
করতে ছুকুলপ্লাবী গঙ্গা ধারাকে নিয়ে এলেন যাত্রা জগতে । এই নব ভগীরথ 
চারণ কবি মুকুন্দদাস। যাত্রাগান আবার এক নতুন স্থরে নতুন ভাবোচ্ছাসে 
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠে দেশবাসীকে ম্বাধীনত। সংগ্রামে উদ্ব,দ্ধ করল।” [ “শতবর্ষে 
নাট্যশালা” গ্রন্থের 'লোকনাটয শীর্ষক প্রবন্ধ ]। 


স্বদেশী যাত্রা! £ 


বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যখন ত্বদেশী আন্দোলনে এবং শ্বদেশী আন্দোলন 
যখন রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হয়, ঠিক সেই সময়ে ্বদেশী 
যাত্রার আবির্ভাব। এই যাত্রার অন্যতম প্রবর্তক মুকুন্দ দাস। বস্ৃমতী 
সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত “মূকুন্দ দাসের গ্রস্থাবলী'তে এইভাবে মুকুন্দ 
দ্রাসের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে : “ম্বাধীনতার স্বপ্নে ধাহার1 বাংলার জন- 
সাধারণকে উদ্দ্ধ ও অন্থপ্রাণিত করিয়াছিলেন, চারণ কৰি মুকুন্দ দাস তাহাদের 
অন্ততম। বরিশালের উপকণ্ঠে কালী মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁর সকল 
বপ্ন, সকল সাধনা মূর্ত হুইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় সংগঠন সফল করিবার 
উদ্দেশ্তে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন “আনন্দময়ী আশ্রম” । মুকুন্দ দাস নামে 
পরিচিত হইলেও তাহার পিতৃদত্ত নাম ছিল যজ্ঞেম্বর দেবা যজ্ঞা। তিনি 
প্রসিদ্ধ জননায়ক ৬অশ্বিনীকুমার দত্রের সঙ্গ লাভ করেন। অশ্বিনীকুমার 
তাহাকে সঙ্গে লইয়৷ নানাস্থানে ত্বদেশী প্রচারে বাহির হুন। ্মাতৃপূজ। 
তাহার প্রথম প্রকাস্ত যাত্রাভিনয় ।'৫ 

মাতৃপৃজ! ছাড়াও তার পথ, স।থী, পল্লীসেবা, সমাজ, ব্রদ্ষচারিণী, কর্মক্ষেতঅ 
প্রভৃতি যাত্রা পালার অভিনয় জনপ্রিয় হয়েছিল। এই পালাগুলিতে বিধিবদ্ধ 
নামাজিক বা এতিহালিক কাহিনী ছিল না। প্রধান অভিনেতা! একটি উচ্চাদর্শ 
নিয়ে নাটকের অস্কগুলিতে বিচরণ করতেন। মুক্তিকামী একদল আত্মত্যাগীকে 
উচ্চ আদর্শে অন্থপ্রাণিত করার চেষ্টা করতেন, নেশাগ্রস্ত মাতাল, বিদেশী 
সভ্যতার অনুরাগী নবজাত মধ্যবিত্ত সমাজের অধঃপতনকে ধিক্কার দিতেন, কর্ম- 
বিমুখ তাষ্কিক দাম্ভিককে বিদ্ধপ করতেন এবং ছূর্বলের প্রতি সহাম্ভূতি প্রকাশ 


২৯৬ দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংল! নাটক 


করতেন। অভিনয়ে গানই ছিল প্রাণ এবং এই গানের মধ্যে দিয়ে সমসামগ়িক 
চেতনা এবং একটা উচ্চ আদর্শ বোধ ফুটে উঠতে।। ১৮৭৬-এ যে নাট্য নিয়ন্ত্রণ 
আইন জারী করা হয়; সেই আইনে 'যাত্রা'কে নিয়ন্ত্রণের আওতা থেকে 
অব্যাহতি দেওয়! হয়েছিল। এ আইনের শেষ ধারায় ছিল ঃ “০৮108 
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যাত্রাকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণের আওতা থেকে বাদ দেবার কারণ হলে। এই 
যে, যাত্রা তখনও শাসকদের দৃষ্টিতে থিয়েটারের মত মারাত্মক হয়ে ওঠেনি। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে থিয়েটারের যুগেও ধার! যাত্রা চালাচ্ছিলেন 
তাদের মধ্যে ছিলেন নবীন গুই, অনন্ত চক্রবর্তা [ উলুবেড়িয়া 7, ভগবান গাঙ্গুলী, 
রোকো ও সাধু প্রভৃতি । এদের সঙ্গে যে ছুজন বিখ্যাত যান্রাওয়ালাদের দেখা 
যায় তীর! হলেন ব্রজমোহন রায় ও মতিলাল ব্বায়। এঁরা সবাই পৌরাণিক 
বিষয় নিয়েই যাত্রার পালা বাধতেন। ন্ুতরাং শাসকদের পক্ষে তার! 
ভীতিগপ্রদ ছিলেন না। 

কিন্ত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যাপ্তি ও 
তীব্রতার যুগে যাত্রাও আর জাতীয় ভাবধার1 থেকে দূরে থাকতে পারলে! ন।। 
. এই শিল্প-মাধ্যমটিও বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে উদ্যত হলে! | বিদেশী 
শাসকরা সক্রিয় হয়ে উঠলেন। মথখুর সাহার বাত্রার "পদ্মিনী” এবং 'ভরতপুরের 
হুর্গাজয়* ভূষণ দাসের যাত্রার “মাতৃপৃজা” সরকার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা! করে। 
মুকুন্দ দাসের আগে থেকেই দেশাজ্মবোধক যাত্রাপালার রচনা সুরু হয়েছিল। 
মতিলাল রায়ের জীবদ্বশাতেই শশী অধিকারীর যাত্রা জনপ্রিয়তা লাভ করে। 
এর 'প্রতাপাদিত্য নামক এঁতিহাসিক পাল! সাধারণের মধ্যে এমনই উন্মাদনার 
সঙ করে যে, সরকাঁর এই পালার অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেন। 

এই শশী অধিকারীরই নমসাময়িক হচ্ছেন ভূষণ দাস। ভূষণ দাসের দলের 
পালা লেখক ছিলেন মতিলাল ঘোষ । এ'রই রচিত “মাতৃপূজা' [ মূকুন্দদাসের 
এই'নামীয় পালা সম্পূর্ণ পৃথক পাল! ] নিষিদ্ধ হয়। 

মতিলা'ল রায় নিজে দেশাতাবোধক পালা! রচনা না৷ করলেও তার পুত্র 
ভূপেন্্রনারায়ণ রায় দেশাত্মবোধক যাত্রা পাল! রচনা না করে পারেন নি-কারণ 
তখন যুগের হাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেছে । তিনি 'রামলীলাবসান", “মণিপুরের 


এঁতিহামিক নাটক ও এঁতিহাপিক যা! ২৯৭ 


গৌরব' এবং “মনোজয়ের মহামুক্তি' নামে যে তিনটি দেশাত্মবোধক পালা রচনা 
করেন তা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 
'রণজিত রাজার জীবন যজ্ঞও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, 
রাজদ্রোহের অপরাধে হুরিপদবাবুকে গ্রেপ্তারও কর] হয়েছিল । 
মূকুন্দ দাসের যাত্রাতেই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোজাস্থজি 
বিদ্রোহের স্থর ধ্বনিত হয়। তাই তার যাত্রা শুধু পল্লী অঞ্চলে নয়, সহরাধ্চলেও 
যথেষ্ট উদ্দীপন সৃষ্টি করে। সে যুগের জাতীয় আন্দোলনের মূল স্বর ”বিলাতী 
বস্ত্র বয়কট কর, চরক1 কাটো, নিজের কাপড় নিজে তৈরী কর, হ্বদেশী মিলের 
মোটা কাপড় পর” জাতির নেতাদের এই নির্দেশ মুকুন্দদাসের যাত্রায় স্থান লাভ 
করে। তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম যাত্র! গায়ক যিনি তার যাত্রার বা! নাটকের গানে 
রাজপ্রোহ প্রচার করে সাম্রাজ্যবাদী রাঁজশক্তি কর্তৃক দণ্ডিত হন। 
আমি আগেই বলেছি তার যাত্রার প্রাণ দেশাত্মবোধক গান। | তার মাতৃ 
পূজার যে গানটির জন্য তাকে অভিযুক্ত কর হয় সেটি এই £ 
বাবু বুঝবে কি আর ম'লে ! 
কাধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা! সারলে ॥ 
খেতে ভাত সোনার থালে, 
নাউ সেটিসফাইড স্টীলের থালে, 
তোদের মত মূর্থ কি আর দ্বিতীস্মটি মেলে। 
পমেটম লাইক করিলি, দেশী আতর ফেলে 
সাধে কি তোদের দেয় রে গালি 
ক্রট ননসেন্স ফুলিশ বলে । 
ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত ইছুরে করল সারা, 
চোখের এ চশমা জোড়া, দেখনা তোর] খুলে । 
কুল নিয়েছে, মান নিয়েছে, ধন নিতেছে কলে, 
ডু ইউ নো বাঙালী বাবু-_ 
ইওর হেড ফিরিজীর বুটের তলে ॥ 
মুকুন্দের কথা ধর, এখনো সামলে চল, 
সাহেবী চালটি ছাড়, যদি হুথ চাও কপালে। 
বন্দে মাতরম্‌ বাজাও ডক্কা, জাগুক ভাই সকলে, 


২৯৮ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাঁসিক বাংলা নাটক 


দেখে মৃকুন্দ ডুবে যাক আজ 
প্রেমময়ীর প্রেম সলিলে।' 
এই গানে সোজাস্জি শেত ইদুর অর্থে শ্বেতাঙ্গ বুটাশদের আক্রমণ কর] হয়েছে । 
অন্যত্র নানাভাবে বাঙালী জাতিকে উদ্ব,দ্ধ করা এবং বিদেশী বয়কটের জন্ত 
গানের মাধ্যমে প্রচার চালানো হয়েছে । যেমন তার “কর্মক্ষেত্র পালার গানে £ 
ছেড়ে দাও রেশমি চুড়ি? বারী 
কতু হাতে আর পরো ন11-" 


অথব! £ 
***এমন করে পরের হাতে 
বিকিয়ে নিলি সোনার দেশ, 
ধিক্‌ বাঙালী নীরব রইলি 
থাকতে চৌদ্দ কোটি হাত। 


মুকুন্দদাস তার “মাতৃপূজা' যখন প্রথম অভিনয় করেন তখন সমগ্র বাংলাদেশ 
জুড়ে একটা আলোড়নের স্থঠি হয়। ব্রিটিশ রাজশক্তি শঙ্কিত হয়ে এই 
পালাটিকে বন্ধ করে দেন এবং রাজদ্রোছিতার অপরাধে মুকুদ্দ দাসকে গ্রেফতার 
করে নিয়ে এসে আড়াই বছরের জন্য সশ্রম দণ্ডে দর্ডিত করে কারাগারে নিক্ষেপ 
করেন। আর শুধু কারাবাসই নয় মুক্তি পাবার পরেও যখন তিনি তাঁর দলকে 
নিয়ে যাত্রা করে বেড়াতেন, তখনে। সরকারের হাতে তার লাঞ্চনার অবধি 
ছিল না। পুলিশ তাঁকে বরাবর অন্থসরণ করতো! এবং নানাভাবে তাঁকে 
বিব্রত করতো । কিন্তু কিছুতেই তাকে নিরস্ত করা! যায়নি। চারণের মত 
তিনি গান গেয়ে বেড়িয়েছেন, দেশাজ্মবোধক যাত্রা পালার অভিনয় করেছেন। 
গান এবং তার সঙ্গে উদাত্ত অভিনয়ে তিনি জনচিত্তকে মাতিয়ে তুলতে 
পারতেন। তিনি যে গানঞ্লি গাইতেন এবং যে পালাগুলির অভিনয় করতেন, 
তার মধ্যে কয়টি যে তার নিজদ্ব রচন! ছিল সে বিষয়ে সন্দেহে আছে। তিনি 
কাজী নজরুল, বিধুভ্ষণ বন্থ, অশ্বিনীকুমার দত, হেমচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতির গান যে ব্যবহার করেছেন, সেটা তো স্পষ্ট। বরং একটিও তার 
নিজের রচনা কিণা এটাই প্রশ্ন । ইদানীং কালে মুকুন্দদাসকে “চারণ-কবি, 
আখ্যা দিয়ে তার লিখিত গান ও যাত্রা-পালার সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনি চারণের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন- সঙ্গীত, 
অভিনয়ের মধ্য গিয়ে তিনি সুন্দরভাবে দেশাত্মবোধ প্রচার করেছেন, 


এঁভিহাসিক নাটক ও এঁতিহাদিক যাত্রা ২৯৯ 


তবুও তিনি নিজে কিছু রচনা করতে পারতেন কিনা লন্দেহ। যেমন 
'্রহ্ধচারিণী' নামে যে পালাটি তার নামে চালানো হয়েছে সেটি বিধুভূষণ বন্থুর 
রচনা । [ডঃ অশোককুমার কু সম্পাদিত «সাহিত্যিক বর্ষপন্তী', ১৩৮৩ 
গ্রন্থের ৩১৩ পৃষ্ঠায় নৎকুমার মিত্রের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ]। তীর পালাগুলির 
রচয়িতা যিনিই হন, এ পালাগুলি যে দেশের জনচিত্বকে উদ্বেলিত করেছিল 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

যুকুন্দ দাস তার পাল! গানের মাধ্যমে শ্বাদেশিকতার যে জোয়ার এনে- 
ছিলেন জাতীয় জীবনধারায় তা কখনোই ভূলবার নয়। এই প্লাবন সমগ্র 
স্বাধীনতা আন্দোলনে যে বিরাট এক হাতিয়ার হয়ে দাড়িয়েছিল, একথাও 
অশ্বীকার করার উপায় নেই। মুকুন্দ দাসের পর তাঁর শিশ্তন্দের মধ্যে কেউ 
কেউ তার মতো দল গড়ে এই শ্বাদেশিকতার ধারা অঙ্গ রেখেছিলেন 
কিছুদিন । মৃকুন্দ দাসের অনুপ্রেরণায় তখনকার অন্ান্ত যাত্রা দলও এই ব্রতে 
দীক্ষা! গ্রহণ করেছিলেন । এই পর্যায়ে মথুর সাহার দলের নাম কর! যায়। এই 
জনপ্রিয় দলটিও জাতীয়তায় উদ্ধ হয়েছিল। এই সঙ্গে প্রীচরণ ভাণ্ডারী প্রভৃতি 
আরও কয়েকটি দলের কথা এসে পড়ে । আসল কথা সেই ১৯*৫-এর বঙভঙগ 
আন্দোলনের সময় থেকে যে জাতীয়তার উন্মেষ, নেতৃবৃন্দের প্রয়াসে ও প্রেরণায় 
ত্বাধীনতা-আন্দোলনের যে পরিব্যাপ্তি, তার ভাব-সানিধ্য থেকে যাত্বাও 
নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেনি। এ দ্বিক দিয়ে থিয়েটারের প্রভাবও 
অস্বীকার করা যায় ন1। 


£ থিয়েটারের প্রভাব 2 


মূকুদ্দ দাস যে সময়ে গীতি এধান স্বদেশী পালা গাইছেন, সেই সময় থেকেই 
যাত্রাগানে থিয়েটারের প্রভাবে পড়ে। এর ফলে যাত্রা তার গীতাভিনয়ের 
বৈশিষ্ট্য হারিয়ে খিয়েটা ক্যাল যাত্রায় পরিণত হতে থাকে । মথুর লাহা তো 
তীর যাত্রাদলের নামকরণই করেন 'থিয়েটাক্যাল যাত্রা পাটা । শুধু, 
থিয়েটী ক্যাল অভিনয় নয়, যাত্রার দলপতিরা এঁতিহাদিক বিষয়বস্বর দিকেও 
দৃ্টি দেন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'পন্লিনী' নাটকটি যান জগতে একটি 
অভিনব অবদান রূপে প্রথম ত্বীকৃতি লাভ করে। চ'রে পাগলার পরে 
তিনিই এতিহাসিক যাত্রার প্রথম ক্লপকার। তারপর এঁতিহাসিক' পাল! 


৩০০ দেশাজ্মবোধক ও এঁতিহামিক বাংল। নাটক 


লেখেন ভোলানাথ কাব্যশাস্্ী । যাত্রার বিখ্যাত পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে 
তার স্বতিচারণে লিখেছেন £ “এঁতিহানিক পালাও ভোলাবাবুর আগে 
একমাত্র হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ই লিখেছিলেন বলে মনে হয়।, 

বিশ শতকের প্রথম দশকের শেষ দিকে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় পদ্মিনী' 
রচনা করেন। তার পূর্বেই ক্ষীরোদ প্রসাদ বিষ্যাবিনোদের “পদ্িনী” রচিত হয় 
[ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে] । থিয়েটারে এই নাটকের জনপ্রিয়তাই হরিপদ চট্টোপাধ্যায়কে 
পাল! রচনায় প্রেরণা! দেয়। বাস্তবিক পক্ষে এট! স্পষ্ট লক্ষ্য কর] যায় যে, 
থিয়েটারের যে সব পৌরাণিক, এতিহামসিক ও সামাজিক নাটক জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছিল সেই সব বিষয় যাত্রার পালাতেও অনুপ্রবেশ করেছে। এটা 
এ যুগেও লক্ষ্য করা যায়। এপ্দিক থেকে যাত্রা তার অস্তিত্বকে রক্ষার জন্যই 
থিয়েটারের অন্ুমরণ করেছে । অনেক ক্ষেত্রে থিয়েটার ও যাত্রা পালার নামও 
এক! প্রথম দিক দিয়ে থিয়েটারের অনেক জনপ্রিয় নাটক সামান্ত রদবদল 
করেও যাত্রায় অভিনীত হয়েছে । এ অবস্থায় হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের “পদ্ধিনী' 
ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পদ্মিনীগকে অনুসরণ করবে এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? 

শুধু দূরের ইতিহাস নয়, কাছাকাছি কালের ইতিহাস নিয়েও যাত্রার 
পালা রচিত হতে থাকে। এমনই একটি পাল! রচিত হয় মহারাজ 
নন্দকুমারকে নিয়ে । 


£ নন্দকুমার প্রসঙ্গ ঃ 
সন্তান্ত ব্রা্থণ নন্বকুমারকে পিরাজদ্দৌল! হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। 
ইংরেজরা আলিনগরের সন্ধি অগ্রাহ করে যখন ফরাসী অধিরুত চন্দননগর 
আক্রমণ করে তখন সিরাজ কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন ইংরেজদের . 
উদ্দেশ্তে। তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি যে কোন অবস্থায় চন্দননগরে 
ফরাসীদের রক্ষা করবেন। কিন্তু কার্ধত তিনি কিছুই করলেন না। ফলে, 
ক্লাইভ ও ওয়াটসন সহজেই চন্দননগর দখল করে নিল। 

ইংরেজরাই শ্বীকার করেছেন যে, সেই সময় চন্দননগরের কাছে নন্দ্কুমারের 
অধীনে নবাবের বন সৈন্ত ছিল। এবং তার! অগ্রসর হলে ইংরেজরা এ ফরালী 
অধিকৃত সহর দখল করতে পারতো! না। 01968 1295491৬০11, 
71371. বলা হয়েছে যে, আমীন চাদকে [ উমিচাদ ] দিয়ে ইংরেজরা . 


এঁতিহাদিক নাটক ও এঁতিহাসিক যা! ৩০১ 


নন্বকুমারের কাছে ১২০* ঘুষ পাঠান ।৬ একালের ইতিহাস “47 4/071062 
177507) ০117716) [ 39 11910100061. 2২০৩ 01080019011) 8190 10608 ] 
-তে বলা হয়েছে 4619 817595 ০910910 (026 81108. 70101891 ৪৪ 
0106৫) 00৫10 0০969 1001 90062: (1786 25৪০ 1980 81610 2105 ৫62্রি- 
0169 0100: 60 [81709 70191 (9 09181 1106 15021191).+ [10. 661] 

এই নন্দক্মার মীরজাফর যখন মসনদে বসলেন তখন তার দেওয়ান । 
ক্লাইভ-এরও তিনি মুন্সী হয়েছিলেন। মীরজাফর প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে না 
পারায় বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজন্ব ইংরেজদের দেন। ১৭৫৮-এর 
১৯ আগস্ট নন্দকুমার এ সব স্থানের তহশীলদার নিধুক্ত হন। এঁ সময় হেষ্টিংস 
ছিলেন মুশিদাবাদ নবাব দরবারে বেমিডেপ্ট [ পলাশীর যুদ্ধের পর এই ব্যবস্থাই 
হয়েছিল ]| বর্ধমান প্রমুখ স্থানের রাজস্ব আদায়ের ব্যাপার নিয়ে হেট্টিংদ-এর 
সঙ্গে নন্দকুমারের -বিবাধ বাধে। পরে হেষ্টিংস গভর্ণর জেনারেল হন, কিন্ত 
বরাবর নন্দকুমারের প্রতি তিনি তীত্র ত্বণা পোষণ করতেন। হেষ্টিংস তাকে 
বলেছেন “096 ৮2568 01 12891010100.” 

হেষ্টিংস গভর্ণর জেনারেল হিসেবে কাজ আরম্ভ করার পর কাউন্মিলের 
দভ্যগণের মধ্যে একমাত্র বারওয়েল তার সমর্থনে ছিলেন। অপর তিনজন 
সদশ্ত গ্রথম থেকেই হোষ্টংস-এর বিরোধিতা! করতে থাকলেন । এই সংখ্যাধিক্যের 
বিরোধের কথা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই হেষ্টিংস-এর বিরোধীরা! তার 
বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনতে আরম্ভ করলো। নন্দকুমারও 
অভিযোগ আনলেন যে, হোেষ্টিংস মীরজাফরের বিধবা স্ত্রী যণিবেগমের কাছ 
থেকে ৩৫৪,১৫২ টাক1 উৎকোচ গ্রহণ করেছেন। এই অভিযোগের নিশ্পতি 
হবার আগেই মোহনপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে স্থগ্রীম কোর্টে 
জালিয়াতের অভিযোগ আনলেন। বিচারে নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হলেন 
এবং প্রধান বিচারপতি শ্তার ইলাইজা ইম্পে নন্দকুমারের প্রাণদণ্তের আদেশ 
দিলেন। অনেকেরই ধারণা এর পেছনে হেহ্রিংসই সক্রিয় ছিলেন এবং তিনিই 
মোহনপ্রসাদকে দিয়ে জালিয়াতির মামলা করান। কিন্ত কাউন্সিলের যে নব 
সন্ত ন্দকুমারকে উৎসাহ দিয়েছিলেন তার কিন্ত তাকে বাচাবার কোনও 
চেষ্টাই করেন নি। এ ন্বদ্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ৮, চু. 2০৮৩:৪ লিখেছেন ঃ 
৫6 ০8808 1105 0811065180৫ 20058 81118061 81)800% ০0551 105 16002. 


৩৪২ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহানিক বাংল! নাটক 


(100 01 006 1161) ড1)0 086৫ 1910) 001: 03011 ০010 01086 210 (06 
০81108919 2700 ০01366001910091) 10108 10170 (0 (176 ০19, [70772] 
/ 17217 1715107)) 71810, 1924. ]। কাউন্সিলের সাশ্য, হেষ্টিংস, কারও 
আচরণ কেনিও ভাবেই লমর্থন করা যাঁয় না। আবার যে নন্মকুমারকে 
আমর] ইতিহাসে পাই তাকেও জাতীয় বীর হিসেবে সম্মান দেওয়! যায় না। 
বরাবরই তিনি, যে ইংরেজ ভারতে সাম্রাজ্য গড়ে তুলছে তাদেরই বিশ্বস্ত লোক। 
সিরাজকে ছেড়ে তিনি মীরজাফরের দেওয়ান; মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও 
তিনি মীরজাফরেরই সহুষাত্রী। তার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ সত্য ছিল 
কিনা এ বিষয়ে এখনও অবশ্ত সন্দেহ আছে; আর এ জালিয়াতির মামলায় 
তীর ফাসী হওয়াতেই তিনি শহীদ হয়ে যান এবং বাংল! নাটকে জাতীয় বীরের 
মর্যাদা লাভ করেন। নতুব! রাজ! নবরুষ্ণের জীবনী ল্খেক [ি.বি, 01,08 
নন্দকুমারের চরিত্র কলঙ্কিত করেই একেছেন [ 14571085 ৫ 17272)2 
1)013552808224 দ্রঃ ] 018080125 এবং 21811591070ও নন্দকুমারের 
নিন্দা করেছেন | নত্যচরণ শান্ত্রী মহাশয়ও এই দলে। 

এই নন্দকুমারকে নিয়ে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় নন্দকুমারের ফাসি" নামে যে 
যাত্রা'নাটক রচনা করেছিলেন [ ১৮৮৬-৮৭ ] তাতে নন্দকুমারকে জাতীয় 
বীর হিসাবেই প্রতিপন্ন কর! হয়েছিল । 

_ অবশ্ত নাটকীয় ঘন্ঘটাকে অনেকখানি অন্তদিকে ঘুরিয়ে দেওয়। হয়েছিল। 
এই নাটকে নন্দকুমারের প্রতিপক্ষ প্রতাপ [অর্থাৎ মোহনপ্রসাদ ]। এই 
মোহনপ্রসাদের প্রতি হেষ্টিংস বিশেষ আন্নকুল্য প্রদর্শন করেন এবং এই মোহন 
প্রসাদ ছিলেন নন্মকুমারের শক্র। একদিন নন্দকুমারেরই পিতার অনুগ্রহে 
নে লালিত পালিত হয়েছে, কিন্তু কালে সেই নন্বকুমারের চরম শত্রু হয়ে 
উঠেছিল। নাটকে তার মংলাপ £ «..নন্দকুমারের জীবিত দেহ আমার 
চক্ষের শূল, নন্দকূমার জীবিত থাকতে আমি কিছুতেই হুস্থির হতে পারবো 
না।” [৩১ ]। কিন্ত এই ধরণের প্রচণ্ড টি ফেন, নাটকে তার হুদিশ 
পাওয়া যাবে না। | 

অথচ আজ এট। সথুবিদিত যে, আমল ৪ গুরু ছিলেন হেউংস। যোছন- 
গ্রলাদকে দিয়ে তিনিই নন্বকুমারের বিরুদ্ধে জালিয়াতির মাষল! এনেছিলেন। 
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এই নাটকে বৃটাশ সাম্রাজ্যশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা নেই, সে যুগে তা 


থাক! সম্ভবও ছিল না । তবে ইংরেজ সম্পর্কে মোহভঙ্গের কথা শাছেঃ 
“হো! বিধি | এই কি তোমার রর 


রহ তবে নর তবে রানি বহছ 
অপার সাগর পারে আছিল যে জন, 
সাধ করে আনাইয়া তারে, 
বসালে সোনার ঠাটে, সোনার ভারতে,_ 
ছড়াইলে কাল-ফনী ফুলমাল! ভ্রমে, 
ভেবেছিলে মনে মনে মনোহর সববাসিত 
সে মালার বাসে প্রফুল্পিত উদ্ভাসিত 
করিবে অন্তর | কিন্ত হায়! দেখ আসি এবে 
দংশিলে সে কাল-ফণী বিন! দোষে ভেবে |, 
[নন্দকুমারের অস্ভিম উক্তি, ৪1১] 


আগেই বলেছি যে, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'নন্দকুমারের ফা্ি” নাটকে আসল 
প্রতিপক্ষ প্রতাপ বা মোহনপ্রসাদ। তাই নাটকে আত্মকলহের ওপরেই জোর 
দেওয়। হয়েছে, সাত্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ওপরে নয়। প্রতাপ সম্পর্কে পুরোহিত 
সদাচারী বলেছেন £ “হায় ! বঙ্গ সন্তান ! নির্লজ্জ বঙ্গ সম্তান। ধিক তোমাদের, 
শ্বজাঁতিঘেষ, হিংসা, ক্রোধ যে জীবনের একমাত্র উপান্ত, সে জীবনের মূল্য 
কি :_-আজ যেমন নন্দকুমার শ্বজাতির বিদ্বেষে দিবানিশি দধ্ধ হচ্ছে, কাল 
সমত্ত বঙ্গবাপী এইরূপ পরস্পর দগ্ধ হবে।” [১১]। ইংরেজ ফ্রান্সিসও 
বলেছে £ ণ্‌ ম্বগত ] ও ! বাঙ্গালী কি হ্বজাতি বিদ্বেষী ।' [৩১ ]। 

এই নন্দকুমারকে নিয়ে পরবর্তাঁ কালে থিয়েটারের জন্তে একাধিক নাটক 
রূচিত হয়েছে । একখানি রচনা করেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিভাবিনোদ এবং 
অপরধানি রচন! করেছেন মহেহ্তর গুপ্ত। নন্দকুমারকে নিম্বে অতুলরুষ্ণ মিঅও 
একখানি নাটক রচনা! করেন বলে জানা যায় । কিন্তু এ সম্পর্কে একমাত্র উল্লেখ 
ছাড়া আর কোনও নিদর্শনই পাওয়া যায় না-এ কথা অতুলককষের সি 
আলোচন! গ্রলদ্দেই বলা হয়েছে। 


৩5৪ দেশাত্মবোধক ও এতিহাসিক বাংলা নাটক 


ক্ষীরোদপ্রসাদ নন্দকুমার চরিত্র অবলম্বনে বাঙালীর , সাহদিকত! এবং 
সত্যের মর্যাদা রঙ্গার জন্তে আত্মবিসর্জনের মহান আদর্শ গ্রচার করেছেন। এই 
নাটকে ইতিহাসের নন্দকুমারের দিকে যত না৷ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে 
বেশী দৃহি দেওয়! হয়েছে দেশাত্ববোধ প্রচারে । সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের দ্বার তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। এই নাটকটি বুটিশ সরকার 
নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সম্ভবতঃ অতুলকষ্ণের 'নন্দকুমারের ফাসি'র প্রচারও 
নরকার বন্ধ করে দিয়েছিল। 

নন্দকুমারকে নিয়ে নাটক লেখা এখানেই শেষ হয় নি। কারণ জাতীয় 
আন্দোলনের যুগে ইংরেজের সঙ্গে বিবাদ করে ধারাই পরাজিত হয়েছেন 
[ সেটা যত ব্যক্তিগত ব্যাপারই হোক না কেন] তাঁরাই আদর্শ চরিত্রের 
লোক- দেশহিতব্রতী এবং ন্যায়পরায়ণ। এই দৃষ্টি নিয়েই মহেন্দ্র গুপ্ত “মহারাজ 
নন্দকুমার” নাটকটি রচনা করেন। 

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের পরে ভোলানাথ কাব্যশাস্্রী এঁতিহাসিক নাটক 
লিখতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে অন্থসরণ করলেন। এ জন্যে যাত্রার 
পাল! হিসেবে তার নাটক সে যুগে সাফল্য লাভ করলেও তার নাম চাপা পড়ে 
গেছে। ব্রজেন্দ্রকুমার দে তার স্বতিচারণে তাই লিখেছেন ঃ “ভোলানাথ 
কাব্যশান্ত্ীর দেহটি ছিল যেমন বিরাট, তীর সজনী শক্তিও ছিল তেমনি 
অসীম; তার গানগুলোও ছিল অপূর্ব ...***এত শক্তিমান হয়েও ভোলাবাবু 
চরিত্র-চিত্রণে ও উপমার অবতারণায় ডি, এল রায়কে অনুসরণ করতেন। 
হয়ত এই জন্যই তার কোন নাটক কালজয়ী হ'ল না ।, 

ভোলানাথ দ্বিজেন্দ্রলাপের মতই কাব্যধর্মী গণ্ভ ভাষ! ব্যবহার করেছেন তার 
নাটকে, তবে নাটকের মাঝে মাঝে গৈরিশছন্দের সুংলাপও তিনি রচন। 
করেছেন। এতিহামিক নাটকের মত তার এতিহাসিক যাআ। পালাও 
দেশাক্মবোধে উদুদ্ধ। তাছাড়৷ রঙ্গমঞ্চ থেকে সেদিন যুগের প্রয়োজনেই 
হিন্দু-মুনলিম এঁক্যের ও সম্প্রীতির আবেদন জানানো হয়েছে; যাত্রা পালার 
ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি । এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস থেকে সরে 
এসে কাল্পনিক রোমার্টিক চরিত্র রচনা করতে হয়েছে । ভোলানাথের 'পঞ্চনদ' 
[১৯১৮] নাটকটির কথাই ধরা যাক। নুলতান মামূদের ভারত আক্রমণের 
পটভূমিকায় নাটকটি রচিত । ১০*১ খৃষ্টাঝে মামুদের পাঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণের 
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কাহিনী এই নাটকে বিধিত। পঞ্চনদের রচয়িতা ভূমিকাতেই বলেছেন £ 
স্থিলতান মামুদ যদিও একজন রক্ত পিপাস্থ্‌, ধর্মঘ্েষী দস্থ্যবিশেষ সম্রাট ছিলেন, 
কিন্তু অনেক স্থলে তাহার উদারতা, প্রকৃত বীরত্ব ও মন্তষ্তত্বের আভাস পাওয়া 
যায়। সুতরাং সকল বিষয়ে সামগ্ুস্ত রাখিয়! তার চরিত্র অস্থিত করিতে বাধ্য 
হইয়াছি।” এই সামধরন্ত রক্ষা করতে গিয়ে লেখক মামুদকে এমনই উদ্দার করে 
তুলেছেন, যেটা ধর্মীয় কোনও নেতার পক্ষেই শোভন। মামু বলেছেন : 
“জাত কেবল তোমার আমার চক্ষে দরিয়া । ঈশ্বরের চক্ষে জাতিভেদ নাই। 
সেথায় অনন্ত ব্রন্ষাণ্ডের একাকার |” [৪1১ ] অথবা £ আমি জানি সাম্য, 
আমি জানি অভেদ-_আমি জানি ঈশ্বর জগত্ময়। দরিয়া! তোমরা যাকে 
আলা! বল, অন্টে তাকে শিব বলে। এই তো? [৪১] 

এঁতিহাষিক যাত্রা নাটকের রচয়িতাগণও নাট]কারদের মতই অনেক 
নাটকের বিষয়বস্ত আহরণ করেছেন রাজপুত ইতিহাস থেকে । কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে নাটকের অনুদরণে তাদের যাত্রা-পালার একই নাম রেখেছেন। যেমন 
ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত “ছুর্গাদাস।” নামের সামান্য পরিবর্তন করে থিয়েটারী 
নাটকের একই বিষর নিয়ে অনেক যাত্রানাটক রচিত হয়েছে । যেমন £ 
বিনয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের “রাজা সীতারাম, “মহারাজ নন্দকুমার' ; শশাঙ্কশেখর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “মীরকাশেমের হ্বপ্রা” ব্রজেন্দ্কুমার দে-র "সিরাজের শ্বপ্ন” 
প্রভৃতি । এই সব যাত্রা-নাটকেও মীরকাশেম, সিরাজ, নন্দকুমার, সীতারাম 
প্রভৃতি চরিত্র জাতীয় বীর হিসাবেই চিত্রিত হয়েছেন। 

থিয়েটারের উন্নতির যুগে তার পাশাপাশি থেকে ধার। যাত্রার জন্কে 
এঁতিহাসিক নাটক লিখেছেন তাদের মধ্যেও দেশাত্মবোধ যথেই& ছিল এবং 
প্রাচীন কাহিনীতেও তার। লমসামগ্িক ভাবকে সঞ্চারিত করেছেন। তবুও 
থিয়েটারের চেয়ে যাত্রা-পালার কিছু শ্বাতন্ত্য চোখে পড়বেই। প্রথমত, যাত্রা 
সব সময়েই গীতিবহুল, সে ভক্তিমূলক বা সামাজিক বা! এতিহাসিক যে ধরণের 
যাত্রাই হোক--এই গীতিবাহুল্য সর্বদাই লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রে এই গানই 
যাত্রায় বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠতে1| দ্বিতীয়ত, আগেকার দিনের এঁতিহাসিক 
যাত্রায়ও পোষাক পরিচ্ছদ ছিল অনৈতিহাসিক। তৃতীয়ত, অভিনেতাদের 
আচরণ [ আগেকার দিনে পুরুষেরাই স্ত্রী চরিত অভিনয় করতেন ] অনেক 
লময় আসরে রসভঙ্গ ঘটাতো। 

হও 


৩৪৬ দেশাত্ববোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


ধীরে ধীরে অবশ্ত এই সব অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে । যাত্রার 
প্রাচীন ধারায় অনেক পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এতিহাসিক 
যাত্রানাটকেরও কিছু পরিবর্তন হয় এবং তা প্রায় থিয়েটারের কাছাকাছি 
চলে আমে। এই পরিবর্তন যারা অননেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ব্রজেন্্র 
কুমার দে [ এর এঁতিহাসিক নাটক £ বঙ্গবীর, রক্ততিলক, রাঁজসন্ন্যাসী, চাদের 
মেয়ে, চাষার ছেলে, বিচারক, বাঙালী প্রভৃতি ]; ফণীভূষণ বিদ্ভাবিনোদ |! এর 
এতিহাসিক নাটক £ “মদনমোহন']; কানাইলাল শীল [এর এতিহামিক নাটক £ 
“দল মাদল” ], সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় [ এর এঁতিহা!পিক নাটক : "পলাশীর 
পরে+ 7, নন্দগোপাল রায়চৌধুরী [এর এতিহাসিক নাটক : “রাণী দুর্গাবতী, ], 
জীতেন্দ্রনাথ বসাক [এর এতিহাসিক নাটক £ «বিদ্রোহী বাঙালী”, “লাল 
বাঈ' ]| এ ছাড়া 'রাজা সীতারাম'-এর রচয্িতা বিনয়রুষ্ণ মুখোপাধ্যায় £ 
“শিবাঁজী, পৃর্থীরাজ” “রানী ভবানী, প্রভৃতি রচয়িতা আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতির নামও করা যেতে পারে। 

বর্তমানে অর্থাৎ সন্তরর দশকে অবশ্তঠ এঁতিহাসিক যাত্রা পালা বিষয়বস্তুর 
দিক থেকে থিয়েটারের নাটককে পেছনে ফেলে এসেছে বললেই হয়। 
নব গঠিত বাংল! দেশ এবং শেখ মুজিবকে নিয়ে কয়েকখানি নাটক লেখা 
হয়েছে । যেমন উৎপল দত্তের “জয় বাংলা, অরুণ রায়ের “আমি মুজিব 
বলছি', সত্যপ্রকাশ দত্তের “মুজিবর রহমান'। সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে নাটক 
লিখেছেন নরেশ চক্রবর্তা, উৎপল দত্ত [ 'রাইফেল” ]| হিটলার, কার্ল মাঝ? 
লেনিন, হো-চি মিন প্রভৃতিকে নিয়েও নাটক লিখেছেন শু বাগ। বিনয়- 
বাদল-দিনেশ এর কাহিনী নিয়ে নাটক লিখেছেন নরেশ চক্রবর্তী । 


* এঁতিহাসিক পালায় ভক্তির আতিশয্য.ঃ 


থিয়েটার নাটকের পাশে প্রথম যখন যাত্রানাটক রচিত হচ্ছিল তখন 
এবং তার পরেও এঁতিহাসিক যাত্রা পাল! রচয়িতারা! রোমাটিকতা! ও দেবভক্তির 
ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 

বিষুগপুরের রাজ পরিবারকে কেন্দ্র করে একাধিক নাটক রচিত হয়েছে। এর 
মধ্যে একখানি ফণীভূষণ বিষ্ভাবিনোদ রচিত “মদনমোহন [ ১৯৩৬ ] এবং আর 
একখান। কানাইলাল শীল রচিত 'দলমাদল' [ এই শতাব্দীর ৫ম দশকে লেখা ]1 


এঁতিহাদিক নাটক ও এতিহাপিক ধাত্র ৩৯৭ 


অবশ্ত কানাইলাল 'বীরপৃজা? নামেও একখানি নাটক লেখেন। “দলমাদল' বীর 
পৃজারই পরিপূরক । কানাইলালের ছুইখানি এবং ফণীভূষণের একখানি-_-এই 
তিনখানি নাটকই বিষুপুরের দেবতা মদনমোহনের অলৌকিক কাহিনী নিয়ে 
রচিত। কানাইলাল তার “্দলমাদল' নাটকের নিবেদন-এ লিখেছেন £ “ব্গার 
অত্যাচারে বাংলা যখন বিধ্বস্ত, বাংলার অসহায় নবাব আলিবর্দি শক্রপীড়নে 
বিপর্যস্ত, বাংলার ঘরে ঘরে করুণ আর্ত-হাহাকার, তখন ক্ষুদ্র বিষ্ুণপুর যে 
ক্ষরধার অস্ত্রে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহা লৌহ গঠিত নয়, কুহ্থম চন্দনে গড়া। 
যে দলমাদল কামান মদনমোহন ম্বং চালনা করিয়া বর্গা-বিতাড়ন করিয়া- 
ছিলেন, ইতিহাস তাহাকে এখনও সধত্বে বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। এই 
অধ্যাত্ম সাধনাই ভারতের বাহুতে চিরদিন বল সঞ্চার করিয়াছে । সবাই যখন 
অসি ধরিয়াছে, ভারত তখন ধাশী বাজাইয়া বাজী মাত করিয়াছে । ভারতের 
ত্বাধীনতার ইতিহাসও এই |, 

ফণীভূষণের “মদনমোহুন' নাটকেও মদনমোহন 'বিষুপুর লীলায়' অবতীর্ণ 
হয়েছেন। তিনি বর্গা বিতাড়ন করেন নি, ইছাই ঘোষের অত্যাচার থেকে 
বিষুপুরকে রক্ষা করে নাটকের শেষ দৃশ্তে মিলনানন্দের মধ্যে বাশী বাজিয়েছেন। 
সোজা কথায় দুই নাট্যকারই 17%)কেই ইতিহাস বলে চালাতে চেষ্টা 
করেছেন, তাই এতিহামিক ঘটনাকে টেনে নিয়ে গেছেন আধ্যাত্মিকতার 
খাতে । | 

এতিহাসিক-নাটকে আধ্যাস্বিকত৷ বা ভক্তিভাব ত্যাগ করতে অনেক সময় 
লেগেছে । পাচকড়ি দে “সঙ্গের সাধনা' [১৯২৪ ] নামে যে নাটকটি লেখেন তার 
বিষয়বস্ত রাজস্থানের কাহিনী | দ্বিজেন্্রলাল রায়ের 'তারাবাই” [১৯২৩] 
নাটকটির সঙ্গে এই নাটকের মিল আছে । এ নাটকটিও পৃর্থীরাজ ও তারাবাই- 
এর মৃত্যুতেই শেষ হয়েছে । তবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকটি যেন দৈব 
নিয়ন্ত্রিত। ফলে চারণী চরিত্রটি এখানে যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছে । নাটকের 
শেষ দৃশ্তও শেষ হয়েছে আধ্যাত্মিক আবেদন দিয়ে; যেখানে চারণী সঙ্গকে 
বলছে, 

সঙ্গ সিং 
সকলি ঈশ্বরের খেল! । 


তার খেল! খেলিছেন তিনি, মোর! কেহ নয় 
তার ইচ্ছায় রয়েছি সাজান-৮এ সংসারে*** 


৩০৮ দেশাহ্মবোধক ও এতিহাসিক বাংলা নাটক 


১। প্প্রাচীন মহোৎসবের বিষয়ীভৃত প্রকরণাবলী ক্রমশ! লংকীর্ণতা প্রাপ্ত 
হইয়! বর্তমান যাত্রায় [ অর্থাৎ এক স্থানে বমিয়! নৃত্যগীতাদি দ্বার দেবলীলা 
অভিনয় ] রূপান্তরিত হুইয়াছে* £ “বিশ্বকোষ”, পঞ্চদশ ভাগ, কলিকাতা [১৩১১] 
পৃঃ ৬৯৭ | 

“বাস্তবিক প্রায় সকল প্রাচীন উৎসবেরই আদি ভিত্তি মৌরোৎসব | হুর্ষের 
যাত্রা উপলক্ষ করিয়া এই সকল উৎসব হুইত এবং উহাদের প্রধান অঙ্গ 
নাট্যাভিনয় ছিল বলিয়। নাট্যাভিনয়ের নাম যাত্রা হইয়াছে ।” £ মন্থমোহন বস্থ, 
বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ” পৃঃ ৪১। 

২। মখলিখিত 'বাংল। নাটকে গান”, কলিকাতা [ ১৯৫৫], পৃঃ ৬৩-৬৪ 
গ্রন্থে আমি যাত্রার আহ্পৃর্ধিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি পৃঃ ৫৫- 
৭৬5 ১৪৬-১৮৪। 

৩। “বিশ্বকোষ'» পঞ্চদশ ভাগ, পৃঃ ৭১৬। 

৪। ভঃ স্থকুমার সেন £ “বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা? £ কলিকাতা [১৯৫৬] 
পৃঃ ১৬৭। 

৫ | ১৯*৭-এ এপ্রিল মানে বরিশালে “মাতৃপূজার' প্রথম অভিনয় হয়। 
কিন্তু এই যাত্রা-পাল! আগের বছরেই রচিত হয়ে বরিশাল সহরের বাইরে 
কয়েকটি স্থানে অভিনীত হয়েছিল। 

৬। নবাবকে নিরপেক্ষ রাখার ব্যাপারে আমিন চাদ ও নন্দকুমারের 
ষড়যন্ত্রের কথা এবং সেই সঙ্গে নন্দকুমারের পুরস্কার [ &%] পাবার কথা 
[10017105018 8100 0391196 তাদের 70056 2712 47711716771 ০0770771757 2816 


4 1772 [ 0. 88 ] বইতেও লিখেছেন। 


“টা 


?১০ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন এঁতিহাসিক নাটক 


বহুদিনের সঞ্চিত পাপ ১৯৩৯-এর ১ল! সেপ্টেম্বর হঠাৎ ইউরোপে মহাযুদ্ধের 
আকারে দেখা দিল। এই যুদ্ধে বিশ্বের এতিহাদিক মানচিত্র দ্রুত পরিবত্তিত 
হতে থাকলো । 

পরাধীন দেশ ভারতবর্ষ । স্থতরাং এই যুদ্ধে সরিক হওয়া না হওয়া এই 
দেশের জনসাধারণের উপর নির্ভরশীল ছিল না। ইংরেজর। যুদ্ধে জড়িয়ে 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকেও যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়া হলে! | প্রতিবাদে যে সব 
প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা ছিল তার! পদত্যাগ করলো । এদিকে কংগ্রেসী 
শাসনের অবসানকে মুক্তির দিবস বলে ঘোষণা করলেন মুসলিম লীগ নেতা 
মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না। ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা বাড়তে 
থাকলো । 

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৩-_-.এর মধ্যে বহু ঘটনা ঘটে গেল । নেতাজী স্থুভাষচন্দ্রের 
সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের বিরোধ এবং শেষ পর্বস্ত কংগ্রেস ত্যাগে তিনি বাধ্য 
হলেন। ১৯৪১-এ অস্তরীণ থাক অবস্থায় তিনি অন্তর্ধান করলেন। কংগ্রেস 
একক সত্যাগ্রহ আরভ্ভ করলো । এদিকে পূর্ব এশিয়ায় জাপানও মহাযুদ্ধে 
যোগ দিয়ে একের পর এক দেশ দখল করতে করতে রেঙ্গুনে পৌছাল। ১৯৪২-এ 
আরস্ত হলে! আগস্ট আন্দোলন বা আগস্ট বিপ্লব। তারপরে বাংলায় দেখা দিল 
ব্যাপক ছুিক্ষ, যে দুভিক্ষে কয়েক লক্ষ লোক অনাহারে মার! গেল। 

যুদ্ধকালীন বহু বিধি নিষেধ জারা হয়েছিল। তাই সোজান্থজি সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী নাটক মঞ্চস্থ করা এই সময় সম্ভব হয় নি। যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে-_ 
এই অজুহাতে যে কোনও দেশাত্মবোধক নাটককে নিষিদ্ধ কর! হজ ছিল । অথচ 
আমাদের দেশে এতিহাসিক নাটকের সঙ্গে দেশাত্মবোধ এমনভাবে সম্পংক্ক হয়ে 
গিয়েছিল যে, নিছক নাট্যকলার দিক থেকে উন্নত নাটক লেখার কথ! কেউ যেন 
ভাবতেই পারেন নি। বরং বলা যায় যে, নাট্যকারেরা এঁতিহানিক নাটকে 


৩১০ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাঁসিক বাংলা নাটক 


গিরিশ-ঘিজেন্দরক্ষীরোদপ্রসাদের ধারারই পুনরাবৃত্তি করছিলেন এবং এই 
পুনরাবৃত্তি আমরা দেখি পঞ্চম দশক পর্যন্ত । 


৫ মহেন্দ্র গুপ্তের নাটক £ 


এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় মহেন্দ্র গুপ্তের । তিনি 
নাট্যকার, অভিনেতা এবং রঙ্গালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ভাবে যুক্ত । তিনি বহু নাটক 
রচনা করেন এবং সেগুলির মধ্যে এঁতিহাসিক নাটকের সংখ্যা কম নয়। 
মহেন্দ্র গুপ্ত ছাড়াও হুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রমুখ নাট্যকারেরাও কিছু এঁতিহাদিক 
নাটক রচনা করেন। এর মধ্যে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন অনেক ব্যাপক 
হয়েছে, ফলে এই সময়ে নাটক লিখতে গিয়ে এ র। দেশাত্মবোধকে চরিতার্থ 
করার জন্ত্ে পূর্বপ্রচলিত নাট্যধারা অন্যায়ী মধ্যযুগের রাজপুত-মোগল, 
মোগল-মারাঠা সংঘর্ষের ইতিহাসকেই শুধু অবলম্বন করেন নি. একদিকে 
তার! যেমন প্রাচীন ইতিহাসের অনেক বিস্তৃত পটভূমি গ্রহণ করেছেন, তেমনি 
ইংরেজ রাজত্বের এতিহামিক পটভূমিকাও ব্যবহার করেছেন। অবশ্তঠ ইংরেজ 
রাজত্বের পটভূমি বাবহার করারও অস্থবিধা ছিল । আমর আগেই দেখেছি 
যে, গিরিশচন্দ্রের “সিরাজদ্দৌলা?, 'মীরকাশিম" এমন কি “ছত্রপতি শিবাজী” 
পর্যস্ত নিষিদ্ধ হয়েছিল, ক্ষীরোদপ্রসাদের “নন্দকুমার+ নিষিদ্ধ হয়, মন্থ রায়ের 
“মীরকাশিম” সেন্সারের ছুরিতে ক্ষত বিক্ষত হয়। এই কারণে ইংরেজ 
রাজত্বের পটভূমিকায় রচিত এতিছামিক নাটকের সংখ্যাও বেশী নয়। 

মহেন্দ্র গুপ্ত কিন্ত এদিক থেকে অনেক অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি প্পাঞ্চাব 
কেশরী রঞ্িত সিংহ", “মহারাজ নন্দকুমার”, টিপু স্থলতান', “হায়দর আলী, 
“শতবর্ষ আগে প্রভৃতি নাটকে ইংরেজ আমলের পটভূমিকাই ব্যবহার 
করেছেন। এঁতিহাদিক নাটকগুলির মধ্য দিয়ে মহেন্দ্র গুপ্ত একদিকে যেমন 
দেশাত্মবোধ জাগ্রত এবং বৃটীশ শাসন বিরোধী মনোভাব হৃষ্টির চেষ্টা 
করেছেন, তেমনি চেষ্টা করেছেন হিন্দু-মুলমান সম্প্রীতি গড়ে তুলতে। 
“ইংরেজের সঙ্গে ধাহার] সংগ্রাম বা বিবাদ করিয়৷ পরাজিত হইয়াছেন তাহার 
মতে সকলেই আবর্শ চরিত্র-দেশহিতব্রতী ও ন্যায়পরায়ণ_ অত্যাচারী 
বৈদেশিক শক্তি বারা অন্তায়ভাবে পরাজিত মাত্র ।” [ আশুতোষ ভট্টাচার্য, 
“বাংল! নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস”, ২য় খণ্ড (১৯৫৫), পৃঃ ৪৮৮ ]। এই দৃটিভঙ্গির 


ঘবিতীয় মহাযুদ্ধকালীন এঁতিহাপিক নাটক ৩১১ 


ফলে হায়দার আলি, টিপু স্বলতান, মহারাঁজ নন্দকুমার-_সবাই জাতীর বীর 
হয়ে উঠেছেন। প্রকৃত ইতিহাপের কষ্টিপাথরে যাচাই করে তিনি এতিহাপসিক 
চরিত্র দাড় করানোর চে) করেন নি বলেই, তার এতিহাসিক নাটকগুলি 
রোমান্টিক ধর্মী হয়েছে । 

প্রাচীন হিন্দু, মুসলিম এবং ইংরেজ আমল-_ভারত ইতিহাসের এই তিনটি 
যুগ থেকেই মহেন্দ্র গুপ্ত তীর নাটকের কাহিনী আহরণ করেছেন । এই নাটক- 
গুলিতে উত্তেজনা হ্্ীর উপাদান যথেষ্ট । সেই অনুসারে বাস্তব ইতিহাসের 
ব্যাখ্যার অভাব। তবে নাটাকার কাহিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমন সব বিষয় 
গ্রহণ করেছেন যেগ্ুলিতে সংঘর্ষের প্রাচুষ এবং এই কারণেই সেগুলিকে 
সংঘাতমূলক নাটকে রূপান্তরিত করা সহজ হয়েছিল। 


£ হিন্দুযুগের পটভূমিকা £ 


হিন্দুযুগের পটভূমিকয় মহেন্দ্র গুপ্ত রচনা করেছেন 'সমু্ব গুধ' ও 'পৃীরাজ' 
নাটক। এর মধ্যে প্রথমটি যে যুগ নিয়ে লেখা, মেই যুগে ভারতের রাজনৈতিক 
বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়ে বাঁজনৈতিক একা স্থাপিত হয়েছে । সেই সঙ্গে ভারতীয় 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হন্বেছে। এমন একজন নরপতিকে 
নাট্যকার বেছে নিলেন যিনি শুধু গুপ্তবংশেরই নন, প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ 
রাজাদের অন্যতম ৷ বিচক্ষণ রূণকুশলতা ও দিগ্বিভয়ের জন্ত তাকে ভারতের 
নেপোলিয়ান বলে অভিহিত কর! হয়। তিনি শুধু অসামান্য যোদ্ধ। নন, বিদ্বান 
কৰি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিদেবেও তীর খ্যাতি ছিল যথেষ্ট । এই নরপতি অর্থাৎ গুপ্ত 
রাজবংশের সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত [ ৩৩০-৩৭৫ থুঃ ]কে নিয়ে মহেন্দ্র গুপ্ত এ নামেই 
নাটকটি রচনা! করেন [ ১৯৪৯ ]। সমুদ্রগুখের পরাক্রমে ক্ষুত্র গুপ্তরাজ্য একটি 
বিশাল সাআ্াজো পরিণত হয়, বহু রাজা তাঁর বশ্ঠতা স্বীকার করেন। এই 
দিখিজয়ী সম্রাটের বীরত্ব, সেই সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী জুড়ে 
নাটকটি রচিত হয়েছে । এখানে পাধিয়ান গ্রীকরাঁজ। গেণ্ডোফের[সক, শকরাজা, 
নেপালের লিচ্ছবী রাজাকে নিয়ে লমুন্রগুপ্তের বিরুদ্ধে যে চক্রান্তের দৃশ্ত উপস্থিত 
কর হয়েছে তার সঙ্গে ইতিহাসের মিল নেই। যে পাধিয়ান নরপতি গণ্ডো- 
ফারনেন [ 00000911617659 ] সব চেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন 
তিনি খুষ্টীয় প্রথম শত্তকে দক্ষিণ আফগানিস্থানে রাজত্ব করতেন। তিনি 


৩১২ দেশাত্মবোধক ও এঁতিছাসিক বাংল! নাটক 


সমূদ্রগুণ্ধের সমসাময়িক নন। এই গ্রীক নরপতিকে নাটকে এনে অবশ্থ 
নাট্যকার তার দেশাস্বোধের কিছুটা অভিব্যক্তি ঘটাতে পেরেছেন। যেমন £ 

*ন্বর্ণপ্রন্থ ভারতে এমে কামধেনুর মত যতদিন ভারতবর্ষকে দোহন কর!» 
চলে ততদিন কোন বিদেশীই স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগ করতে চায় না। তার! 
ভারত ত্যাগ করে শুধু তখনই যখন ভারতের উদ্যত বস্রবাহু তাদের জোর করে 
এদেশ হতে বহিষ্কার করে দেয়।” [ গেগ্োফেরাসের প্রতি সমুত্রপ্তপ্ত £ ১।১ ] 
বুটাশ শালনকে মনে রেখেই এই সংলাপ রচিত হয়েছে-_এটা বুঝতে কারুরই 
কষ্ট হয় না। 

সম্রাট সমূত্রথপ্তের সামগ্রিক চরিত্র তুলে ধর! নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল না 
বলেই, তাকে অবলম্বন করে দেশাম্মবোধের কিছু উত্তেজন! স্ষ্টির চেষ্টা এই 
নাটকে হয়েছে। 

হিন্দুযুগের পটভূমিকায় মহেন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় নাটক পূথ্বীরাজ। এই 
পৃ্থীরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে মুমলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। 
এই দিক থেকে নাটকের পটভূমিক ভারতের ইতিহাসের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ | 

যোগীন্দ্রনাথ বহ্থর পৃ্থীরাজ মহাকাব্য অবলম্বনে মহেন্দ্রগুপ্ত তার 'পৃর্থীরাজ' 
নাটক রচনা! করেন [ ১৯৫* ]1 অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হবার পাঁচ বছর পরে মহম্মদ 
ঘোরী ভারত আক্রমণ করে পাঞ্জাব জয় করলে দিল্লীশ্বর পূর্থীরাজের সঙ্গে 
তার সংঘর্ষ অনিবার্ধ হয়ে ওঠে। সে যুগে পৃর্থীরাঁজ ছিলেন উত্তর ভারতের 
সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা] মহম্মদ ঘোরী ও পূর্থীরাজের সন্ধে তরাইন 
প্রাস্তরের যুদ্ধ এবং সেই সঙ্জে কনৌজ নৃপতি জয়ঠাদের সঙ্গে পূর্থীরাজের বিবাদ, 
পৃ্থীরাজ সংযুক্ত কাহিনী আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্ত। 

: তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে [১১৯২ ]পৃর্থীরাজ পরাজিত হয়ে শত্রু হস্তে 
বন্দী ও নিহত হন। এটা ইতিহাসের ঘটনা । পিতার অমতে সংযুক্ত কর্তৃক 
পৃথীরাজকে বরণের ঘটন! চারণ গ্লীতিতে পাওয়া যায়! জয়টাদ পৃর্থীরাজকে 
সাহায্য করেন নি এট। ঠিক, কিন্ত তিনি মহম্মদ ঘোরীকে ডেকে এনেছিলেন 
কিনা এ বিষয়ে এতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত বর্তমান । 

নাটকীয় কাহিনী রচনার মালমশল! ইতিহাসের এই অধ্যায়ে পাওয়া যায় । 
কিন্তু সে যুগের এতিহামিক পরিবেশের চেয়েও নাট্যকার তার কল্পনার উপরই 
বেশী নির্ভর করেছেন । গড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রত্যাদেশ, শ্মশানের ডাকিনীর 
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ভবিস্তদ্বাণী এবং মুসলিম ও রাজপুত শিবিরে তার যথেচ্ছ ভ্রমণ নাটকীয় 
কাহিনীতে রোমান্স স্ষ্টি করেছে । তারপর “সমস্ত ভারতের উপর প্রতিশোধ 
তে শহেলী নামক যে চরিত্র স্থষ্টি কর! হয়েছে সেটিও রোমা্টিক চরিল্ত্র। 
হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্ততাবোধ এবং তাঁর প্রতিক্রিয়ায় অস্তাজ জাতির প্রতি 
নির্ধা তন-এর বিস্তারিত দৃষ্টান্ত দিয়ে শহেলী পৃথ্থীরাজকে বলেছে ; “সে ধর্মোন্সাদ 
অভিজাত উদ্ধত ভারতবর্ষ পশুকে স্বীকার করে, কিন্তু তবুও মানুষকে মানুষের 
: মত বাচবার অধিকার দেয় না--সেই ভারতবর্ষকে আমি শ্মশান করে দেব । আর 
সেই শ্মশনের ওপর পাতব আমার প্রতিহিংসার অগ্নি সিংহাসন |” [ ২৪ 11 

'একদিকে সামাজিক পাপ আর অন্য দিকে নিজ ্বার্থসিদ্ধির জন্ত বিদেশী 
আক্রমণকারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র দেশের হ্বাধীনতাকে বিপন্ন করেছে--পৃর্থীরাজ 
নাটকে এটাই দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। 

সমৃদ্রগুপ্ত ও পৃথ্ীরাজ-_এই ছুটি নাটকই ভারতের ম্বাধীনত৷ প্রাপ্তির পরে 
[ অর্থাৎ ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্টের পরে ] লিখিত। কিন্তু তবুও সেই পরাধীন 
যুগের নাটাকারদের আদর্শে দেশপ্রেমের উত্তেজনাই শুধু সঞ্চার কর! হয়েছে-_ 
আদর্শ এতিহাসিক নাটক রচনার চেষ্টা হয় নি। 


£ মুসলিম যুগের পটভূমিকা £ 


মুসলিম যুগ থেকে যে কাহিনীগুলি মহেত্দ্রগুপ্ত তার নাটকে গ্রহণ করেন সেগুলি 
হচ্ছে বিজয়নগর, রায়গড়, রাণী ছুর্গাবতী, রাণী ভবানী এবং রাজসিংহ। এই 
সব কাহিনীতে নাট্যকার হিন্দু বীর বা বীরাঙ্গন্নাদের বেছে নিয়েছেন। 

হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠার কাহিনী নিয়ে মহেন্দ্রগ্ুথ তার “বিজয়- 
নগর" নাটক রচনা করেছেন। এই নাটকও ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে 
রচিত। এই নাটক “অভিযান' নামে প্রথমে মুদ্দ্িত হয়েছিল। পরে নাটকটির 

ংশোধন করে নাম দেওয়। হয় “বিজয়নগর; | 

মহম্মদ-বিন-তৃঘলকের রাজত্বকালের অরাজকতা এবং অব্যবস্থার কলে 
বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এঁতিহানিক 7২০০৮ 9৩৩] তার 
4৯ [001801008100119, গ্রন্থে বিজয়নগর সাআাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিভিন্ন 
কাহিনী ও কিংবাদস্তীর বর্ণন| দিয়েছেন । এগুলির মধ্যে যেটা প্রায় সবাই মেনে 
নিয়েছেন সেট! হচ্ছে এই যে, সঙ্গম নামক এক ব্যক্তির ছুই পুত্র হরিহুর এবং 


৩১৪ দেশাত্ববোধক ও এতিহাসিক বাংল! নাটক 


বুক্ক বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর! ছুইজন বরঙ্গন রাজ্যের রাজা 
প্রতাপ রুত্রের অধীনে কাজ করতেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে বরঙ্গল যখন মুসলমানগণ 
কর্তৃক অধিরুত হয়» তখন হুরিহুর ও বুক সেখান থেকে পালিয়ে এসে নান! 
প্রকার ভাগ্য-বিড়ম্বনার পর মাধব বিষ্ভারণ্য নামে একজন পণ্ডিত ও তার ভাই 
দায়নের সাহায্যে বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৫৬-এ তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে 
এই হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা । 

নাট্যকার মহেন্দ্র গধ তার বিজয়নগর" নাটক [ ১৯৪৯ ]-এ বিজয়নগরের 
উথানের এই প্রাথমিক ইতিহাসকেই ভিত্তি করেছেন। তিনি এই সঙ্গে মহচ্মদ- 
বিন-তুঘলকের সিংহাসন লাভের তর্ক কণ্টকিত অথচ নাটকীয় ঘটনা দিয়ে 
নাটক স্থরু করেছেন। গিয়াস্থদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর তিন দিন পরে তীর পুত্র 
যুবরাজ জৌন মহম্মদ-বিন-তুঘলক নাম গ্রহণ করে সিংহাসন আরোহণ করেন। 
এই মৃত্যু সম্পর্কে নানা! অভিমত বর্তমান। গিয়াস্থন্দিন বঙ্গদেশ জয় করে 
ফিরে এলে তাকে অভ্যর্থনার জন্য যুবরাজ দিল্লীর নিকটস্থ ছুর্গনগরী তুঘলকবাদ- 
এর পাঁচ ছয় মাইল দূরে আফগানপুরে এক বিচিত্র কাষ্ঠ-তোরণ নির্মাণ করেন। 
এই তোরণ ভেঙ্গে পড়ে* গিয়ানুদ্দিনের মৃত্যু ঘটে । কেন এবং কিভাবে তোরণ 
ভেঙ্গে পড়লো এ নিয়ে নানা! মতবাদ প্রচলিত। নাট্যকার ইবন বতুতার 
মতটাই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ হাতীর পায়ের চাপে মিনার ভেঙ্গে পড়ে 
গিয়াস্থদ্দিন মারা যান। 

নাটকে মোহম্মদ তোঘলকের পালিত কন্তা1! শিরিবাণুর চরিত্রের সাহায্যে 
নাটকে কিছু জটিলতার হুষ্টি কর! হয়েছে এবং শেষ দিকে নাটকীয়তাও হৃষ্টি 
করেছে এই চরিত্রটিই। নাটকটিতে এঁতিহাপমিকতার চেয়েও রোমার্টিকতা বেশী 
এবং কোথাও কোথাও অতি-নাটকীয়তাও লক্ষ্য করা যায়। 

“রাণী ভবানী” [১৯৪২] নাটকটি রচিত হয় পরাধীন ভারতে । এই নাম 
দিয়ে মহেন্দ্র গুধ এই যে নাটকটি রচনা করেছেন সেটাতে বাংলার ইতিহাসের 
একটি সন্ধিক্ষণকেই তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটি আরম হয়েছে নাটোরের গৃহ 
বিবাদকে নিয়ে এবং শেষ হয়েছে সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডে। 

“পলাশ প্রান্তরে শুধু দিরাজের ভাগ্য বিচার নয়-_সমস্ত বাংলার ভাগ্য নির্ণয় 
হবে--এঁ পলাশীতে* [ রাপী ভবানীর উক্তি ৩২ ], এ কথা সত্য বলে প্রমাণিত 
হয়েছে পরবর্তাঁকালে। কিন্ত এ সময় এই বোধ কয়জনের ছিল এবং ব্যক্তিগভ 
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স্বার্থের উতর উঠে কয়জন এঁ সময় সারা বাংলার কথা চিন্তা করতে পেরেছিলেন, 
সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 

রাণী ভবানী একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু, দাতা, দয়াশীলা ও পুণ্যবান রমণী 
ছিলেন। কিন্তু বাংলার তদানীন্তন রান্দনীতিতে তার ভূমিকা কতটুকু সে 
বিষয়ে সন্দেহ আছে। নবীনচন্দ্র সেন তার পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের প্রথম দ্বর্গে 
যে ষড়যন্ত্র সভা দেখিয়েছেন তার মধ্যে রাণী ভবানী ছিলেন এটাও যেমন 
এঁতিহাসিক সত্য নয়, ২ তেমনি যে কারাগারের অভ্যন্তরে মহম্মদী বেগ 
সিরাঁজকে হত্যা করেছিল সেখানে হত্যাকাণ্ডের সময় নাটকীয় ভাবে রাণী 
ভবানীর প্রবেশও এঁতিহাসিক ঘটনা! নয়। এই নাটকে বাংলার রাজনৈতিক 
ঘটনাবলীর সঙ্গে রাণী ভবানীকে জড়িয়ে নাটকীয়তা ্যটটি সম্ভব হয়েছে সত্যি, 
কিন্ত ইতিহাসের মধাদ! ক্ষ হয়েছে। 


£ বৃটিশ যুগের পটভূমিকা £ 


ভারতে বুটাশ যুগের পটভূমিকায় মহেন্দ্র গুপ্ত যে নাটকগুলি রচনা করেন 
সেগুলি হচ্ছে_-“রণজিৎ সিং, “মহারাজ নন্দকুমার”, “হায়দর আলী” “টিপু 
স্থলতান', শতবর্ষ আগে প্রন্তি। এই বুটীশ যূগ নিয়ে পরাধীন ভারতে 
নাটক রচনা করা কঠিন ছিল। সেদিক থেকে নাট্যকার সাহসের পরিচয় 
দিয়েছেন সন্দেহ নেই। 

এঁতিহামিক নাটক রচনা করতে গিয়ে মহেন্দরগ্ুধ ভারত ইতিহাসের 
বিস্তৃত প্রেক্ষাপট থেকে বিষয় আহরণ করেছেন । রাজপুত কাহিনী নিয়ে 
ইতিপূর্বে অনেক নাটক লেখা হয়েছিল । মহেন্দ্রপপ্তই সম্ভবত সর্বপ্রথম শিখ 
ইতিহাসের ঘটনা! অবলম্নে নাটক রচনা করলেন। এই নাটকটির নাম 
“রণজিৎ সিংহ' [ ১৯৪০ 11 

পাঞাব কেশরী রণজিৎ মিংহ ভারতের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করেছেন। তিনি একাধারে রণবীর এবং কর্মবীর ছিলেন। বিক্ষিধ 
শিখ দলগুলিকে এঁক্যবন্ধ করে তিনি তাদের একটি শক্তিশালী জাতিতে 
পরিণত করেছিলেন ৷ এটাই তার প্রধান কীতি। রণজিৎ সিংহ-এর রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার কাহিনী নিয়েই নাটকটি রচিত। ইংরেজদের সঙ্গে তার সন্ধি এবং 
ইংরেজের ক্ষমতা বিস্তার সম্পর্কে তীর মনে যে ধারণা ছিল--“সারি হিন্দদ্থান 


৩১৬ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


লাল হো যায়গা*_-এ সবই নাটকে স্থান পেয়েছে। কিন্তু নাটকটিতে যা মৃখ্য 
হয়ে দাড়িয়েছে তা হচ্ছে রণজিৎ সিংহ-এর মাতা রাঁজকৌড় এবং স্ত্রী বিন্দন 
কৌড়--এদের ছু-জনের ব্যক্তিত্ব ও মহত্ব। খড়গ সিংহ [খড়ক সিংহ ]-এর 
বিমাতা ঝিন্দন তার মহত্বেই সব বিমাতাকে ছাড়িয়ে গেছেন । 

নাটকের সমগ্র আবেদনটা এঁতিহাসিক নয়, পারিবারিক । এঁতিহাসিক 
নাটকের এট! একট। প্রধান ক্রটি। অবশ্ত নাটকের মধ্যে ত থাকায় সঙ্গতি 
নষ্ট হয়ে গেছে তা নয়। এটা আগাগোড়াই রণজিৎ সিংহের কাহিনী_তীার 
টায় বিচার, উদারতা, তার কঠোরতা তার বুদ্ধি চাতু সবই এতে ধরা 
পড়েছে । কিন্তু মূল কাহিনীটিকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নির্বাচনের 
পরিপ্রেক্ষিতে দাড় করালে ভাল হতো 

'হায়দর আলী, ও এটপু ভুলতান”এর কাহিনী রীতিমত চাঞ্চল্যকর 
এঁতিহাসিক কাহিনী । 

ভারতে বৃটীশ সাম্রাজা তার শক্তি প্রতিষ্ঠার যুগে তাদের বিরুদ্ধে বার! অস্ত্ 
ধারণ করেছিলেন মহীশূরের হায়দূর আলি তাদের অন্যতম । তিনি মহীশূরে 
মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । সাধারণ একজন সৈনিকের ঘরে তার জন্ম । 
প্রথমে তিনি মহীশৃরের তদানীস্তন প্রধান মন্ত্রী বা দলবই নন্দরাজের অশ্বারোহী 
সেনাদলে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি মারাঠা আক্রমণ থেকে মহীশৃরকে রক্ষা 
করে সেনাপতির পদ লাভ করেন এর পরে নন্দরাজকে অপসারিত করে 
মহীশৃূরের সর্বময় কর্তা হন। অবশ্ত এই সময় মহীশুর রাজের কোনও ক্ষমতা 
ছিল না, দলবই ছিলেন প্রকৃত শাসক । 

হায়দর আলির ক্ষমত1 বিস্তার সহজ ছিল না। কর্ণাটের নবাব মহম্মদ 
আলি ছিলেন ইংরেজের মিত্র এবং হায়দর আলির শত্রু। নিজামের সঙ্গেও 
হায়দরের পত্তাব ছিল নাঃ এই নিজাম ও ইংরেজ সৈনম্তের সাহাঁষো হায়দরকে 
আক্রমণ করেন। প্রথম মহীশৃর যুদ্ধের [ ১৭৬৭ ] পরে ইংরেজের সঙ্গে 
হায়দরের এক সন্ধি হয়। এই সন্ধির অল্লকাল পরেই মারাঠাগণ হায়দরকে 
আক্রমণ করলে সদ্ির সর্ত অনুসারে ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। 
কিন্ত ইংরেজ সেই সন্ধির মর্যাদা রক্ষা করেনি। যার ফলে ইংরেজের সঙ্গে 
তার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে । এক সময় হায়দর আলি নিজাম এবং 
মারাঠাদেরও তার সঙ্গে নিয়ে একযোগে ইংরেজকে আক্ষমণ করেছিলেন । 
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কিন্ত শেষ পর্যন্ত নিজাম ইংরেজদের দিকে চলে যায়। হায়দর আলি 
বৃদ্ধাবস্থায়ও যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। 

১৮৮২-এহায়দরের মৃত্যু হলে তার পুত্র টিপু ইংরেজদের বিরুদ্ধে সমান- 
ভাবে যুদ্ধ চালিয়েছেন। নিজাম ও মারাঠার৷ ইংরেজদের সঙ্গে মিলে টিপুর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে টিপু অকুতোভয়ে যুদ্ধ 
করেছেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে টিপু ফরাসীদের সঙ্গে মিত্রত। স্থাপনের চেষ্টা 
করেন। তখন ওয়েলেস্লী টিপুকে অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করতে নির্দেশ 
দেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা টিপু এতে সম্মত ন! হওয়ায় ওয়েলেসলী টিপুর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণ। করেন। এই যুদ্ধেও নিজাম ছিলেন ইংরেজ পক্ষে । যুদ্ধে ইংরেজের 
জয় হয়| মহীশৃরের রাজধানী শ্ররঙ্গপত্তনে যে যুদ্ধ হয় সেখানে টিপু বীরের 
হ্যায় অসিহস্তে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দেন। 

হায়দর আলা, টিপু প্রমুখ যারাই ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছেন 
তাদেরই ইংরেজ লেখকের! উন্মাদ, অত্যাচারী, বর্বর বলে অভিহিত করেছেন। 
তাদের মধ্যে ক্রটি বিচ্যুতি ছিল সত্যি, কিন্তু বিদেশী সাআাজ্যবাদী শক্তির 
বিরুদ্ধে তার! যেভাবে যুদ্ধ করেছেন তার ফলে তাদের জাতীয় বীর হিসাবেই 
গ্রহণ কর! হয়েছে। 

মহেন্দ্র গুণের নাটক “হায়দর আলি” ও টিপু স্থলতান' [ ১৯৪৪ ]-এই 
ছু-খানি নাটক রচনার উদ্দেস্ুও হায়দর এবং টিপুকে জাতীয় বীরের মর্যাদা দান। 
এই দুই জাতীয় বীরের বুটীশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভারত-ইতিহাসের দিক থেকে 
রীতিমত গুরুত্বপূণ | ডঃ রমেশচন্দ্র মুমদারের ভাষায় বলতে গেলে ঃ “পলাশী 
যুদ্ধে বঙ্গ বিজয়ের পর সমগ্র ভারতে ইঞ& ইগ্ডিয়া কোম্পানীর প্রবলতম প্রতিতন্বী- 
রূপে দাড়াইয়াছিলেন-_হায়দর আলি খা! এবং টিপু. সুলতান। হায়দর-টিপুর 
আত্মবলির সঙ্গে শুধু মহীশূরের স্বাধীনতা গেল না-""প্রকুত প্রস্তাবে সেই হইতে 
ই ইপ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতব্যাপী নাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।” 

নাট্যকার তাই এই ছুই নায়কের চরিত্র বেছে নিয়ে যে নাটক রচনা 
করেছিলেন তা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে যে আদৃত হবে এটা 
ত্বাভাবিক। তবে একথা শ্বীকার করতেই হবে যে, ণটপু স্ৃলতান, 
নাটকটিতে দেশাত্মবোধের যে পরিস্ফুরণ আছে, হায়দর আলি নাটকে তার 


কিছু অভাব চোখে পড়ে । 
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হায়দর আলি নাটকটি শেষ হয়েছে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির আবেদন 
নিয়ে। হায়দর আলি বলছেন: প্বাইরে পেশোয়া, হুর্গমধ্যে আন্ত্রাদ। 
[ পতৃগামজ জলদন্থ্য, পরে হায়দর আলির নৌ সেনাপতি ]। এই ছুই 
সত্যাশ্রয়ীকে সাক্ষী রেখে, এসো হিন্দু, অন্ততঃ আজকের দিনটিতে আমরা সব 
বিভেদ ভূলে--একটিবার--শুধু একটিবার পরস্পরে মিলিত হুই। মৃত 
সত্যাশ্রয়ীদের আত্মা বায়ুস্তর হতে দেখুক-_-বিধাতার চাদ-_ বিধাতার স্তর্য যেমন 
একই আকাশে ওঠে, মুসলমানের এই চাদ হিন্দুর এই সুর্য, সেও তেমনি একই 
ভারতের মাটিতে দাড়িয়ে দুনিয়ার মাটিকে উদ্ভামিত কঙ্ছে, আলোর বন্তায় 
প্লাবিত করে দিচ্ছে ।” [ ৩৩ | 

নাটকটি যখন রচিত হয় সেই সময়ে এই ধরণের সম্প্রীতির আবেদন প্রয়োজন 
ছিল। নাটকের অন্যত্রও হায়দর আলি বলেছেন £ “হিন্দু মুসলমান, আমার 
রাজ্যের যেখানে যে আছে, সকলেই আমার ভাই |” [২।৩] 

হিন্দু রাজ্যে মুন্মালম সেনানায়ক ক্ষমতা অধিকার করেছেন_-এ নিয়ে 
মহীশুরের অধিপতি কৃষ্ণরাজের মানসিক ঘন্ব স্থষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁকে 
ক্ষমতাচাত করার ষড়যন্ত্র দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেখানে মহীশৃরের মহারাণী 
দীপাবাঈ-এর রাজনৈতিক দৃ্িভ'্গ প্রকৃত দেশাল্মবোধ সঞ্চারিত করেছে। 
1তনি বলেছেন £ "হতভাগ্য পুত্র, টিপুহায়দারকে ধ্বংম করে রাজ্য রক্ষা করবে 
তুমি! একবার, শুধু একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখতো! পুত্র» স্থদুর বাংলার 
ভাগীরথী তীরে পলাশীর আম্রকানন হতে এ যে বাম্পকুগ্ুলী উঠছে, সেই বাষ্প 
হতে এ যে আকাশ কোণে মেঘের ব্থষ্টি হ'ল, এ মেঘ এ অগ্রিগর্ভ মেঘকুগুলী _- 
ওকে কি আজও চিনতে পারনি পুত্র? পলাশীর মেঘ, বাংলার এই মেঘ 
ভারতবর্ষের আকাশ ছেয়ে ফেলবে ।.***""্য্ধি রাজ্য চাও, দেশকে বাচাতে 
চাও, তা হ'লে এই দণ্ডে সমাদরে বরণ করে নিয়ে এসে! টিপু-হায়দারকে 1” 
[১৪ ]। 

নাটকে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ারিত করার ফলে নাটকটি পমাদর লাভ 
করতে পেরেছে । কিন্তু নাটক হিমাবে এটিকে বলিষ্ঠ রচনা! বলা! চলে না। 
ফেরার! গ্ভ আন্মাদার জ্যোতিষী কন্তা মরিয়ম-এর চরিক্র নাটকটিতে কিছু 
জটিলতার সৃষ্টি করেছে,সত্যি আন্ত্রাদা মরিম্নমের কাহিনীকে প্রাধান্ত দান করায় 
এঁতিছাসিক নাট্যরস সু হয়েছে। 
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“টিপু স্বলতান' নাটকে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা অনেক স্পষ্ট। প্রথম 
থেকেই নাটকটিতে দেশাত্মবোধের স্থরটি উচ্চগ্রামে বাধ] | স্বাধীনচেতা, স্বদেশ 
প্রেমিক টিপুর বীর চরিত্র এই নাটকে ভালভাবেই ফুটেছে এবং নাট্যকার 
এঁতিহাসিক তথ্যের প্রতি আহ্থগত্য দেখিয়েছেন। 'হায়দর আলি” নাটকে 
হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির যে আবেদন আছে এ নাটকে তা আরও উজ্জল । 

ইংরেজের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রয়াসের মহৎ আদর্শকেই 
এখানে বিশেষ ভাবে তুলে ধর! হয়েছে । টিপু বলেছেন নানাফাড়নাবীশকে £ 
“যাও ব্রাঙ্ধণ মহারাষ্ট্রে ফিরে যাও, মহারাষ্ট্রের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে 
প্রতি ঘুমন্ত নাগরিককে জাগরিত করে তোলো! প্রতি মারাঠির কাছে 
আমার কাতর আবেদন জানিয়ে বলো--টিপু সুলতান হোক, পেশোয়া হোক, 
কিম্বা যেকোন হিন্দু অথবা যে কোন মুদলমান হোক-_যাঁকে তার! হিন্দু- 
স্থানের জাতীয় নেতা! বলে মানতে চায়*"*তারই পতাকার নিয়ে এসে তারা 
অবিলম্বে সম্মিলিত হোক। যাও তাদের বুঝিয়ে বলো -'এই ঘনায়মান 
দুর্যোগের দিনে ভারা যেন শুধু এই কথাটি ভূলে না যায়-_-এ দেশ ইংরেজের 
নয়, ফরাপীর নয়, ওলন্দাজ পর্ত,গীজের নয়-_হিন্দুস্থানের অধিকারী.**আমরা 
মিলিত হিন্দু-মুসলমান -"*একই ধাত্রী মাতার আমরা যুগল সন্তান ।” [১৪] 

নাটকের শেষ প্বস্ত এই মিলনের স্থর ধ্বনিত হয়েছে। এমনকি শেষ 
দৃশ্তে মৃত্যু বরণের মূহূর্তে আহত টিপু নানাফাড়নাবীশের বুকে চলে পড়েছেন । 
এই সময়ের টিপুর সংলাপগুলিও পরাধীন ভারতবাসীর মনে যথেষ্ট উদ্দীপনার 
সঞ্চার করেছে £*আমার দেশ রইল, হিন্দু, মুসলমান, তোমরা রইলে। যাবার 
বেলায় তোমাদের কাছে শেষ প্রার্থন৷ জানিয়ে যাই***আমি পার্মাম না, কিন্ত 
তোমর। পারবে'*"তোমরা আমর দেশকে রক্ষা! কোরো |” 

অথবা, নানাফাড়নাবীশ যখন জিজ্ঞাসা করেছেন £ “কেমন করে দেশকে 
বাচাবো-কোন মন্ত্রে বাচাব? তার উত্তরে টিপু বলেছেন £ পে মন্ত্র হিন্দু- 
মুসলমানের মিলন মন্ত্র। এক! হিন্দু পারবে নাঃ এক মুদলমানও পারবে না-- 
অ্রিংশ কোটি হিন্দু-মুসলমানের ধাত্রী-জননী '**এ হিন্দুস্থানকে বাচাবে ত্রিংশ 
কোটি মিলিত হিন্দু-মুসলমান! সে জাগরণ দেখতে হয়তো! আবার আনব--- 
আবার এ ভারত ভূমিতে জন্ম নেব--আবার এ মাটিকে ম| জননী বলে 
প্রণাম করবেো1।"” 


৩২০ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 


নাটকটি লেখা হয়েছে ষে ১৯৪৪ সালে। তখন “দেশকে মুক্ত' করার কথা 
সোজান্থজি না বলেও “দেশকে বীচাবার' যে আবেদন জার্নানে৷ হয়েছে সেটা 
একটু পরোক্ষ৩ আবেদন হলেও তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না, 
কারণ এ সময়ে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক খুবই তিক্ত হয়ে উঠেছিল এবং 
ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নেই এই তিক্ততা । এই তিক্ততা দূর হয়নি, ১৯৪৬-এর 
ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা! এবং ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগই তার প্রমাণ । 

নাটকটি আগাগোড়া উত্তেজনা ময় ঘটনায় ভরপুর । নাটকে একটি বিশ্বাস- 
ঘাতক চরিত্র আছে এবং হায়দর আলি নাটকের মতো! একজন জ্যোতিষীও 
আছে। তবে সেই জ্যোতিষী চরিত্র এই গুরুগম্ভীর নাটকে হাস্যরসের 
উপাদান জুগিয়ে রিলিফ দেবার কাজে নিযুক্ত। 

ভারতে বুটিশ সাম্রাজ্য যখন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং যখন এই সাম্রাজ্যের 
ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো-_এই ছুই যুগ নিয়ে মহেন্রগুপ্ত ছু-খানি নাটক 
লেখেন । “মহারাজ নন্দকুমার ও শতবর্ষ আগে'। 

এক সময় মহারাজ নন্দকূমারকে নিয়ে বঙ্দেশে প্রবল আলোড়ন 
হয় এবং নন্দকুমারকে নিয়ে যাত্রা পালা ও নাটক লেখার কথা আগেই 
বলা হয়েছে । মহেন্দ্র গুপ্ত নতুন করে নন্দকুমারকে নিয়ে নাটক রচনা 
করেন। নন্দকুমারের প্রকৃত চরিত্র কোনও নাট্যকারই অনুধাবন করেন 
নি। যেহেতু নন্দকুমার বুটাশ শঠতার বলি, সেই হেতু তিনি জাতীয় বীর 
হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন । মহেন্ত্রগুপ্চের নাটকও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে 
নন্দকূমারকে যেমন জাতীয় বীর হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে, তেমনি যে 
সব বিশ্বাসঘাতক ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের স্বরূপ উদঘাটিত 
হয়েছে । এই নাটকে মীর কাশিম, বিশ্বাসঘাতক জগৎ শেঠ প্রমুখের হত্যার 
আদেশ দিয়ে বলেছেন £ “আপনাদের কাছে যে বিশ্বাস গচ্ছিত রেখেছিলাম, 
সেই বিশ্বাস আপনাদের ফিরিয়ে দিতে হবে, পাঞ্জা আমি চাই। গঙ্গার অতল 
জল হতে খুজে আহুন। 

“এ জন্মে না হোক জন্মান্তরে হোক--শ্বাধীন বাংলার নবাবী পাঞ্জা ফিরিয়ে 
আনতে হবে। যান জগৎ শেঠ মহাতপ চাদ, ত্বরূপচাদ, রায় ছূর্লভ--এ 
অতল জলন্রোত হতে ফিরিয়ে আনুন আমার গচ্ছিত বিশ্বাস, ফিরিয়ে আনুন 
ত্বাধীন বাংলার নবাবী পাঞ্ধা? 


দ্বিতীয় যহাযুদ্ধকালীন এতিহাসিক নাটক ৩২5 


মহেন্দ্র গুপ্তের শতবর্ষ আগে [ ১৯৪৫ ] নাটকখানি মিপাহী বিদ্রোছের 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত। নাট্যকার ভূমিকায় ঘোষণা! করেছেন £ “এ নাটকে 
কোথাও কোন কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা কর! হয়নি; এর প্রত্যেকটি 
চরিত্র ও ঘটন! ইতিহাস সম্মত । তবে, নির্জল! ইতিহাসে নাটক হয় না, তাই, 
যেখানে অতি সামান্তভাবে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছি'-**".তা কেবল নাটকে 
'নাটকত্ব' দেবার জন্ত |” 

১৮৫৭-এর যে মিপাহী বিজ্রোহের ফলে ভারতে কোম্পানীর শাসনের 
অবস।ন ঘটে এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়! নিজ হস্তে ভারত শাসনের দাস্রিত্ব গ্রহণ 
করেন সেই বিজ্রোহ ভারতের ইতিহানে চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই 
বিদ্রোহকে কেউ কেউ দ্িপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দিতে রাজী নন) কারণ এই 
বিভ্রোছ সিপাহীদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, যদিও বিদ্রোহের অগ্রিষ্ফুলি্গ ত্ৃটি 
করেছিল তারাই । নান! সাহেব, তান্তিয়া টোপী, ঝাসীর রানী লক্ষমীবাই 
প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ কেউ-ই সিপাহী ছিলেন না । তাই একদল এতিহাসিক 
এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম বলে মনে করেন। আবার 
ভারতের এক অংশে সীমাবদ্ধ খণ্ড খও উত্থানকে ইংরেজ শাপনের বিরুদ্ধে সমগ্র 
ভারতের জাতীয় মংগ্রাম বলে গণ্য করতে আর একদল এতিহাসিক নারাজ । 
এদের আরও বক্তব্য এই যে, বিভিন্ন বিদ্রোহী নায়ক ও সৈম্তদলের মধো 
একসাথে কাজ করার কোনও ব্যবস্থা ছিল না; তাই জাতীয়তার ভাবে উদ্দধ 
হয়ে দেশের স্বাধীনতা! লাভ কর! তাদের উদ্দেশ্ট ছিল এমন কথ! বল 
যায় না। 

এই পারস্পরিক মতবিরোধ সত্বেও একথা অন্বীকার কর! যায় না যে, এই 
বি্রোহের স্বতি পরবতী ভারতের ন্বাধীনত। সংগ্রামের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রেরণা 
দান করেছে এবং এই স্বতিই মহেম্র গপগতকে তার নাটক রচনায় উদ্ধদ্ধ 
করেছে। 

নাট্যকার বিস্বোহের প্রধান নায়কদের প্রায় সকলকেই চিত্রিত করেছেন: 
এবং তিনি য! দেখাতে চেয়েছেন তা৷ হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন নায়ক বা নায়িকা! 
বীরত্বপৃণ লড়াই করলেও তারা লশ্মিলিত হয়ে লড়াই করতে পারেননি এবং 
এইজন্ই বিজ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে । এই ধরণের কাহিনীর সামগ্রিক বিবরণ দানের 
চেষ্টা না করে একজন নায়ক ব1 নাক্িকাকে বেছে নিয়ে সিপাহী বিত্রোহ্র 
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৩২২ দেশাজ্বোধক ও এঁতিছামিক বাংল] নাটক 


পটভূমিকায় নাটক রচন| করলে নাটক হিসাবে ত। অনেক বেশী সাফল্যমণ্ডিত 
হতো । কিন্তু নাট্যকার একজনকে “হিরো' করবার চেষ্টা করেন নি; তিনি 
ভারতের বিভিন্ন অংশের বিদ্রোহের আলেখ্য চিত্রিত করার চেষ্ঠা করেছেন। 
তার ফলে এটি কয়েকটি নাট্য-চিত্রের সমষ্টি হয়েছে মাত্র, দৃঢ়সম্বদ্ধ নাটক হয়ে 
উঠতে পারেনি। 

. এই নাটকে বিদ্রোহের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে সমসাময়িক কালের বাঙালী 
বুদ্ধিজীবী ঈশ্বরচন্দ্র, মাইকেল, গিরিশচন্দ্র ঘেষের চরিত্রও উত্থাপিত হয়েছে । 
বিদ্যাসাগরের দয়া, তেজ খ্বিতা প্রভৃতির বিবরণ দেবার জন্তে এই নাটকে তাকে 
উপস্থিত করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তেমনি মাইকেল মধুন্ুদনের 
পশ্চিমমুখী মন যে পূর্বে আলোর সন্ধান করলো! সেট। সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব 
নয়। গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা', “মীরকাশিম”, "ছন্রপতি শিবাজী' প্রভৃতি 
নাটক লেখার প্রেরণ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় পেয়েছিলেন__এটা। মনে করাও 
তুল হবে। গিরিশচন্দ্র তার প্রথম নাটক গীতিনাট্য রচনা করেন সিপাহী 
বিজ্রোছের ২৭ বছর পরে এবং উপরোক্ত তিনটি নাটক তিনি রচনা করেন 
তারও ২৯ বছর পরে । সুতরাং প্রায় ৫* বছর পরের গিরিশচন্দ্র গোলদিঘীর 
বেঞিতে বসে দেশপ্রেমিক বীরদের নিয়ে নাক লেখার কথা ভেবেছিলেন--এট। 
নেহাৎই কষ্টকল্পন] । 

এনফিল্ড রাইফেলে টোটা ভরবার আগে তার আগাটা দাত দিয়ে কেটে 
নিতে হতে।। ১৮৫৭ থৃষ্টাবের জানুয়ারী মাসে সৈম্তদলের মধ্যে গুজব রটে গেল 
যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জাতি নষ্ট করার জন্তে টোটার মধ্যে শৃকর 
ও গরুর চবি মিশ্রিত হয়েছে । এই কথ! প্রচারিত হওয়ার পরে বহরমপুর শহরে 
[ মুশিদাবাদ ] এবং পরে কলকাতার ব্যারাকপুরের £সনিকের! এঁ টোটা ব্যবহার 
'করতে অস্বীকার করে । মঙ্গল পাণ্ডে নামক ব্যারাকপুরের একজন লিপাহী 
প্রথম প্রকাস্তে বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোহ দমিত হলেও তা৷ ভারতের অন্তান্ত 
স্থানে ছড়িয়ে পড়ে । বাংলায়ও চট্টগ্রাম, ঢাকা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে 
বিস্রোহ ঘটে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, বাংলায় সিপাহীরা' 
সে সময়ে কোনও সমর্থন লাভ করেনি । প্বাংলাদেশের জনসাধারণ বিজ্রোহী 
সিপাহীদের প্রাতি কোনও সহানুভূতি দেখায় নি। তৎকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালী 
সমাজও এই বিপ্লব কেবলমাত্র দিপাহীদের বিজ্রোহ বলিয়াই গণ্য করিয়াছে--- 
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ইহাকে কোন জাতীয় অন্যান বা ইংরেজের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম বলে মনে 
করে নাই ।”--[ রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহান'ঃ আধুনিক যুগ 
(১৩৭৮) পৃঃ ৭* ]। 

সে যুগের বাঙ্গালী মনীষী কিশোরীাদ মিত্র, শঙ্গৃচন্র মুখোপাধ্যা়, 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রভৃতি সিপাহী বিদ্রোহ যে মিপাহীদেরই ব্যাপার এবং 

জনসাধারণের সঙ্গে ইহার কোনও সংশ্রব নেই-_-এইরূপ মন্তবযই করেছেন। 

তখন কলিকাতার 0110151॥ 1100181 4550০126101) এবং 1/1918917)708- 
৫80) 4১950018010) দুইটি প্রতিষ্ঠান বিদ্রোহের তীব্র নিন্দা করে প্রস্তাব পাশ 
করে। সে যুগের বিখ্যাত কবি ঈশ্বরচগ্জ্র গুপ্ত সম্পাদিত “সংবাদ প্রভাকর* এবং 
পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর” প্রভৃতি বিশিই পত্রিকা 
তীব্রভাবে বিদ্রোহের নিন্দা করে ।৪ কলিকাতার “সন্ত্রান্ত মহাশয়েরা” হিন্দু 
মেট্রোপলিটান কলেজে ২৬ মে তারিখে যে সভা করেন সেই সভায় সিপাহীদের 
নিন্দা করে এবং গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক প্রস্তাব 
পাশ করেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন রাজ৷ রাধাকান্ত দেব এবং সভায় 
কালীপ্রসন্গ সিংহ, হরেন্দ্রচন্্র গ্রমুখ ব্যক্তির উপস্থিত ছিলেন। 

সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি এই ধরণের মনোভাবের প্রধান এই কারণ 
বুদ্ধিজীবী মহলের মুখপত্রেই প্রকাশ পেয়েছিল : “এই রাজ্যই | অর্থাৎ ইংরেজ 
রাজত্ব ] তো রাম রাজ্যের ন্যায় সখের রাজত্ব হইয়াছে, আমরা যথার্থরূপ 
স্বাধীনতা সহযোগে পদ, মন, বিদ্ভা এবং ধর্ম, কর্মাদি সকল প্রকার সাংসারিক 
স্থথে স্থৃথি হইয়াছি ;ঃ কোন বিষয়েই ক্লেশের লেশমাত্র জানিতে পারি ন। 
জননীর নিকট পুত্রের লালিত পালিত হুইয়া যদ্রপ উৎসাহে ও সাহসে 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়। অন্তুঃকরণকে কৃতার্থ করেন, আমরাও অবিকল সেইরূপে 
পৃথিবীশ্বরী ইংলগ্রেশ্বরী জননীর নিকটে পুত্রের স্তায় প্রতিপালিত হইয়া সর্বমতে 
চরিতার্থ হইতেছি। ” [ "সংবাদ প্রভাকর”, ২*শে জুন, ১৮৫৭ ]। 

এই অবস্থায় কোনও বাঙালী বুদ্ধিজীবীকে দিয়ে গভর্ণর জেনারেল 
ক্যানিংকে রাজকার্ধে পরামর্শ দান, বুটাশ স্ায়পরায়ণতা সম্পর্কে দৃপ্ত বতুতা 
অনেকট! বেমানান হয়েছে। তবে এটা ঠিক পরবর্তীকালে ভারতের শ্বাধীনতা 
আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সিপাহী বিজোহ যে মর্ধাদ! লাভ করেছে, নাটাকার 
সেই মর্ধা্দায় এই বিজ্রোহকে প্রতিচিত করতে চেষ্টার ভরাট করেন নি। 


৩২৪ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহামিক বাংল! নাটক 


এই নাটকে ফুটে উঠেছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন' নাটকেরই স্থর ঃ 
“মঙ্থম্তত্ব আমরা বহুদিন হারিয়েছি। মন্ন্তত্ব যদি থাকতো! আমাদের তা 
হলে কি সাধ্য ছিল সমুক্রপারের মুষ্টিমেয় ফিরি্গী বেনিয়ার, যে এই জ্িশ কোটি 
ভারতবাসীকে রক্তচক্ষে শাসন করে। আমরা মানুষ নই, মাষ হলে 
তোমাদের বিকুদ্ধে অন্ত্রধারণের প্রয়োজন হতে! না, ভারতের ত্রিংশ কোটি হিন্দু- 
মুসলমানের মিলিত কণ্ঠের ভৈরব হচ্কারে বেনিয়া কোম্পানীর লোলুপ 
সাম্রাজ্যবাদ আতঙ্কে মৃছ্ছিত হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়তে 1।* [ ইংরেজ সেনাপতি 
মেজার কিরকে-কে নানাসাহেবের উক্তি ][ ২৪ ]1 


£ অপরাপর নাট্যকার £ 


মহেন্দ্র গুপ্ত ছাড়া আর কেউ এই সময়ে এতিহাসিক বা দেশাত্মবোধক নাটক 
যে একেবারেই লেখেন নি তা নয়। তবে তা অকিঞ্চিংকর। বিধায়ক 
ভট্টাচার্য হাজারীবাগের নিকটস্থ রাজরূপা৷ ছিন্নমস্তা দেবীর মহিমাকে কেন্জ করে 
'রাজরাগ্না' নাটক রচনা করেন । এট! ইতিহাসধর্মী হলেও এতিহাসিক নাটক 
নয়। প্রখনাথ বিশি “মৌচাকে টিল" নাটকের কাহিনী কিছুটা ইতিহাস- 
ভিত্তিক__কিন্তু নাটকের মূল প্রেরণা আধুনিক। মহেন্দ্র গুপ্তের 'পদ্মিনী” 
নাটক আধুনিক গবেষণায় যেটা অন্বীক্ুত হয়েছে রাজস্থানের সেই প্রচলিত 
কাহিনী নিয়ে লেখা । অর্থাৎ এই সময়ে সার্থক এঁতিহাসিক নাটক রচনা 
হচ্ছিল না। কোনও কোনও সামাজিক নাটকে ইতিহাপের ছায়াকে ভিতি 
করে রচিত, সে নাটকে বিচ্ছিন্নভাবে দেশপ্রেমের কথা থাকলেও ত1 তেমন উগ্র 
নয়। এমন একটি নাটক “জননী জন্মভূমি” । 

১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের কিছু পরেই রচিত হয় স্থধীন্দ্রনাথ রাহার 
'জননী জন্মভূমি” নাটকটি, এটি ঠিক এঁতিহাসিক নাটক নয়, তবে এই নাটকে 
দেশাত্মবোধের কখ! আছে। নাটকের বাঈজী চরিআ্র নিয়েছে চারণীর ভূমিকা । 
মে বিলাস মদির গান ভুলে গিয়ে বীর্ধবতী নারীর মতো মাতৃপৃজার উদ্বোধনের 
আহ্বান জানিয়েছে ; “আমি কিন্ত সুধী-_লাঞ্ছিতা| প্রপীড়িত| বিপক্না মাতৃ- 
ভূমির ক্ষুদ্রতম সেবায় নিজেকে কায়মনে নিয়োগ করবার এই স্থযোগ লাভ করে 
আমি পরম তৃষ্তিলাভ করেছি। কোথায় চারণীগণ, গাও--আবার গাও 
মাতৃপূজার হুগন্তীর বোধন নঙ্গীত | আরাবন্ধীর গতি শিলাতৃপ নে লঙ্গীতের 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন এঁতিহানিক নাটক ৩২৫ 


সমর রসে সত্ত্রীবিত হয়ে অস্ত্রধারী যোদ্ধার বেশে ধেয়ে আস্থক মেবারের উদ্ধার 
কামনায় । 


১ বাংল! নাটকের গতিপথ £ 


বাংল! নাটকের স্থঞ্তেই পাই সামাজিক নাটক এবং সে যুগের প্রায় প্রতিটি 
সামাজিক সমশ্যাই নাটকে বিবৃত হয়েছে । এঁতিহাষিক নাটকও এসেছে 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই । তবে এঁতিহাসিক নাটকের প্রাণ স্পন্দন বিশেষ ভাবে 
স্বর হলো স্বদেশী আন্দোলনকে ঘিরে । এই আন্দোলনে আদর্শবাদ যতটা 
ছিল এবং এই আন্দোলন যতট! উত্তেজনা স্ষ্টি করেছিল, বাস্তবে তা সামগ্রিক 
জাতীয় জীবনের গভীর ততটা পৌছাতে পারেনি । কিন্তু এক একটা তরঙ্গ 
এসেছে, উত্তেজন! বেড়েছে এবং সেই “উত্তেজনার আগুন পোয়াতে' এগিয়ে 
এসেছে দর্শকেরা । নাট্যশালাগুলি তাতে হাওয়া দিয়েছে । বহু নাটকেই দেখ! 
গেছে প্ল্যাটফরম বক্তৃতার মতো বক্তৃতা--কখনও পরশাসনের বিরুদ্ধে ভাবাবেগ, 
কখনও সাম্রাজ্যবাদ হষ্ লাম্প্রদায়িক লমন্যা সম্পর্কে ভাবাবেগ পূর্ণ বক্তৃতা, 
সাম্প্রদায়িক মিলনের আহ্বান। এই উদ্দেস্তে ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে 
সুবিধামত অখ্যান গ্রহণ কর! হয়েছে । এটা করতে গিয়েই বছ ক্ষেত্রেই 
ইতিহাসকে উদ্দেশ্ুমূলক ভাবে ব্যবহার কর] হয়েছে । দমননীতি যখন তীব্র 
হয়েছে তখন নাট্যকার ও মঞ্চাধ্যক্ষরা সংযত হয়েছেন। আবার কোনও 
ঘটনাকে অবলম্বন করে উত্তেজন। বাড়লে তার স্থযোগও গ্রহণ করেছেন। 

দীর্ঘ দিন ধরে এই অবস্থা চলায় একঘেয়েমী এসে গিয়েছিল। কিন্ধু দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের ফলে জাতীয় জীবন বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এই যুদ্ধ বাঙালীর সামাজিক 
অর্থনৈতিক এবং মানসিক জগতে আনলো! বিপর্ধয়। মন্বস্তরে পঞ্চাশ লক্ষ 
মাচুষের দৈহিক মৃত্যু ঘটলো।__বাকি মানুষের ঘটলে! নৈতিক সৃত্যু। বৃটাশ 
সাম্রাজ্যবাদ তার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্ত শেষে চরম আঘাত হানলো। এক 
একটি বিক্লোহ, আগষ্ট আন্দোলন, বর্বর উপায়ে দমন করলে তারা । মবস্তরে 
লেহন করা প্রান্তরে মানুষের কঙ্কাল, অদ্ধকার রাঝ্রে কুলবধূদের অন্লাভাবে দেহ 
বিক্রয়, নিশ্রদীপ রাজের চোয়াগলিতে মানুষের লোভের সওদা -অন্কদিকে 
মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাঙালীর অন্তরে বিক্ষোভ, গ্লানি আর অপমানের জাল! । . 

এই বাস্তব পটভূমিতে এতিহাপিক বা সামাজিক নাটক রচনা করা সহজ 


৩২৬ দেশাত্মবোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক ূ 


ব্যাপার ছিল না। এই বাস্তব অবস্থার মধ্যে দাড়িয়ে কেউ আর সাজাহানের 
প্রেম, পিতৃন্সেহ, উরঙ্জেবের ধূর্ত ভগ্ডামির চবিত-চর্বন দেখতে প্রস্তুত ছিল 
না__এমন কি রাজস্থানের অতীত গৌরবকে নিয়ে হিন্দু জাতীয়তার বিজয় 
কাহিনীও আকর্ষণীয় হবার কথ৷ ছিল না--এমন কি সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ার। 
যেখানে বাস্তব হয়ে উঠেছে, সেথানে সেই পুরানো স্থরে এঁক্যের ভাবাবেগ- 
পূর্ণ আহ্বানও জুতসই মনে হওয়ার কথ! নয়। নতুন পরিস্থিতিতে নতুন 
নাটকের প্রয়োজন হলো । 

কিন্তু ব্যবসায়ী মঞ্চের প্রযোজকেরা পিছিয়ে গেলেন। তাদের মুখ চেয়ে 
ধারা নাটক লিখবেন তারাও লেখনী চালনা করতে পারলেন না» কারণ নতুন 
বাস্তবমুখী নাটকে পয়সা আসবে কিন। সেটা অনিশ্চিত ছিল। দ্বিতীয়ত, 
সাআাজ্যবাদী শাসকের ভয়। কয়েক বছরের মধ্যেই যে তার! পাততাড়ি 
গোটাবে, উচ্চ রাজনৈতিক মহুলে তা! নিয়ে সলাপরামর্শ বা পরিকল্পন। রচিত 
হতো, কিন্ত বৃহত্তর সাধারণ মানুষের কাছে তার কোনা খবর এসে 
পৌছাতে না । 

ব্যবসায়ী মঞ্চ পিছিয়ে থাকলেও যুগের দাবী অস্বীরুত হলো না। নতুন 
যুগের মানুষের মধ্যেই এক শ্রেণী অপেশাদার নাট্যগোষী এগিয়ে এলেন 
এই কাজে। স্যষ্টি হলো নতুন যুগ। এই নতুন যুগের গোড়াপত্তন করলে 
বিজন ভট্টাচাধের “নবান্ন নাটক। 


£ 'নীল দর্পণ" থেকে “নবান্ন* 


'নীলদর্পণ' এবং “নবার” এই ছুটি নাঁটকই এতিহাসিক নাটক না হওয়া সত্বেও 
সমসাময়িক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত, নাটকের পাঞ্জ-পাআীর! ইতিহাসের 
নামাস্কিত পাত্র-পাত্রী না হওয়া সত্বেও এর! ইতিহাসের পরিচিত পাত্র-পাত্রী। 

ছুটি নাটকের মধ্যে প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধান। দীনবন্ধু মিত্রের 
“নীলদর্পণ' রচিত হয় ১৮৬*-এ এবং বিজন ভট্টাচার্যের “নবান্প” রচিত হয় 
১৯৪৪-এ। ছুটিই পরাধীন ভারতের ফসল; তবে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট 
আলাদা। 'নীলদর্পণ' রচিত হয় নীলবিজ্রোছের মধ্যে [ ১৮৫৯-৬১ ] আর 
নবার় রচিত হয় আগ বিপ্লবের [ ১৯৪২ ] পরে এবং পঞ্চাশের মন্বস্তর [১৯৪৩]- 
এর পটভূমিকায়। ছুটি নাটকই কৃষকদের নিয়ে লেখা । 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন এতিহাপিক নাটক ৩২৭ 


যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বুটীশ নাট্যকার শেকস্পীয়রের অনুসরণে 
অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে অসাধারণ চরিত্র, রাজা-মহারাজা, নবাব-বাধশাহদের 
নিয়ে লেখ! নাটক বাংলার রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগেই স্থরু হয়েছিল এবং তা৷ বিংশ 
শতাব্দীর মধ্যাহ্ন পর্যস্ত চলে আমছিল। ১৮৮১-এ অর্থাৎ উনবিংশ শতাবীর 
শেষ দিকে ইবসেনের “ঘোস্টসঃ [01)9505] নাটক যে আলোড়ন স্টি করেছিল 
এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাধারণ মানুষ নিয়ে লেখা নাটক ইউরোপীয় সাহিত্যে 
যে নতুন দিগন্ত রচনা করেছিল তার দ্বারাও বাংল1 নাটক প্রভাবিত হয়েছে। 
তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই এসেছে গোক্কির 'লোয়ার ডেপথস্‌”-_ 
যে নাটকে তিনি সমাঙ্গের নিয়স্তরের নিতান্ত সাধারণ মানুষের ছুঃখে-দারিত্র্যে 
পীড়িত জীবনকে তুলে ধরলেন। 

'নবান্ের” নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য ব্যক্তিগতভাবে গোকিকে অন্গসরণ 
করে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ গুলিকে নাটকে এনে যুগান্তকারী ঘটন৷ ঘটিয়ে- 
ছিলেন- একথা বললে ভূল হবে। বরং বল] উচিত “নবান্ন'-এর জন্ম একটি 
নতুন আন্দোলনের গর্ভে যে আন্দোলনকে বলা যায় *গণনাট্য আন্দোলন ।, 
১৯৪২-এ “যে ফ্যানিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ” গঠিত হয়; তারই একটি 
শাখা গণনাটয সংঘ । এই গণনাট্য মংঘেরই অন্যতম সদশ্ত হিসেবে বিজনবাবু 
নাটকটি রচনা করেন এবং সংঘের শিল্পীরাই ১৯৪৪-এর ২৪ অক্টোবর নাটকটি 
শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে প্রথম অভিনয় করেন। 

এই নাটকের রচনাকাল সম্পর্কে নাট্যকারের প্রতিবেদন £ “১৯৪২ সনের 
আগষ্ট মাসে দেশব্যাপী যখন প্রত্যক্ষ গণ-অভ্যু্থান আরভ হলো, ভারতবর্ষে 
উপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখবার শেষ প্রাণান্তিক চেষ্টায় বুটিশ সাম্রাজাবাদ 
তখন সমন্ত হিংস্রতা দিয়ে ভারতের বুকে ঝাপিয়ে পড়লো । নিয়মতন্ত্রসম্মত 
ভাগ বাটোয়ারার পর নিরক্তের স্বাধীনতা এলে! কালনেমীর অভিশাপ মাথায় 
করে। তাই বিনারক্তপাতে অজিত শ্বাধীনতার পাপহ্থালন হোলো আহ্মঘাতী 
সা্পরদায়িক দাক্ষায়। নবান্প নাটকের রচনাকাল এই রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের 
প্রারভিক পর্বের” ['নবান্ধ' নাটকের ভূমিকা]। 

নাট্যকের বিষয়বস্তও নাটাকারের ভাষাতেই তুলে ধরছি ঃ “দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই ভুতিক্ষ, মহামারী, আধিদৈবিক ছুর্ঘটনা! এবং দেশব্যাপী 
স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি প্রন্কতি পরিবতিত হয়ে চূড়ান্ত একটা পরিণতির 


৩২৮ দেশাগ্ববোধক ও এতিহানিক বাংল! নাটক 


দিকে নিষ্ঠুরভাবে অগ্রসর হয়েছে। প্রত্যেকটি সমস্ত এমন এক বিরাট ব্যাপক 
আকারে দেখ! দিয়েছে যে মনে হচ্ছে অনর্থ যা কিছু ঘটছে তার উপর মাহ্ষের 
ধেন কোন হাত নেই । সচেতন বুদ্ধিজীবী মনও তখন সংশয় আর বিভ্রান্তির 
গোলকধাধায় ঘূর্ণায়মান । চরমতম এমই ছঃসময়ে 'জবানবন্দীর'৫ ইঞ্জিতের 
হুত্রধার শহীদ মাঁতজিনী হাজরার দেশ মেদিনীপুর জেলার পটভূমিকায় প্রধান 
সমান্দারের নতুন জবানবন্দীতে নাটক লিখতে বসলাম । মুমুূ পরাণ মণ্ডলের 
চোখের সোনার ধানের ছুঃহ্বপ্নই প্রধান সমান্দারের চোখে প্রতিভাত হয় জবা- 
কুন্থমসংকাশং রূপে । মৃত্যুকে বরণ করবার ছুর্দমনীয় সংকল্প ঘোষণার মধ্য 
দিয়ে সে করে মৃত্যুকে অন্বীকার |” [নবান্ন নাটকের ভূমিকা ]। 

এই নবান্ন নাটক সম্পর্কে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য [ বিখ্যাত নট, ধিনি গণনাট্য 

ংঘের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং নবান্ন নাট্যাভিনয়ের প্রধান উপদেষ্ট ছিলেন ] 

বলেছেন 'বাংলার বিগত ছুর্ধোগ নবান্ধের পটভূমিকা' । [দ্রঃ “জনযুদ্ধ', 
৮* ১১, ১৯৪৪ )। বৃদ্ধ, ছুিক্ষ, মহামারী এই ছুর্যোগ স্থ্টি করেছিল । অনাহার 
আর মৃত্যুর মধে;ও «হুর্দমনীয় সংকল্প ঘোষণার যধ্য দিয়ে কৃষক সমাজ মৃত্যুকে 
অস্বীকার করেছে--সোজা কথায় প্রতিরোধের প্রতিজ্া নিয়ে মরেছে তারা 

কিন্ত প্রশ্ন উঠবে যে প্রাতিরোধটা কার বিরুদ্ধেষ কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে? 
নাটকের মধ্যে এর যে উত্তর পাওয়া যাবে তা হচ্ছে-_মন্বস্তরের বিরুদ্ধে । 
নাটকের শেষ সংলাপে এই কথ হচ্ছে ঃ “একথাও জেনে! প্রধান যে গত বারের 
মত এবার আর আকাঁল আচম্বিতে এসে, আমার চোগের ওপর থেকে আমার 
পরিজন, আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব [জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে] 
এই-এরাই তো৷ আমার আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না 
এদের | কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হুবে, 
আমারে ঘায়েল করতে হুবে, এটা ব্যবস্থার ওলট পাঁলট করে ফেলে দিতে হবে 
প্রধান, তবে যদি পার। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার । জোর 
প্রতিরোধ । জোর প্রতিরোধ 1, 

অর্থ, জোর প্রতিরোধটা আকাল বা মন্বম্তরের বিরুদ্ধে। কিন্ত 
ইতিহানের ছাত্র মাত্রেই জানেন যে, ছিয়াতরের মহস্তরই হোক বা পঞ্চাশের 
মনবস্তরই হোক -_-এগুলি শুধু অর্থ নৈতিক ব্যাপার নয়--রাজনৈতিক ব্যাপারও 
বটে। ছিয়াজরের মন্বস্তর হয়েছিল ইষ্ট ইত্ডি্না কোম্পানীর চরম শোষণের 
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ফলে। তখন ইংরেজ শাসন দেশে শক্ত হয়ে সেছে। আর পঞ্চাশের মধস্তর 
যখন এলো তখন বৃটাশ সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকার শেষ চেষ্টা করছে। 

_অরণপণ যুদ্ধে ব্যাপৃত বুটীশ রাজশক্তি। ভারতের সমস্ত সম্পদকে সে 
যুদ্ধের কাজে নিয়োগ করেছে; জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্ত হাজার 
হাজার বিদেশী সৈম্তের খাওয়ানোর ভার নিতে হয়েছে । এদের মধো বুটাশ, 
দক্ষিণ আফ্রিকান, চীনা ও আমেরিকান সৈন্য ছিল। অন্য্দিকে আফ্রিকায় 
, যুদ্ধরত সৈম্তদেরও রসদ পাঠাতে হচ্ছিল। তা ছাড় মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্ত বুটাশ 
উপনিবেশেও খাদ্য পাঠাতে হচ্ছিল ভারতবর্ষকে | এইভাবে থাস্চে প্রচ্ভাবে 
টান পড়ায় খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয় এবং সেটাই পরিণত হয় মন্বত্তরে । কলকাতার 
রাজপথে হাজার হাজার লোক অনাহারে মৃত্যু বরণ করে। গোটা বাংলায় 
মৃত্যু হয় €* লক্ষ লোকের। ত্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক বুদ্ধি, ট্যাক্স বৃদ্ধি এবং 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির ফলে চূড়াস্ত দূরবস্থার ত্য হয়। 
এই অবস্থা! মানুষেরই স্ষ্টি এবং পঞ্চাশের মন্বস্তরকে বলা তাই হয় মনুষ্য রচিত 
দুর্ভিক্ষ । সেই মান্থুষ কারা? সেই মানুষ হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে মজুতদার, 
মুনাফাদার, চোরাকারবারী, মহাজন, জমির দালাল,২শহরের বিত্তবান শ্রেণী। 
কিন্তু যে অবস্থায় এদের স্থষ্টি সেই অবস্থাকে আবার স্যি করেছিল সাঘ্রাজাবাদী 
ইংরেজ এবং তাদের সহযোগী সামন্ত শোষক, তাদের সাকরেদ এবং শহরের 
বুহৎ ধনিক শ্রেণী। 

কিন্ত ছঃখের বিষয় “নবাম” নাটকে শেষোক্ত ব্যক্তিরা অনুপস্থিত এবং 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় মূল শক্র বুটাশ শাসকদের কোনও প্রতিনিধির অনুপস্থিতি । 
অথচ পরাধীন দেশে মূল হন্ব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও শোষক এবং 
অত্যাচারিত জনদাধারণের দ্বন্ব ; তা ছাড়া গ্রামের মাঝারি কৃষকেরা নাটকে 
থাকলেও কৃষকদের মধ্যে সবচেয়ে নিপীড়িত অংশ ভূমিহীন গরীব চাষীও 
নাটকে স্থান পায় নি। 

দীনবন্ধুর নীলদর্পণের চাষী রুদ্ধ, মারমুরখখী এবং শ্রেণীবিরোধী স্বণায় ফেটে 
পড়েছে । পরাধীন দেশের শাসক এবং শোষকের প্রতিনিধি রোগ সাহেবকে 
তোরাপ গল! ধরে চপেটাঘাত ব৷ কর্ণমর্দনের দৃষ্ঠ “নবাঈ' নাটকে কষ্পানাও 
করা যায় না। কারণ প্ররুত শ্রেণী-শক্রদের এ নাটকে প্রথম থেকেই এড়িয়ে 
যাওয়া হয়েছে। একথা যদিও ঠিক হয় যে, নীলবিজোছের চাষীর যে মেজাজ 
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ছিল, পঞ্চাশের মন্বস্তরের চাষীর সে মেজাজ ছিল না, এর! দাড়িয়ে দাড়িয়ে 
অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে, তথাপি যে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও শোষক ছুভিক্ষ 
ডেকে আনলো তাদের বাদ দিয়ে এতিহাসিক পটভূমিকায় নাটক হয় কি 
ভাবে? নাটক এটি হয়েছে, কিন্তু সে নাটক ইতিহামের প্রকৃত প্রেক্ষাপটকে 
এড়িয়ে “আকাশ' এর বিরুদ্ধে নৈর্ব্যক্তিক প্রতিরোধ ঘোষণা করে শেষ হয়েছে। 
[ভ্্র“ নাটকের শেষ দৃশ্ত || আগের যুগের রাজ! বাদশার কাহিনীর মধ্যে দিয়ে 
যেটুকু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঘোষণা ধ্বনিত হয়েছে এ নাটকে সেটুকুও নেই। 

তবে নবান্ন গারতের কৃষকদের সঙ্গে সকলকে যুক্ত করে এবং বাম্তবধর্মী 
চরিত্র ও বাস্তবধম! অভিনয় ধারার পত্তন করে তবিষ্বতের নতুন নাট্যধারাকে 
উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

'নীলদর্পণ' থেকে 'নবান্ন-_১৯৬০ থেকে ১৮৪৪ । প্রথমটি লেখ! হচ্ছে নিপাহী 
বিদ্রোহের তিন বছর পরে- যখন ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে বুটীশ 
পার্শমেন্ট ভারতের শাসনগার গ্রহণ করেছে এবং বুটাশ শাসনের ভিত্তি ভারতে 
দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আর দ্বিতীরটি লেখা হয়েছে ভারতের স্বাধীনত। 
প্রাপ্তির তিন বছর আগে--যখন বৃটীশ সাত্রাজ্যবাদী শাসনের ভিত্তিমূল শিথিল 
হয়ে গেছে। হয়তে। সেই জনেই দীনবন্ধু উপনিবেশিক জনগণ ও সাম্ত্রাজ্য- 
বাদের ছন্্টা যেভাবে দেখেছিলেন, বিজন ভট্টাচাধ কি তেমন ভাবে দেখতে 
পেরেছেন ? 

আমরা দেখেছি সাত্রাজ্যবাদী শাসকেরা৷ যখনই আঘাত হেনেছে তখনই 
তার প্রতিক্রিয়ায় শুধু জনসাধারণই উদ্বেলিত হন নি, নাটকেও তাদের ক 
মুখর হয়ে উঠেছে ' সবচেয়ে বেশী দেশাত্মবোধক নাটক রচিত হয়েছে ১৯*৩ 
থেকে ১৯১১-এর মধ্যে অর্থাৎ বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের নময়; তার প্রতিক্রিয়ায় শ্বদেশী 
আন্দোলন এবং ব্যবচ্ছেদ রদ পর্যন্ত-আট বছর সময়ের মধ্যে । আবার 
স্বাধীনত1 আন্দোলন যখন তীব্র হয়ে উঠেছে বিশ, ত্রিশ দশকে কিংবা দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় তখনও দেশাত্মবোধক নাটকের সংখ্যা বেড়েছে । তবে লক্ষণীয় 
যে, আগাগোড়াই নাট্যকারেরা প্রধানত জাতীয় বীরের সন্ধান করেছেন এবং 
তাকে ঘিরে দেশাত্মবোধের ভাবকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। 

অনেক ক্ষেত্রে একই “বীর চরিত্র বার বার নাটকে এসেছে-যেমন 
লিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, শিবাজী, রাঁণ প্রতাপ, নম্দকুমার, গ্রতাপাদিত্য 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন এঁতিছাসিক নাটক ৩৩৬ 


প্রভৃতি । তবে নাটকীয় বিচারে এক যুগের সঙ্গে অন্ত যুগের নাটকের কিছু 
পার্থক্য ঘটেছে দৃষ্টিকোণের দিক থেকে । প্রথম যুগের অর্থাৎ স্বাধীনতা 
আন্দোলনের আগের যুগের নাটকে একক বীরত্ব-_দ্বাধীনতা আন্দোলনের 
যুগে- সংগঠন চেতনা । দ্বিতীয়ত, দেশপ্রেমকে, স্বাধীনতা গ্রীতিকে তরূণ- 
তরুণীর ব্যক্তিগত প্রেমের সঙ্গে একীভূত করবার চেষ্টা পরবর্তাঁ যুগে বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করা যায়। সিরাজের হত)! দৃশ্টে গিরিশচন্দ্রের সিরাজ ব্যক্তিগত 
অন্থশোচন] নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে; অন্তদিকে শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌল। 
মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে দেশের জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়ে বলেছে £ “....*"এম 
ভাই সব, এস আর একবার চেষ্টা করে দেখি, পলাশীর প্রান্তরে যা আমর! 
হেলায় হারিয়ে এসেছি, বঙ্গ-জননীর কনক-কিরীটে আবার তা পরিয়ে দিতে 
পারি কি না?” 

তৃতীয়ত, দেশপ্রেমকে, শ্বাধীনত। প্রীতিকে, তরুণ-তর্ণীর ব্যক্তিগত প্রেমের 
সঙ্গে একীভূত করার চেষ্টা পরবর্তী যুগে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই 
প্রসঙ্গে শচীন সেনগুপ্তের “সিরাজদ্দৌলা” নাটকের সিরাজ-আলেয়ার সম্পর্কের 
কথ উল্লেখ কর! যেতে পারে । 

এইভাবে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে ধীরে ধীরে। কিন্তু ইতিহানের 
ঘটনাবলী উদ্দেশ্টমূলক ভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে প্রথম যুগের মতো পরবর্তী 
কালের নাট্যকারেরাও ইতিহাপের গ্ররুত প্রেক্ষাপটকে ছাড়িয়ে গেছেন-_-রচনা 
করেছেন অনৈতিহাসিক পরিস্থিতি। এর মুল কারণ, আমাদের দেশে 
এঁতিহাসিক নাটকের প্রেরণাটাই এসেছিল দেশাত্মবোধ থেকে এবং এই 
দেশাত্মবোধ প্রচারই ছিল মূল লক্ষ্য। 


১। এঁতিহানিক বর্ণিও বলেছেন যে, বাজ পড়ে কাষ্ঠ তোরণ ধ্বংস হয়। 
ইয়াইহ। বিন আহম্মদ সরহিন্দি লিখেছেন যে, ভগবান এই শাস্তি নির্ধারণ করে 
রেখেছিলেন। ইবন বতুতা বলেছেন যে, তোরণটি রাজকীয় স্থপতি আয়াজের 
গু আহম্মদকে দিয়ে এমন ভাবে তৈরী কর! হয়েছিল যে হস্তী স্পর্শ মাত্রই 
তা ভেঙ্গে পড়বে। 

২। ভ.রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, 
[১৩৭৩] ১ পৃষ্ঠা ১৭৬ জষ্টব্য। 


৩৩২ দেশাত্ববোধক ও এঁতিহাসিক বাংল! নাটক 


৩। সোজান্থজি ইংরেজের বিরুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধের আহবান জানানে৷ সম্ভব 
ছিল না? কারণ তাহলে নাটকের অভিনয়ের অনুমতি মিলতে! না। এই 
পরোক্ষ পথ গ্রহণ করায় পুলিশ নাটকটির অভিনয়ে আপত্তি করে নি। ২*শে 
মে ১৯৪৪ তারিখের কলিকাতার ডেপুটি কমিশনার অব পোলিস্‌ লিখিতভাবে 
এই নাটকের অভিনয়ের অন্থমতি দান করেন। 

৪1 “কয়েক দল অধামিক অবাধ্য অকৃতজ্ঞ ছিতাহিত-বিবেচনা-বিহীন 
এতদ্দেশীয় সেন! অধান্িকত। প্রকাশ পূর্বক রাজবিজ্রোহী হওয়াতে রাজ্যবাসি 
শান্ত ত্বভাব অধন সধন প্রজামাত্রেই দিবারাজর জগদীশ্বরের নিকট এই 
প্রার্থনা করিতেছেন, “এই দণ্ডেই হিহ্দুস্থানে পূর্ববৎ শাস্তি সংস্থাপিত হুউক। 
হে বিশ্লহুর ! তুমি সমুদয় বিস্ হর--সকল উপদ্রব নিবারণ কর". " যাহারা 
গোপনে গোপনে অথব৷ প্রকাশ্টরূপে এই বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া 
উল্লেখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কৃচক্কের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও 
করিতেছেন তাহা দিগ্যে দণ্ডদান কর। তাহারা অবিলম্বেই আপনাপন অপরাধ 
বৃক্ষের ফল ভোগ করুক।” [ “সংবাদ গ্রভাকর”, ২*শে জুন, ১৮৫৭ ] 

“হে পাঠক সকল, উর্ধবাহছ হুইয়! পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিতে 
করিতে নৃত্য কর"".**"আমাদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় সসজ্জ হইয়! 
দিল্লী প্রদেশে প্রবেশ কৰিয়াছেন, শক্রদিগের মোর্চা শিবিরাদি ছি ভিন্ন 
করিয়া! দিয়াছেন, তাহার। বাহিরে যুদ্ধে আমিয়াছিল আমাদিগের তোপমুখে 

্য লোক নিহত হইয়াছে, রাজসৈন্তরা নানাধিক ৪* তোপ এবং শিবিরাদি 
কাড়িয়। লইয়াছেন, হতাবশিষ্ট পাপিষ্টের। ছুর্গ প্রবিষ্ট হইয়। কপাট রুদ্ধ করিয়াছে 
আমাদিগের সৈন্চেরা দিজীর প্রাচীরে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে ।.***" 
ব্রিটিশাধিকৃত ভারতবর্ধবানি প্রজা! সকল নির্ভয় হও -***** [ “সম্বাদ ভাক্কর', 
২*শে জুন, ১৮৫৭ ] 

«| “জবানবন্দী” বিজন ভট্টাচার্য রচিত প্রথম উল্লেখযোগ্য ক্ষুত্ব নাটিক1। 
এই নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন £ 'সেও এক সোন! ধানের দুঃহ্বপ্র-_ 
মাঠের রাজ পরাণ মণ্ডল [ জবানবন্দীর নায়ক] সে-্বপ্প দেখতে দেখতে 
কোলকাতার ফুটপাতে হুমড়ি খেয়ে মরেছিল।* এই ক্ষুত্র নাটিকাতেই নতুন 
নাট্যধারার প্রথম সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

তং 


